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ভারতে বিবে 


১ ৬ 


সিংহল। 


ধামী বিবেকানন্দ প্রথমবার বিলশাত হইতে প্রত্যাগমন করেন ১৫ই জানু 
স্বাব্ি ১৮৯৭ সালে। তিনি নর্থ জার্্াণ লয়েড লাইনের প্রিন্স রিজেপ্ট 
লিওপোল্ড নামক জাহাজে করিয়া পিংহলের অন্তর্গত কলম্বোয় পঁছছিলেন। 
তীহার সঙ্গে ছুইটী সাহেব ও একটা মেষ । সাহেবদ্বয়ের নাম কাণ্ডেন সেতিয়ায 
ও স্গিষ্টার গুডউইন। যেমটা পূর্বোক্ত কাণ্তেনের সহধর্মিণী । সেভিয়ার 
দম্পতী ইতিপুর্বে কার্যযোপলক্ষে ভারতে আসিয়াছিলেন ও অনেক দিন 
বাসও করিয়াছিলেন। উভয়েই বৃদ্ধ; সন্তান সম্ভতি নাই। ইংলগ্ডে 
স্বামীজির বক্ততা শুনিয়া বেদীস্তের জছৈতবাদকেই আপনাদের ধর্ম বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন । ইচ্ছা,--ভারতের কোন নিতৃত প্রদেশে একটী আশ্রম 
'্বাপন করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাঁল তথায় অতিবাহিত ফরিবেন এবং 
অদ্ৈতবাদ প্রচারে তনু মন ধন সব নিয়োগ করিবেশ। তীহাদের বাসনা 
সফল হইয়াছে । হিমালয়ের অন্তর্গত মায়াবতী নামক স্থামে রামকৃষ্ণ মিশ- 
নের যে অদ্বৈত আশ্রঘ, তাহা ইহাঁদেরই অর্থানকুলো স্বাপিত হইয়াছে। 
কাণ্ডেন কয়েক বর্ষ পুর্বে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন_তাহাঁর সহধর্মিণী 
এখনও বর্তমান। আশ্রমে এক্ষণে বেলুড় মঠের কয়েকটা সন্্যাসী, মিসেস্‌ 
সেভিয়ার, অমৃতানন্দ নামক জনৈক আমেরিকান ব্রক্ষচারী এবং কয়েকটা 
'এতদ্দেশীয় ব্রহ্মচারী রহিয়াছেন। সাহেবগণ যেরূপ আপনাদের মান অভি- 
মান ভুলিয়া ধর্মের জন্য তপস্যা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাং দেখিলে 
স্বামী বিবেকানন্দের অসীম ক্ষমতা স্মরণ করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। 

মিষ্টার গুডউইন যুবা, অমীয়িক, খোর কর্মনিষ্ঠ। তিনি একজন 
বিখ্যাত সাশ্কেতিকলেখনবিৎ (59008581215) ৷ যখন শ্বামীজি আমেরিকায় 
বক্তৃতা করিতেছিলেন, তাহার বক্ত,তা রিপোর্ট করিবার জন্ত এরূপ এক 
ব্যক্তির প্রয়োজন হওয়াতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ইনি গ্রথম 
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বেতন লইয়া কর্মে নিষুদ্জ হন, পরে স্বামীজির গুণগ্রীমে যুদ্ধ হইয়া তাহার 
শিষ্ত্ব গ্রহণ করেন এবং তদ্বধি সর্ধদ! তাহার সহিত ভ্রমণ করিতে আবস্ত 
করেন। তাহার জন্ঠই স্বামীজির বক্ততাগুলি সাধারণে পড়িতে পাইতে- 
ছেন। হুঃখের বিষয়, অল্প দিন ভারত প্রবাসের পরেই উতকামন্দে তাহার 
দেহত্যাগ হইযাছে। 

কলঘোর হিম্দু সমাজ স্বামীজির অভার্থনার জন্গ একটা অত্যর্থন। 
সমিতি গঠন করিয়াছিলেন । তাহার ভুইটী সত্য, স্বামীঙ্গির জনৈক গুরু- 
ভাই এবং হারিসন নামক কলম্বোবাসী জনৈক বৌদ্ধধর্মীবলম্ধী সাহেব 
জাহার্জে উঠিয়া তাহার অভার্থন করিলেন । তাহাকে তীরে লইয়া যাইবার 
জন্য পূর্ব্ব হইতেই একখানি ট্রিম লঞ্চ প্রস্তুত ছিল। যখন টিম লঞ্চে করিয়া 
স্বামীজি কিনারায় পঁছছিলেন,তখন দেখা গেল সহস্র সহজ হিন্দুর ভিড়,দকলেই 
শ্বামীজিঘ অভার্থনার্থ সমবেত । তথা হইতে তাঁহাকে একথাঁনি গাড়ী করিয়া 
বার্ণেপ ক্রাট নামক রাস্তায় তাহার অভ্যর্থনার জন্য নির্দিষ্ট বাঙ্গালায় লইয়া 
যাওয়া হইল। এই বীস্তাটা কলম্বোর প্রাস্তভাগে অবস্থিত; কলন্বোয় ষে 
দ্ারুচিনির বিখ্যাত ধাঁগান আছে, তথা হইতে সিকি মাইল । এই বাস্তার 
যেখানে আরস্ত, সেইখানে একটা বৃহৎ তোরণ নিম্মিত হইয়া নারিকেল 
বক্ষের শাখা, পর ও পুশ্পের দ্বারা ৬/৩1০0109 (স্বাগত ) লিখিত হইয়াছিল। 
ঁ রাস্তা হইতে বাঙ্গাল! পর্যান্ত ছিন্ন তালপত্র দ্বারা শোভিত হইয়াছিল । 
বাঙ্গালার গ্রাবেশমুখে আর একটা এ্ররূপ অর্দচন্ত্রাকার় তোরণ নিম্মিত 
হইয়াছিল। এই বাঙ্গালায় বু হিন্দুর সযক্ষে সিংহলের বাবস্থাপক সতার 
সত্য মাঁননীয কুমার স্বামী মহাশয় একটা অভিনন্দন পত্রে পাঠ করিলেন । 

এই অভিনন্দন পন্দে সিংহলবাসীরা যে ভারত প্রত্যাবর্তনের 
প্রথমেই তাহাকে অভিনন্দন করিবার জুযোগ পাইলেন, তাহাতে আপনা- 
দিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়া পাশ্চাতাদেশবাসপিগণের সমক্ষে সার্বভৌমিক হিন্দু 
ধর্মের তাঁব প্রচার করিবার জন্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন । সন্ধ্যা হইয়! 
যাওয়াতে স্বামীর্জি অভিন্ন পত্রের বিস্তারিত উত্তর দিতে পাঁরিলেন না । 
তিনি সংক্ষেপে বলিলেন,-আপনাদের অতিনন্দনে আমি পরম আনন্দিত । 
তবে আধি এই অভিনননকে আমার বাক্তিগত কার্ষোর জন্য প্রশংসা মনে 
করি না। এই অভিননালে ইহাই সুচিত হইতেছে যে, হিন্দুগণ ধর্্কেই 
সর্বিপক্ষা মুনাবান বস্থ বলিয়া মনে করেন। আপনারা এ ক্ষেত্রে কোন 


কলম্থোঁয় স্বামীজির বক্তু তা। ৩ 





বিপ্যাত বাজপুরুষ, যোদ্ধ৷ অথবা ধনীর অতিনন্দন করিতেছেন না। এক 
জন তিক্ষুক সন্নযাসীর জন্ত এই সকল আয়োজন। ইহাতে কি বুঝিতেছন 
না যে, হিন্দুর মতি গতি কোন্‌ দিকে? যদি হিন্দুজাতি জীবিত খাকিতে 
চাঁ, তবে এই ধর্দ্দকেই তাহার জাতীয় মেরুদণ্ড স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে ।” 

পরদিন শনিবার এ বাঞ্গাল।য় স্বামীঙ্গিকে দর্শন করিবার জন্য ধনী, দিদ্র 
নানাবিধ লোকের সমাগম হইতে লাগিল। তিনিও ধনিদরিদ্রনিধ্বিশেষে 
সকলকে ঘখোচিত সম্ভাষণ ও সকলের প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিতে লাগি- 
লেন। একটা দরিদ্রা রমণীব স্বামী সন্যাসী হইয়া শিয়াছিলেন। তিনি ফল 
মূল উপহার হস্তে স্বামীজির নিকট উপস্থিত হইয়া! স্বামীপ্রিকে ঈশ্বরলাভেষ 
উপায় জিঙ্ঞাসা কিলেন। স্বামীজি তাহাকে ভগবগীতা পাঠ এবং 
গৃহস্থের কর্তবা যণোচিত পালন করিতে উপদেশ দিলেন । রমণী 
বলিলেন, “গীতা না হয় পড়িলাম, কিন্তু যদি সত্য উপলব্ধি করিতে না 
পারিলাম, তবে কি হইল ?” উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে আগত জনৈক 
দরিদ্র তক্ত এক দিন স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোধ পূর্বক খাওয়াই- 
লেন। কিন্তু স্বামীজি এবং তাহার সঙ্গিগণের সনির্ধন্ধ অনুরোধ সন্তেও তিনি 
শ্বমীজির সম্পখে আসন পরিশগ্রহ করিলেন না; স্বামীজি যত ক্ষণ 
রহিলেন, তিনি দাড়াইযা রহিলেন। ম্বামীজির পাশ্চাত্য শিষ্াগণ দরিদ্র 
হিন্দুগণেরও ঈশ্বর উপলব্ধি করিবার প্রবল আগ্রহ ও সাধু-তক্তি দেখিয়া 
বিশ্সিত হইতে লাগিলেন । স্বামীজির সম্মানার্থ এই বাঙ্গালার “বিবেকানন্ধ 
মন্দির” নাম রাখা হইল । 

শনিবার অপরাহ্ছে ফ্রোরাল হল নামক স্থানে স্বামীজি একটী বক্তা 
করিলেন। এত শ্রোতার সমাগম হইযাছিল যে, হলে গলার্দ স্থান 
ছিল না। প্রাচ্য ভূমে আপিয়। ইহাই স্বাধীজিব প্রথম বক্তুতা। 


কলঘোঁয় স্বাধীজির বক্তৃতা । 


যে সামান্য কার্য আম' ভ্বারা হইয়াছে, তাহা আমার নিজের কোন 
অন্তনিহিত শত্তিবলে হয নাই, পাশ্চাতাদেশে পর্যাটন কালে এই পরম 
পবিত্র আমাবু প্রিষতম মাঁতস্ভমি হইতে যে উৎসাঁহবাকা, যে শুভেচ্ছা, 
যে আশীর্বাণী লাভ করিয়াছি) উহা সেই শ্তিতেই হইযাঁছে। অবশ্ঠ কিছু 
কাষ হইয়াছে লটে, কিন্তু এই পাশ্চাতাদেশ লমণে উপকার বিশেষ হইযাঁছে 
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আমার, কারণ? পুব্রবে যাহা হয়ত, হদয়ের আবেগে বিশ্বাস করিতাষ, 
এখন সে বিষয় আমার পক্ষে প্রযাণসিদ্ধ সত্য হইয়া দীড়াইয়াছে। পূর্বে 
সকল হিন্দুর মন্ত আমিও বিশ্বীস করিতাম,তারত পুণ্যভূমি- কর্মভূমি ? 
মাঁননীর সভাপতি মহাশয়ও তাহা? বলিয়াছেনা এক্ষণে আমি এই সভার 
সমক্ষে টাড়াইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, ইহা সত্য, সত্য, অতি সত্য। 
যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাহাকে পপুণ্যভূমি নামে 
বিশেষিত করা ফাইতে পারে, ঘর্দি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে পৃথিবীর 
সকল জীবকেই তাহার কর্মফল ভুগিতে আসিতে হইবে, ষদ্রি এমন কোন 
স্থান থাকে, যেখানে ভগবল্লাভাকাঙ্খী জীবমাত্রকেই পরিণামে আসিতে 
হইবে, যদ্দি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে মমুষ্যজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা 
অধিক ক্ষান্ত, ধৃতি, দয়া, শৌচ প্রভৃতি স্ব্গুণের বিকাশ হইয়াছে, যদ্রি 
এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অস্ত- 
ঘুর্টির বিকাশ হইযাছে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাহা আমাদের 
মাতৃভূমি এই ভারতভূমি | অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে বিতিন ধর্মের 
সংস্থাপকগণ আবিভৃতি হইয়া স্মগ্র জগতকে সনাতন ধর্মের পবিত্র আধাত্মিক 
বন্তায় ভাসাইয়াছেন । এখাঁন হইতেই উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব? পশ্চিম সর্বত্র 
দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে । আবার এখান হইতেই 
তরঙজ ছুটিয়া সমগ্র জগতের ইহলোকসববস্থ সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক জীবন 
প্রদান করিবে । অপরদেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দগ্ধকারী জড়বাঁদ 
রূপ অনল নির্বাণ করিতে যে অমৃতসলিলের প্রয়োজন, তাহা এখানেই 
বর্তঘান। বন্ধুশণ, বিশ্বাস করুন, ভারতই জগংকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে 
ভাসাইবে। 

আমি সমগ্র জগতে লমণ করিয়া! অভিজ্ঞতালাভ করিয়া এই সিদ্দীনস্তে উপনীত 
হইয়াছি। আপনাদের মধ্যে ষাহারা বিভিন্ন জাতির ইন্তিহাস মনোষোগ 
সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাহারাও এ বিষয় বিশেষ বূপ অবগত আছেন । 
যদি বিভিন দেশের মধ্ো পরম্পর তুলনা করা যায়, তবে দেখিতে পাওয়! 
যাইবে, এই সহিষ্কু শান্তিপ্রিয় হিন্দু্জাতির নিকট জগৎ যতদুর খুনী, 
আর ফোঁন জাতিরই নিকট ততদুর নহে। «শান্তিপ্রিয় হিন্কু* কথাটা 
সময়ে সময়ে তিরন্কাববাকারূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্ত যদি কোন 
তিরস্কাব বাক্যের মধ্যে গভীর সত্য লুকায়িত থাকে, তবে তাহা উহাতেই 
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আছে। হিন্দুনণ চিরকালই জগতপিতাবর প্রিষ সন্তান । জগতের অন্যান্ত 
স্থানে সত্যতার বিকাশ হইয়াছে সত্য ; প্রাচীনকালে ও বর্তমানকালে অনেক 
শক্তিশালী বড় বড় জাতি হইতে উচ্চ উচ্চ ভাব বাহির হইয়াছে সত্য; 
প্রাচীনকালে বা বর্তমানকালে অদ্ভুত অদ্ভূত তত্ব একজাতি হইতে অপর 
জাতিতে প্রচারিত হইয়াছে সত্য ; প্রাচীনকালে বা বর্তমানধালে কোন কোন 
জাতীয় জীবনতরঙ্গ প্রসারিত হইয়া চতুর্দিকে মহাঁশক্তিশালী সত্যের 
বীক্ঘসমূহ ছড়াইয়াছে সত্য; কিন্তু বন্ধুগণঃ ইহাও দেখিও; এ সকল সত্য 
প্রচার, বণভেবীর নির্ধোষ ও রণসাজে সঙ্জিত গধ্বিত সেনাকুলের 
পদবিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছিল--রক্তরঞ্জিত না করিয়া, লক্ষ লক্ষ 
নরনারীর অভ্রশ্র রুধিরতক্োত না বহাইয়া €কোন জাতিই অপর জাতিকে 
নুতন ভাব প্রদান করিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রত্যেক 
ওকজস্বী ভাব প্রচারের পশ্ঠাতেই অসংখ্য লোকের হাহাকার অনাথের 
ক্রন্দন ও বিধশার অশ্রপাত লক্ষিত হইরাছিল। 

প্রধানতঃ এই উপায়েই অপর জাতি সকল গজগংকে শিক্ষা 
দিয়াছেন-কিস্ত ভারত এ উপায় অবলম্বন না করিয়াও সহত্র সহজ বর্ষ 
অতিবাহিত করিল 1” যখন গ্রীসের অস্তিত্বই ছিল না, রোম যখন ভবিষ্যতের 
অন্ধকার গর্তে লুকায়িত ছিল, যখন আধুনিক ইউরো পীয়গণের পূর্বপুরুষেবা 
জর্মানির গতীর অরণ্যমধ্যে অসভ্য অবস্থায় খাকিয়া নীলবর্ণে আপনাব্বিগকে 
অন্থরঞ্িত করিত, তখনও ভারতের ক্রিয়াশক্তির পরিচয় পাওয়া! যায়। 
আরও প্রাচীনকালে_ইতিহাঁস যাহার কোন খবর রাখে না, কিন্বদস্তীও 
'ষে সুদুর অতীতের ঘনান্ধকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করে নাঃ 
সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমানকাল পর্য্যস্ত ভাবের পর ভাবতরঙগ, 
ভারত হইতে প্রস্থত হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রত্যেকটাই সম্মুখে শাস্তি ও 
পশ্চাতে আশীর্বাণী লইয়া অগ্রসর হইয়াছে ।, জগতের সকল জাতির 
মধ্যে আমরাই কখন অপর জাতিকে যুন্ধবিগ্রহদ্বারা জয় করি নাই, 
সেই শুতকর্মফলেই আমরা এখনও জীবিত। এমন সময় ছিল, ধখন 
প্রবল গ্রীক বাহিনীর বীরদর্পে বসুন্ধরা কম্পিত হইত। এখন তাহার! 
কোথায়? তাহাঁদের এখন চিহ্বমাত্রও নাই। গ্রীসদেশের গৌরবরবি আজ 
অস্তমিত ! এমন সময় ছিল, ধখন রোমের শ্রেনাক্কিত বিজয়পতাকা 
জগতের বাঞ্ছিত সমণ্ড তোগা পদার্ধের উপরেই উড্জীয়মান ছিল। আজ 
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সেই কাপিটোলাইন শিরি* ভগঘস্তপ মাজে পর্যবসিত ! যেখানে সীজারগশ 
দোর্দগড প্রতাপে রাঙ্গত্ব করিতেন, সেখানে আজ উর্ণনাত তন্তু রচন। 
করিতেছে । অনেক জাতি এইরূপ উঠিয়াছে আবার পড়িয়াছে ; মদগর্কে 
ক্ষীত হইয়! প্রভূত্ব বিস্তার পূর্বক স্বল্পকালমাত্র পরপীড়াকলুষিত জাতীয় 
জীবন অতিবাহিত করিয়া সমুদ্রতরঙ্গের হ্যায় বিলীন হইয়াছে । 

এই রূপেই এই সকল জাতি মনুষ্যসমাজে আপনাদের চিহু এককালে 
অঙ্গিত করিয়া এখন তিরোহিত হইয়াছে । তোমরা কিন্তু এখনও জীবিত, 
আর-আজ যদি মন্থ এই ভারতভূমিতে পুনরাঁগমন করেন, তিনি এথানে 
খাসিয়া কিছুমাত্র আশ্র্যা হইবেন নাঃ তিনি কোন্‌ অপরিচিত স্থানে 
আসিয়া পড়িলাম বলিয়া মনে করিবেন না। সহশ্র সহশ্র বর্ষব্যাপী চিন্তা ও 
পরীক্ষার ফলম্বরূপ সেই প্রাচীন বিধানসকল এখানে এখনও বর্তমান; 
সনাতনকল্প, শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলনম্বরূপ সেই সকল আচার 
এখানে এখনও বর্তমান । যতই দিন যাইতেছে, যতই ছুঃখ ছুদ্বিপাক 
তাহাদের উপর আঘাতের পর আঘাত করিতেছে, তাহাতে এই একমাত্র 
ফল হইতেছে যে, সে গুলি আরও দৃঢ়, আরও স্থায়ী আকার ধারণ 
করিতেছে। প্র সকল আচার ও বিধানের কেন্দ্র কোথায়, কোন্‌ হৃদয় 
হইতে শোণিত সঞ্চালিত হইয়৷ উহাদ্িগকে পুষ্ট রাখিতেছে, আমাদের 
জাতীয় জীবনের মুল প্রঅবণই বা কোথায়, ইহা যদি জানিতে চাও, 
তবে বিশ্বাস কর, তাহা ধন্ম। সমগ্র জগৎ ঘুরিয়া আমি যে ধকিঞ্চিৎ 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি; তাহাতে আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি। 

অন্যান্ত জাতির পক্ষে ধর্ম সংসারের অন্ান্ত কাষের গ্যায় একটা 
কাষ মাও্র। রাঙ্গনীতি চর্চা আছে, সামাজিকতা আছে, ধন এবং প্রভুত্বের 
দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, ইন্দ্রিয়নিচয় যাহাতে আনন অনুভব করে, সেই 
সকলের চেষ্টা আছে। কিসে আবে অধিক ভোগস্ুখ লাঁত কৰিব, 
ভোগে নিন্তেজ ইন্দ্রিগ্রাম কিসে একটু উত্তেজিত হইবে, এইব্ূপ নানা 
চেষ্টার সহিত একটু আধটু ধর্ম কর্মও করা আছে। এখানে--এই ভারতে 


* (21110110511, রোম নগর সাত্টী পর্বতের উপর নিশ্দিত ছিল; তথ্ুধযে ফেটীর 
উপর রোমকদিগের কৃসদেবতা জুশিটরের সুবৃহৎ মন্দির ছিল, তাহার নাম ক্যাপিটোলাইন 
গিরি । জুপিটার দেবের মন্দিরের নাম কানপিউল । তছো! হইতে পাহাডুটীর & নাম হইয়াছে। 


কলম্মোয় স্বাঁমীজির ব্জ তা প 





কিন্ত মানুষের সমস্ত চেষ্টা ধর্শের জহ্য--ধর্মলাতই তাহার জীবনের একমাত্র 
কার্ধ্য। চীন-দ্রাপান যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তোমাদের মধ্যে কয়জন তাহা! 
জান? পাশ্চাত্য সমাজে যে সকল নানাবিধ গুরুতর বাজনৈতিক ও 
সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হইয়া! উহাকে সম্পূর্ণ নূতন আকার দিবান্র 
চেষ্টা করিতেছে, তোমাদের মধ্যে কয়জন তাহার সংবাদ রাখ? ঘি 
রাখে, ছুই চারি জন মাত্র। কিন্তু আমেরিকার এক বিরাট ধর্দমসসভ! 
বসিয়াছিল এবং তথায় একজন হিন্দু সন্্যাসী প্রেরিত হইয়াছিলেন, কি 
আশ্চর্য্য, দেখিতেছি, এখানকার সামান্ত মুটে মন্ত্রেও তাহা জানে । 
ইহাঁতেই বুঝা যাইতেছে, কোন্‌ দিকে হাওয়া বহিতেছে, জাতীয় জীবনের 
মূল কোথায়। দেশীয় ও বিদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে প্রাচ্য জনসাধারণের 
অক্ঞতার গতীরতায় শোকপ্রকাঁশ করিতে পুর্বে পুর্বে শুনিতাম, বিশেষতঃ 
এক নিঃশ্বাসে ভুপ্রদ্দক্ষিণকারী পর্যাটকগণের পুস্তকে এ বিষয় পড়িতাঁম। 
এখন আমি বুঝিতেছি, তীহাদের কথা সতাও বটে, আঁবার অসত্যও বটে। 
ইংলপ্ড, আমেরিকা ফান্প, জন্দানি বাযে কোন দেশের একজন চাষাকে 
ভাঁকিয়। লিজ্ঞাসা কর, তুমি কোন্‌ বাঁজনৈতিক দলভুক্ত? সে তোমাকে 
বলিয়া দিবে, সে উদারনৈতিক অথবা রক্ষণশীলদলভুক্ত-সে কাহার জন্যই 
বা তোট দ্িবে। আমেরিকার চাষা জানে, সে রিপাবলিকান ব! 
ডেমোক্রাটসম্প্ীদায়ভুক্ত*। দে এমন কি, রৌপ্য*সমস্থা + সন্বন্ধেও কিছু 


* রিপাবলিকান ও ডেমোক্রাট । যে দেশের শীসন সেই দেশীয় সকন ব্যক্তির দ্বারা 
একত্রে নির্ববাহিত হয, তাহাকে ডেমোক্তীসি (19৩৭২০০1০)) ও যে দেশের শাসনভার প্রজী- 
সাধারণের দ্বার! নির্বাচিত গ্রতিনিধিবর্গের হস্তে থাকে, তাহাকে রিপাবলিক (7০1১01১10) 
বলে। প্রাচীন এখেক্স, রোম প্রস্ততি ডেমোক্রাসির এবং বর্তমান ফাল্প, আমেরিকার 
যুক্তরাজ্য প্রভৃতি রিপাব্লিকের দৃষ্টান্ত। এই ছুই বিভিন্ন শাসন্প্রণালীর পক্ষপাতিগণকে 
যথাক্রমে ডেমোক্রাট ও রিপাবলিকান বলে। 

* রৌপ্যসমস1--37%5 এ9:০০৮-ব্যবসাঞ্ণিজোর ন্যনাধিকা, নৃতন খনির আবিষ্কার 
প্রভৃতি নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে রৌপ্য ধাতুর পরিমাণ অল্াধিক হইয়! থাকে | 
ইউরোপে এইরূপে প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক রৌপ্য জঙ্গিয়াী পিয়াছে। কাষেই সেখানে 
রোঁপ্যের দর পূর্ববাপেক্ষা কম হইয়াছে অর্থাৎ যে পরিমাণ রোঁপো যে পরিমাণ ভ্রব্যবিশেষ 
পুর্বে পাওয়া যাইত, সে পরিমাণ আর এখন পাওয়া ধায় না। ইউরোপের সহিত যে সকল 
অপরাপর দেশের বাণিজ্যসন্বন্ধ আছে, অথবা যে সকল স্থান তাহাদের অধিকারভ,ক্ত হইয়াছে, 


৮ ভরতে বিবেকানন্দ | 





অবগত আছে। কিন্ত তাহার ধন্খ সম্বন্ধে তাহাকে জিল্তাসা কর। সে 
বলিবে, আমি আর কিছু জ্গানি না, গির্জায় গিয়া খাক্ষি মাত্র। বড় 
জোর তে বলিবে, আমার পিতা খ্রীষ্ধর্ম্মের অমুকশাখাভুক্ত ছিলেন । 
সে জানে, গির্জায় যাওয়াই ধর্দের চুড়ান্ত । 

অপর দিকে আবার একজন ভারতীয় কষককে জিজ্ঞাসা কর,সে রাছনীতি 
সন্বন্ধে কিছু জানে কি না? সে তোমার প্রশ্নে বিন্মিত হইয়া ঠা করিয়া! 
থাঁফিবে। সে বলিব্েেসে আবার কি? সে সোসিয়ালিজম্‌? প্রভৃতি সামাজিক 
আন্দোলন সম্বন্ধে, পরিশ্রয় ও মূলধনের সম্বন্ধ বিষয়ে এবং এতন্রপ অন্ঠান্ত 
বিষয় সম্বন্ধে সম্পুর্ণ অনভিজ্ঞ । সেজীবনে কখন এ সকল বিষয় সম্বন্ধে শুনে 
নাই। সে কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা! অর্জন করে; রাজনীতি বা 
সমাজনীতির সে এইটুকু মার বুঝে । তাহাকে কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, 
তোমার ধর্ম কি, সে আপনার কপালের তিলক দেখাইয়া বলিষে, আঁমি এই 
সম্প্রদায়ভুক্ত | ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাহার যুখ হইতে এমন ছুই একটা 
কথা বাহির হইবে, যাহাতে আমরাও উপকৃত্ত হইতে পারি। আমি ইহা নিজ 
অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। এই ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিডি । 


& সকলে কিন্ত রৌপোর দর ধর্ূপে কম না হওয়ায জবা এবং যুদ্রাদি বিনিময়ের সময় 
রোঁপ্োের দর লইয়া! বিশেষ গোম বাঁধে । উহাতে ভারত এবং অপরাপর দেশকে বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হ্য। সেই গৌর মিটাইবার জন্য সকল ইউরোপীর জাতি মিলিয়া এখন হ্বর্ণ- 
মুদ্রাবিশেষের একটা নির্দিষ্ট দর স্থির করিয়া দেওয়ায় & বিবাদের জটিলতা, আজকাল 
কিছ, কমিয়াছে। ইহাকেই রোপাসমস্যা বাঁ 91৮. 9০1০0 কছে। 

+ সোসিয়ালি জম,---9০০151159১, পাশ্চাত্য দেশের একটী প্রবল সম্পদায়ের মত। এই 
সম্প,দায় অল্পবিস্ত শ্রমজীবী দ্বারাই গঠিত | ইহারো কলে, মৃশধনী ও শ্রমন্দীবী উভয়েরই 
ধাবসায় লাভের অংশ সমান থাকা উচিত | অন্ত এক্ষণে যেরূপ ঘোর পার্থকা আছে, 
তাহ] যাহাতে কমিয়। গিয়া শ্রমজীবীর1 পুর্ববাপেক্ষা! লাভের অংশ অধিক পায়, এইরূপ নিয়ম 
হওয়া উচিত। এই উদ্দেশো পুন্তিকা প্রচার, বক্তা প্রভৃতি দ্বারা এই. সন্পৃদায় 
শ্রমজীবীদিগকে সঙ্ঘবন্ধ করাইয়! ধর্মঘট প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা তাহাদের উন্নতিবিধানের 
চেষ্টা করিয়া কতক পরিমাণে কৃতকার্ধা হইয়াছে। এবং ধর্মঘট করিবার সময় যাহাতে 
তাহাদের পরিবারবর্গের আহ্ারাদির কষ্ট না হয়, সে জন্য চাদ! তুলিয়া! কণড প্রভৃতি করি- 
য়াছে ও নিত্য করিতেছে । পাশ্চাত্য প্রদেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিও ইহাদের প্রার্থনা 
হতায়সঙ্গত বিবেচনা করিয়া ইহাদের সহিত সহাহ্ভুতি করিয়। খাকেন। 
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গ্রতোক ব্যক্তিরই একটা না একটা বিশেষত্ব আছে, প্রত্যেক 
ধ্যক্তিই বিভিন্ন পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। আমরা হিন্দু; 
আমা বলি, অনস্ত পূব্বজন্মের কর্ম্মফলে মানুষের জীলন একটা বিশেষ 
নির্দিটট পথে চলিয়া থাকে; কারণ, অনস্ত অতীতকাঁলের কর্ম্সমাষ্টই 
বর্তমান আঙ্ষারে প্রকাশ পায় আর আমরা বর্তমানের যেরূপ ব্যবহার 
করি, হদনুসারেই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়া থাকে। এই 
কারণেই দেখা যায়, এই পৃথিবীতে জাত প্রত্যেক ব্যক্তিই একদিকে 
না একদিকে বিশেষ ঝৌক থাকেঃ সেই পথেই তাহাকে যেন চলিতেই 
হইবে। সেই ভাব অবলম্বন ব্যতীত সে বাচিতেই পারিবে না। ব্যক্তি 
সম্বন্ধে যেমন, বাক্তির সমষ্টি জাতি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। প্রত্যেক জাতিরও 
একটা না একটা যেন বিশেষ ঝোক থাকে । প্রতোক জাতিরই যেন বিশেষ 
বিশেষ জীবনোদেশ্য থাকে । প্রত্যেক জাতিকেই যেন সমগ্র মানব জাতির 
জীবনকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিবার জন্ঠ কোন এক ব্রতবিশেষ পালন 
করিতে হয়। নিজ নিজ জীবনোদেশ্ট কার্যে পরিণত করিয়া! প্রত্যেক 
ক্াতিকেই সেই সেই ব্রত উদ্যাপন করিতে হয়। বাঁজনৈতিক ধা 
সামরিক শ্রে্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় জীবনো্দেশ্ট নহে । কখন 
ছিলও না আর জাঁনয়া লাগ) কখন হইবেও না। তবে আমাদের অন্ত 
জাতীয় জীবনোদেহ্য আছে। তাহা এই, সমগ্র জাতির আধাজ্সিক শক্তি 
এক্ষত্রীভূত করিয়া যেন এক বিছ্যুতাধারে রক্ষা করা এবং যখনি সোপ 
উপস্তিত হয়, তখনি এই সমষ্টীভৃত শক্তির বন্যায় সমগ্র জগৎকে গ্রাস 
করা। যখনই পাঁরপীক, গ্রীক, প্লোমক, আরব বা ইংরাগেরা শানে, 
অজেয় বাহিনীযোগে দিপ্বিজশে বহির্ধত হইয়া! বিভিন্ন জাতিকে একসুরে তথিতত 
করিয়াছেন, তখনই তারতের দর্শন ও অধ্যাত্বিদ্যা এই সকল নৃতন 
পথের মধ্য দিয়া জগতের বিভিনজাতির শিরায় এবাহিত হইয়াছে। 
সমগ্র মনুষাঞ্জাতির উন্নতিকল্ে শান্তিপ্রি- হিন্দুরও কিছু দিবার আছে। 
আধ্যাত্মিক আলোকই হগতংকে ভারতের দান । 

এইরূপে অভীত্তের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, 
যখনই কোন প্রবল দিপ্বিজ্ধী জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে এক শ্ত্রে 
গ্রধিত করিয়াছে, ভারতের সহিত অন্ঠান্ত দেশের, অন্ঠান্ত জাতির সশ্মি- 
জন ঘটাইয়াছে, চিরস্বাতত্র্যপ্রিয় তারতের যখনই শ্বাতন্ত্য ভঙ্গ করিয়াছে, 
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যখনই এই ব্যাপার ঘটিযাছে। তখনই তাহার ফলম্বরূপ সমগ্র 
জগতে ভারতীয় আধ্যাত্মিক তরহ্ের বন্যা ছুটিয়াছে। বর্তমান (উনবিংশ) 
শতাব্দীর প্রারস্তে বিখ্যাত জর্দান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার * বেদের 
এক প্রাচীন অন্ুলদ হইতে জনৈক ফরাসী যুবক কৃত অস্পৰ্ট লাটিন 
অনুবাদ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন, “গপনেখতের (উপনিষদের পারস্য 
অন্নবাদের নাম) মূল ব্যতীত উহা! অপেক্ষা জগতে হৃদয়ের উন্নতিবিধায়ক 
আর কোন গ্রন্থ নাই। জীবদ্দশায় উহা আমাকে শান্তি দিয়াছে, মৃতা- 
কাঁলেও উহাই আমায় শান্তি দিবে 1৮ তৎপরে সেই বিখ্যাত জন্মাণ পষি 
ভবিধ্যদ্বণী করিতেছেন হে, “গ্রীক সাহিত্যের পুনরভুাদয়ে জগতের চিস্তা- 
প্রণালীতে যেরূপ গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছিল, শীঘ্রই তদপেক্ষা শক্তি- 
খালী ও বনুস্ঠীনব্যাগী ভাপবিপর্ষায় ঘটিবে।” আজ তীহার ভবিষ্যদ্বাণী 
সফল হইতেছে। মীহারা চক্ষু খুলিয়া আছেন, ধাহারা পাশ্চাত্য জগতের 
বিভিন ক্গাতির মনের গতি বুশেন, মাহারা চিম্তাণীল এবং বিতিন জাতি 
সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন, তাহারা দেখিবেন, ভারতীয় চিন্তার 
এই ধীর, অবিবাধ প্রবাহের দারা জগতের ভাপগতি, চালচলন এবং 
সাহিতোর কি গুরুতর পরিবর্তন সীধিত হইয়াছে! তবে ভারতী 
প্রচারের একটী বিশেষত্ব আছে। আনি সে সন্বন্গে তোমাদিগকে পুর্ষেই 
কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। আঁমরা কখন বন্দুক ও তরপারির সাহাঁষো 
কোঁন ভাঁব প্রচার করি নাই। যদি ইংরাজি ভাষায় কোন শব্দ থাকে, 
যাঁতা দ্বাৰা জগতের নিকট ভারতের দাঁন প্রকাশ করা যাইতে পারে, 
দি, উত্বাক্ষি ভাষায় এমন কোন শব থাকে, যন্দারা *মানপ জাঁতিক্‌ 
উপল তআবতীয় সাহিতোর প্রভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহা 


কক শো ক কব রা শপ 


»* যোগল সম্রাট, আওরঙ্রজেনের জোষ্ঠ ভ্রাতা দারা শুকো। পারসা ভীষায় উপ- 
নিধদের আনুপাদ করেন। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই অন্থুবাদকষার্ধ্য সমাপ্ত হয়। হজ! 
উদ্দোসার রাজসভাস্থ ফরাসী রেসিডেন্ট জেন্টিল সাহেব বর্ণিযার সাহেবের ছ্বার। এই 
'পীরস্য অন্বাদ আশকেতিল দুপেরে? নামক বিখ্যাত পর্যটক ও জেন্দাবেস্তার আবিষ্বর্ভাকে 
পাঠাইয়া দেন। তিনি উহার লাটন অন্রুবাদ করেন। বিখাত জর্মীন দার্শনিক 
শোৌপেদিহাওয়ার এই লাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়া বিশেষরূপ আকৃষ্ট হন। শোপেন- 
হাওয়ারের দর্শন এই “উপনিষূদের দ্বারা বিশেষ ভাবে অন্ুপ্রীণিত। এইরূপে ইউরোপে 
উপনিষদের ভাব প্রবেশ করিয়াছে। 
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এই,_-7785০1720195 (সন্মোহনী শক্তি)। হঠাৎ যাহা মানুষকে মুগ্ধ করে, 
ইহা শেন্প কিছু নহে; বরং ঠিক তাহার বিপরীত। অনেকের পক্ষে 
ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় প্রথা, ভারতীয় আচার ব্যবহার; ভারতীয় দর্শন, 
ভারতীয় সাহিত্য প্রথম দ্াষ্টতৈ বিসদৃশ বোধ হয়। কিন্তু যদ্দি তাহারা 
অধ্যবসায় সহকারে আলোচনা করে, মনোযোগ সহকারে ভারতীয় 
গন্থরাশি অধ্যয়ন করেঃ? তারতীয় আচার ব্যবহাবের মুলীভূত মহান্‌ 
তত্বসমুহের সহিত সবিশেষ পরিচিত হয়, তবে দেখা যাইবে, শতকরা 
নিরনধবই জন তারতীয় চিন্তার সৌন্দর্যে, ভারতীয় তাবে মুগ্ধ হইয়াছে। 
লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত” অশ্রত অথচ মহাঁফলপ্রস্থ উষা- 
কীলীন ধীর শিশিরসম্পাতের স্ভায় এই শান্ত সহিষু সর্বংসহ ধর্মপ্রাণ 
জাতি চিন্তাজগতে আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে । 

আবার প্রাচীন ইতিহাসের পুনরতিনর আরম্ভ হইয়াছে? কারণ, 
আজ যখন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যাবিষ্কারের মুহুমুহ্ুঃ প্রবল আঘ|তে 
প্রাচীন আপাতদৃঢ় ও অভেদ্য ধর্্মবিশ্বাসসমূহের ভিত্তি পর্য্যন্ত চূর্ণ বিচুর্ণ 
হইতেছে, যখন বিভিন্ন সম্প্রদায় মানবজাতিকে তাহাদের মতানুবস্তী 
করিবার যে বিশেষ বিশেষ দাবি করিয়া থাকেন, তাহা শৃন্তমাত্রে পর্যয- 
বসিত হইয়। হাওয়ার উড়িয়া যাইতেছে, যখন আধুনিক প্রত্রতত্বান্থ- 
সন্ধীনের প্রবল মুশলাঘাতে প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কারসমুহকে ভঙ্গুর কাচপাত্রের 
টায় গু'ড়াইয়া ফেলিতেছে, যখন পাশ্চাত্য জগতে ধন্ম কেবল অজ্ঞ 
দিগের হস্তে এবং জ্ঞানিগণ ধর্মসম্পকিত সমুদয় বিষয়কে ঘ্বণা করিতে 
আরন্ত করিয়াছেন, তখনই ভাতের দর্শন, ভারতবাসীর মনের ধর্দবিষয়ক 
সব্বোচ্চ ভাবসমূহ জগতের সমক্ষে গকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে_- 
সর্বোচ্চ দার্শনিক সত) সকলের গ্বারাই ভারতবাসীর ধন্ম-জীবন নিয়মিত | 
তাই আজ এই সকল নহান্‌ তত্ব-অসীম অনন্ত জগতের একত্ব, নিগুণ 
এন্গবাদ। জীবাত্সীর অনন্ত স্বরূপ ও ত'হার বিতিন্ন জীবশরীরে অবিচ্ছেদ 
সংক্রনণরূপ অপুৰ্ব তত্ব, ত্রক্ষাণ্ডের অনন্তত্ব,--এই সকল তত্ব পাশ্চাত্য 
জগংকে €বজ্ঞানিক জড়বাদের হন্ত হইতে রক্ষা করিতে স্বতাবতঃই অগ্র- 
সর হইয়াছে। প্রাচীন সম্প্রদায়সমূহ জগংকে একটু ক্ষুদ্র মৃংপিও 
মাত্র মনে করিত আর ভাবত, কালও অতি ল্প দিন মাত্র আরম্ত 
হইয়াছে । দেশ কাল ও নিমিস্তের অনন্তত্য এবং সর্বোপরি মানবাত্মার 
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অনন্ত মহিমার বিষয় কেবল আমাদের প্রাচীন শাস্্সমূহে বর্তমান 
এবং সর্বকালই এই মহান তৰ্ধ সর্বপ্রকার ধর্দমতত্বান্ুন্ধানের ভিত্তি? 
যখন ক্রমোন্নতিবাদ, শক্তিপরিমাপের হ্রীসবৃদ্ধিরাহিত্য (0077951581101 
0£ 906: ) * গ্রসৃতি আধুনিক ভয়ানক মত সকল সর্বপ্রকার অপরি” 
ণত ধর্মমতের নূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, তখন সেই মানবাত্মার অপূর্ব্ব 
স্থজন, ঈশ্বরের অদ্ভুত রাণীন্বরূপ বেদাস্তের অপুর্ব হৃদয়গ্রাহী, মনেব 
উন্নতি ও বিস্তার সাধক তত্বসমূহ ব্যতীত আর কিছু কি শিক্ষিত মাঁনব 
জাতির শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে? 

কিস্ত আমি ইহাও বলিতে চাই, ভারতবহিভূতি প্রদেশে ভারতীয় 
ধর্থের প্রতাব বলিতে ভারতীয় ধর্মের মুলতত্বপমূহ, যে ভিত্তি 
মূলের উপর তারতীর ধর্মনূপ সৌধ নিম্মিত, আমি তাহাই মাত্র লক্ষ্য 
করিতেছি। উহার বিস্তারিত শাখা গ্রশাধা, শত শত শতাব্দীর সামা- 
জিক আব্শ্তকতায় যে সকল ক্ষুদ্র দ্র গৌণ বিষয় উহার সহিত ছড়িত 
হইয়াছে, বিভিন্ন প্রথা, দেশাচার ও সামীঞ্জিক কল্যাণ বিষয়ক খুঁটিনাটি 
বিচার প্রকৃত পক্ষে ধর্ম সংজ্ঞার অন্তভূতি হইতে পারে না। আমরা 
ইহাঁও জানি, আমাদের শারে ছুই প্রকার সত্যের নির্দেশ করা হইয়াছে 
এবং উভয়ের মধ্যে সুস্পউ প্রহেদ করাও হইয়াছে । একটী সনাতন । 
উহ? মানুষের স্বরূপ; আত্মীর স্বরূপ ; ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ, 
ঈশ্বরের স্বরূপ; পূর্ণ; স্ষ্টিতত্ব; স্থাষ্টর অনন্তত্ব;) জগত যে শূন্য হইতে 
প্রস্থত নহে, পূর্বাবস্থিত কোন কিছুর বিকাশ মাত্র, এতদ্বিষষক মতবাদ; 
যুগ প্রবাহ সন্ব্ধীয় অদ্ভুত নিযমাবলি এবং এতদ্বিধ অন্যান্ত তত্বসমূহের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল সনাতন তর্ব--এমন সকল প্রাকৃতিক বিষয় 
লইয়া, যে গুপি কালেব দ্বারা পরিচ্ছন্ন নহে। এ গুলি ব্যতীত আবার 
অনেক শুলি গৌণ বিধিও আমাদের শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; সেই 
গুলির দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক জীন্নের কার্ধ্য নিয়মষিত। সে গুলিকে 
এুতির অন্তর্মত বলিতে পাপা যায় না? তাহারা প্রকৃত পক্ষে স্থৃতি ও 





* লগতে ঘত বাভন্ন শক্তি আছে, তাহারা ক্রমাগত একটী অপরটীতে পরিণত 
হইতেছে, সমুদয় কিন্তু শক্তির সমষ্টির পরিমাণ সর্বদাই একরপ। এই তত্বকে 
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পুরাণের অন্তর্গত। এই গুলির সহিত প্রথমোক্ত তত্বপমূহের কোন সম্পক 
নাই। আমাদের আর্য জাতির ভিতরও এ গুলি কমাগতঃ পরিবন্তিত 
হইয়া বিভিনন আকারে পরিণত হইতেছে, দেখা যায়। এক যুগের যে 
লিধান, অন্ত যুগের তাহা নহে। যখন এ যুগের পর অন্ত যুগ আসিবে, 
তাহারা আবার অন্ত আকার ধারণ করিবে। মহাষনা খধি সকল 
আবিভূর্ত হইয়! নৃতন দেশক!লোপযোগী নুতন নূতন আচার প্রবর্তন 
করিবেন । 

জীবাত্বা পরমাত্মা এবং ব্রহ্গাপ্ডেব এই সকল অপূর্ব অনন্ত চিত 
ন্লতিবিধাষক ক্রমবিকাশশীল ধারণার ভিত্তিম্বূপ মহান্‌ ততৃসমূহ্ধ ভারতেই 
প্রশ্থত হঈয়াছে। ভারতেই কেবল মানুষ ক্ষুদ্র জাতী দেবতার জনা 
প্রতিবেশীর সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয় নাই। “আমার ঈশ্বর সভা, তোমার 
ঈশ্বর মিথ্যা, এস যুদ্ধের দ্বার! ইহার মীমাংসা করি!” ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার 
জন্য যুদ্ধরূপ সংকীর্ণ তাৰ কেবল এই ভারতেই কখন দেখা দিতে 
পারে নাই। এই সকল মথান্‌ মূলতত্ব মানুষের অনন্ত শ্ববূপের উপর 
প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সহত্র বর্ষ পূর্বের ম্ভায় আকঙ্গও মানবজাতির কল্যাণ- 
সাধনে শক্তিসম্পন্ন। যতদিন এই পৃথিবী বর্তমান থাকিবে, যতর্দিন 
কর্মফল থাঁকিবে, যতদিন আমরা ব্যষ্টি জীবরূপে জন্মগ্রহণ করিব এবং 
যতদিন স্বীয় শক্তির দ্বারা আমাদিগকে নিদ্দেদের অদৃষ্ট গঠন করিতে 
হইবে, ততদিন উহাদের এরূপ শক্তি বর্তমান থাকিবে) 

সর্বোপরি, তারত জগৎকে এই তত্ব শিখাইবে। যদি আমরা বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে ধর্মের উৎপত্তি ও পরিণতির প্রণালী পর্যবেক্ষণ করি, 
তবে আমরা সকল স্থলেই দেখিব যে, প্রথমে প্রত্যেক জাতিরই পৃথক্‌ 
পৃথক দেবতা ছিল। এই সকপ জ্ঞাতির মধ্যে যদি পরস্পর 
বিশেষ সন্বন্ধ থাকে, তবে সেই সফল দেবতার আবার এক সাধারণ 
না হয়। যেষন বেবিলোনীয় দেবক্গাগণ। যখন বেবিলোনিয়েরা 
বিভিন্ন জাতিতে বিভজ্ঞ হইয়াছিলেন, তখন তাহাদের দেবতা সকলের 
সাধারণ নাম বাল (491) ছিল। এইবপ ইহুদী জাতিরও বিভিন্ন 
দেবগণের সাধারণ নাম মোলক (0919০) ) ছিল। আরও দেখিতে 
পাইবে, এই সকল বিভিনন জাতির মধ্যে জাতিবিশেষ অপর সকল 
হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠে এবং তাহারা আপন রাজাকে সকলের রাজা বঝিয়। 
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দ্রাধি করে । ইহা হইতেই স্বতাঁবতঃই এই ভাব আসিয়া থাকে, ষে, 
সেই জাতি নিজের দেঁবতাকেও অপর সকলের ওদবতা করিয়া তুলিতে 
চায়। বেবিলোনিয়ের৷ বলিত, বাল মেরোডক দেবতা সর্বশ্রেষ্ঠ । অন্যান্য 
দেবগণ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট । মোলক য়াতে অন্তান্ত যোলক হইতে শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন। আর দেবগণের এই শ্রেষ্ঠতা-নিকষ্টতা যুদ্ধের ছারা স্থিরীকৃত 
হইত। ভারতেও এই দেবগণের মধ্যে সংঘর্ষ, এই প্রতিদ্বন্দিত্ব বিদ্যমান 
ছিল। প্রতিদ্ন্ী দেবগণ শ্রেষ্ঠতালাতভের জন্য পরম্পরের প্রতিযোগিত 
করিতেছিলেন। কিন্তু তারতের .ও সমগ্র জগতের সৌভাগাবলে এই 
অশান্তি কোলাহলের মধ্য হইতে “একং সব্বিপ্রা বছধা বদস্তি” (সেই 
সত্যন্বরূপ একমান্ঃ বিপ্র অর্থাৎ সাধুগণ তাহাকে নানা প্রকারে বর্ণন 
করিয়। থাকেন ) এই মহাবাণী উখিত হইয়াছিল। শিব, বিষুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
নহেন অথবা বিষুই সর্বস্ব, শিব কিছুই নহেন,তাহাও নহে । এক ভগবান্কেই 
ফেহ শিব কেহ বিষণ আবার অপরে অন্ঠান্তি নানা নামে ভাকিয়া থাকে । নাম 
বিতিন কিন্তু বস্তু এক। পূর্বোক্ত কয়েকটা কথার মধ্যে সমগ্র ভাবুতের ইতিহাস 
পাঠ করিতে পারা যায়। সমগ্র ভারতের ইতিহাস বিল্তারিত ওজসম্বী ভাষায় 
সেই এক মূল তত্বের পুনরুক্তিমাত্র। এই দেশে এই তত্ব বার লার 
পুনরুক্ত হইয়াছে; পরিশেষে উহা এই জাতির রক্তের সহিত মিশিয়া 
গিয়াছে, এই জাতির ধমনীতে প্রবাহিত প্রত্যেক শোণিতবিন্দৃতে উতা 
মিশ্রিত হইয়া শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে, জাতীয় জীবনের এক 
অঙ্গশ্বরূপ হইরা গিয়াছে, যে উপাদানে এই বিরাট জাতীয় শরীর নির্দিত 
তাহার অংশন্বরূপ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে এই ভূমি, পরধর্থ্ে খিদ্বেষ- 
রাহিতোর এক অপূর্ব লীলাক্ষেত্র ূপে পরিণত হইয়াছে । এই শত্তি- 
বলেই আমরা আমাদের এই প্রাচীম মাতৃভূমিতে সকল ধর্মকে, সকল 
সম্প্রদায়কে সাদরে ক্রোড়ে স্থান দিবার অধিকার লাভ করিয়াছি। 

এই ভারতে আপাতবিবোধী বনু সম্প্রদায় বর্তমান, অথচ সকলেই নির্বি- 
রোধে বাস করিতেছে । এই অপুর্ব ব্যাপারের একমাল ব্যাখ্যা--এই পরধর্দে 
দ্বেষরাহিত্য। তুমি হয়ত ছ্বৈতণাদী আঙি হয়ত অদৈতবাদী। তোমার হয়ত 
বিশ্বাস,--তুমি ভগবানের নিভা দাস, আবার আর একজন হয়ত বলিতে 
পারে, আমি ভগবানের সহিত অভিন্ন, কিন্ত উভয়েই খাঁটি হিন্দু । ইহ! কিরূপে 
সম্ভব হয়? সেই মহাবাক্য পাঠ কর, তাহ! হইলেই ইহা কিরূপে হয়, 
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বুঝিবে”-”এবং সদ্বিপ্রা বহুধা বদস্তি” (সেই সংশ্বক্ধপ একমার ; বিপ্র 
অর্থাৎ সাধুগণ তাহাকে নানাভাবে বর্ণনা করেন। ) হেআমার স্বদেশী 
ভ্রাতবন্দ, সর্বোপরি, এই মহান্‌ সত্য আমাদিশকে জগংকে শিখাইতে 
হইবে। অন্যান্ত দেশের মহা মহা শিক্ষিত ব্যক্তিগণও নাক 
পিটকাইয়া আমাদের ধর্মকে পৌত্তলিকতা নামে অভিহিত করেন। 
আমি তাহাদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি; তাহারা স্থির হইয়! 
কখন এটী তাবে না যে, তাহাদের মন্তিষ্কে কি ঘোরতর কুসংস্কার সকল 
বর্তমান । এখনও, সর্বত্র এই ভাব১এই ঘোর সাম্প্রদায়িকতা, মনের 
এই ঘোর সঙ্গীর্ণতা! তাহার নিজের যাহা আছে, তাহাই জগতে মহ! 
মূলাপান্‌ সামগ্রী! অর্থোপাসনাই তাহার মতে জীবনের একমাত্র সদ্বাবহার ! 
তাহা যাহা আছে, তাহাই যথার্থ উপার্জনের বস্তু, আর সকল কিছুই নহে ! 
যদি সে মৃত্তিকার কোন অসার বস্ত নির্দশাণ করিতে পারে, অথবা কোন 
যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়, তবে আর সব ফেলিয়া দিয়া তাহাঁ- 
কেই ভাল বলিতে হইবে! জগতে শিক্ষার বুল প্রচার সত্বেও সমগ্র 
জগতের এই অবস্থা! কিন্ত্র বাস্তবিক জগতে এখনও শিক্ষার প্রয়োজন-_ 
জগতে এখনও সভ্যতার প্রয়োক্গন। বলিতে কি, এখনও কোথাও সভ্য- 
তার আরম্তমাজ হয় নাই, এক্ষণে মনুধাজাতির শতকরা ৯৯৯ জন অল্প 
বিস্তর আসত্য অবস্থার রহিয়াছে । বিতির পুস্তকে তোমরা অনেক বড় 
বড় কথা পড়িতে পার, পরধর্থ্মে বিদ্বেষরাহিত্য ও এতদ্বিধ উচ্চ উচ্চ 
তত্বসম্বন্ধে আমর! গ্রন্থে পাঠ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমি নিজ 
অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, জগতে এই ভাবগুলির বাস্তব সত্তা বড় 
কষ; শতকরা নিরনব্বই জন, এ সকল বিষয় মনে স্বানই দেয় না। 
পৃথিবীর ষে কোন দেশেই আমি গিক্লাছি, সেখানেই দেখিয়াছি, এখনও 
প্রবল পর্রধর্ম্মবিদ্বেষ বর্তমান? নুতন বিষয় শিক্ষা সম্বন্ধে পুর্বেও যে 
সকল আপত্তি উত্থাপিত হইত, এখনও সেই প্রাচীন আপত্তি সকল 
উত্থাপিত হইয়া থাকে। কার্ধ্যতঃ, জগতে যতটুকু পরধর্থ্ে বিদ্বেষরাহিত্য ও 
ধর্মভাঁবের সহিত সহানুভূতি আছে,তাহা এখানেই, এই আর্ধাভূমেই বিদ্যমান্‌, 
অপর কোথাও নাই। এখানেই কেবল ভারতবর্ষবাসীর! মুপলমানদের 
জন্য মস্জিদ ও গ্রীশ্চিয়ানদের জন্য গির্জা নির্মাণ করিয়। দেয়, আর 
কোথাও নহে। যদি তুমি অন্যান্য দেশে গিয়া মুসলমানগণকে বা অনা 


১৬ ভারতে ধিবেকনিন্স | 


পোপ পিপাসা 
ধর্মাবলঘ্িগণকে তোমার জন্য একটা মনির মিশ্্াণ করিয়া দিতে বল, 
দেখিও, তাহার কিরূপ পাহাঙ্য করে । তৎপরিবর্তে তাহারা সেই মন্দির 
এবং পারে ত সেই লঙ্গে জোমাঁর দেহমন্দিরটাও ভাঙ্গিয়! কেলিতে চেষ্টা করিবে । 
এই কারণেই জগ্গতের পক্ষে এই শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন -_তারতের 
নিকট জগৎকে এখনও এই পরধর্ম্ে হ্বেষরাহিত্য--শুধু তাহাই নহে, 
পরধর্ম্ের সহিত প্রবল সহানুভূতি শিক্ষা করিতে হইবে । শিবমহিয়স্তোত্রে 
কথিত হইয়াছে 

“য়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং 6বস্ণবমিতি 

প্রতিনে গ্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। 

কুটীনাং বৈচিত্র্যাদৃুকুটিলনানা পথজ্ষাং 

বুণামেকো গম্যত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥৮ 

অর্থাৎ « বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত মত ও বৈষ্ণব মত, এই সকল 

তিন্ন ভিন্ন মত সন্বন্ধে কেহ একটীকে শ্রেষ্ঠ, কেহ অপরটাকে হিতকর 
বলে। সমুদ্ধ যেমন নদী সকলের একমাত্র গম্যস্থান, এইরূপ রুচিভেদে 
স্রলকুটিল নানাপথগামী জনগণের তুমিও তদ্রপ একমাত্র গম্য।*” ভিন্ন 
ভিন্ন পথে ষাইতেছে বটে, কিন্তু সকলেই একস্থানে চলিয়াছে॥ কেহ 
একটু বক্রপথে ঘুরিয়! ফিরিয়া, কেহ বা সরল পথে যাইতে পারে, কিন্ত 
অবশেষে হে প্রভু, সকলেই তোমার নিকট আসিবে । তখনই তোঙার 
তক্তি এবং তোমার শিব সম্পুর্ণ, যখন তুমি শুধু তাহাকে কেবল যে 
শিবলিঙ্গে দেখিবে, তাহা নহে সর্বত্র দেখিবে। তিনিই যথার্থ 
সাধু, তিনিই যথার্থ হরির তক্ত, যিনি সেই হরিকে সর্বজীবে ও সর্বভূতে 
দেখিয়া থাঁকেন। যদ্দি তুষি যথার্থ শিবের তক্ত হও, তবে তুমি তাহাকে 
সর্ধজীবে ও সব্বভূতে দেখিবে। “যে নামে, যেরপে তীহাকে উপাসনা 
করা! হউক ন1 কেন, তোমাকে বুঝিতে হইবে, সে ঠাহারই উপাঁসন]। 
কেধলার * দিকে মুখ করিয়াই কেহ জান অবনত করুক অথবা গ্রীষ্টির 





* মহন্মদের জন্মভূমি মুসলমানদিগের প্রধান তীর্ঘ মন্কানগরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ মসূ- 
জিদ্ের মধ্যবর্তী টুজ়তাকার ক্ষত্র মন্সিরবিশেষে যে কৃষ্ণপ্রস্তর রক্ষিত আছে, তাহার 
নাম কেব্লা। কখিত আছে, দেবদূত গেত্রিয়েলের নিকট হইতে এই প্রস্তর থণ্ড পাওয়! 
বায়। মুসলমানেরা ইহাকে, অতি পবিত্র "বলিয়া বিবেচনা করেন এবং যেখানেই থাকুন: 


কলশ্যের দেবমনািয়ে | ১৩০ 





শিও্জায় বা বৌদ্ধ মন্দিবরেই উপাসনা করুক, জ্ঞাততাবে বা অজ্ঞাতসারে 
সে তোমারই উপাসনা করিতেছে । ধে কোন নামে ঘে কোন মূর্তির উদ্দেশে 
যে ভাবেই পুষ্পাঞ্জপ্রি প্রদত্ত হউক না কেন, তাহা তোষারই পাদপদ্মে পৌছে, 
কারণ, তুমি সকলের একমাত্র প্রতু সকল আত্মার অস্তরাত্মা স্বরূপ। জগতে 
কি অভাব; তাহা তিনি তোম। আমা অপেক্ষা অনেক ভাল্ররপ জানেন । 
সর্বিধ ভেদ তিরোহিত হইবে; ইহা অসম্তভব। ভেদ থাকিবেই। খৈচিত্র্য 
ধ্যতীত জীবন অসম্ভব । চিস্তারাশির এই সংঘর্ষ ও বৈচিত্র্যই জ্ঞান, উন্নতি 
প্রভৃতি সকলের মূলে । জগতে অনন্ত প্রকার প্রতিদ্বন্থী ভাব সমূহ বিদ্যমান 
থাকিবেই। কিন্তু তাহ! বলিয়া যে পবস্পরকে দ্বণা কৰিতে হইবে, পরস্পরে 
বিরোধ করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। অতএব সেই মূল সত্য 
আমাদিগকে পুনরায় শিক্ষা করিতে হইযে, যাহা কেবল মার এখান হইতে-_ 
আমাদের মাতৃভূমি হইতেই--প্রচারিত হহীছিল। আব একবার ভারতকে 
জগতের সমক্ষে এই সত্য প্রচার করিতে হইবে । কেন আমি একথা বলি- 
তেছি? কারণ এই সত্য স্বধু যে আমাদের শাস্ধগ্রন্থেই নিবদ্ধ, তাহ! নহে। 
আমাদের জাতীয়্সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে, আমাদের জাতীয় জীবনে ইহা 
অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে । এখানে_কেবল এখানেই ইহ! প্রাত্যহিক 
জীবনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে আর চক্ষুপ্রান্‌ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন 
যে, এখানে ছাড়া আর কোথাও ইহা কার্যে পরিণত করা হয় না। এই 
তাবে আমাদিগকে জগ্রৎকে ধর্ম শিক্ষা! দিতে হইবে। ভারত এ৩দপেক্ষাও 
অন্যান উচ্চতর শিক্ষা! দিতে সমর্থ বটে কিন্তু সেগুলি কেবল পণ্ডিতদের 
জন্য। এই শীস্তভাব, এই তিতিক্ষা, এই পরধর্মে দ্বেষরাহিত্য, এই সহান্গ- 
ভূতি ও ভ্রাতৃভাব রূপ মহান্‌ শিক্ষা আবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত অশিক্ষিত 
সর্ধজাতি সর্ববর্ণ শিক্ষা করিতে পারে । “একং সন্ৃবিপ্রা বহুধ! বন্দস্তি 1” 
কলধোঁর দেবমন্দিরে | 

পরদিন রবিবারেও অনেক ব্য শ্বামীজিকে দর্শন করিতে আসিলেন। 
্বামীজিও দকলকে মধুর উপদেশ দানে তৃপ্ত করিলেন। সন্ধ্যাকালে শ্বামীজি 
স্থানীয় মন্দিরে দেবদর্শনে যাত্রা করিলেন। অগণ্য ব্যক্তি তাহার গাড়ীর 
সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে গাড়ী থামাইয়! গোলাপ জল ও 
রা ্জ্জ্জ্জ্জ্জল্্দ 
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৯, সারতে বিবেকানক্ধ | 





পুষ্পমাল্য দ্বার! তাহাকে সজ্জিত করিয়া ফলোপহার দিতে লাগিল। স্বাধী” 
জির সন্মানার্থ স্থানীয় প্রথাঞ্ুসারে তাহার যাইবার পথে প্রায় প্রত্যেক হিন্দুর 
গ্রহের ঘারদেশই, বিশেষতঃ কলম্বোর তামিল পল্লীর মধ্যন্ভাগে অবস্থিত চেকু- 
াটের প্রত্যেক গৃহ্ছাব আলোকমালা ও ফলরাশিতে সুশোভিত হইয়াছিল। 
মন্দিরে পৌছিবামান্রর সমাগত জনগণ “জয় মহাঁদেব ধ্বনি করিয়। স্বামীজিকে 
অভ্যর্থনা করিল। মন্দিরের পুরোহিতগণ ও সমাগত জনগণের সহিত 
অল্পক্ষণ কথাবার্তী কহিয়। স্বামীজি মন্দির হইতে নিজ বাঙ্গালায় ফিরিয়। 
আিলেন। আসিয়া দেখেন, অনেকগুলি ব্রাঙ্গণ তাহার সহিত কথাবার্ত 
কহিবার জন্ঠ তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তিনি তাহাদের সহিত 
রাত্রি আড়াইট পর্য্যস্ত বসিয়। ধর্শবিষযয়ক আলোচনা করিলেন । সোম- 
বার এখানে স্বামমীজির আর একটা বক্তৃতা হয়। 


কাণ্ডি। 


কলম্বো হইতে স্বামীজির জাহাজে করিয়! বরাবর মান্দ্রাজে ঘাইবার 
সন্ধল্প ছিল। কিন্তু সিংহল এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন সহর হইতে ভ্রমাগত 
তার আসিতে লাগিল যে, আপনি একবার মাত্র পদার্পণ করিয়া আমা 
দিগকে কৃতার্থ করুন। সকলের অনুরোধে স্বামীজি তাহার পূর্ব অতি- 
প্রায় পরিবর্তন করিয়া স্থলপথে ভ্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি 
৯৯শে মঙ্গলবার প্রাতে রেলযোগে কাণ্ডি যাত্রা করিলেন। কাগ্ডি সিংহলের 
প্রসিদ্ধ পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাপ। কাগ্ডিনিবাসীরা দেবমন্দিরের চিত্ত 
পতাকা লইয়া জয় ও বাদ্য ধ্বনি সহকারে স্বামীজিকে একটী বাঙ্গালায় 
লইয়া গিয়া এক মনোহর অভিনন্দন প্রদান করিলেন । 

অভিনন্দনের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম ও সহরেব প্রধান 
প্রধান দ্রষ্টব্য বস্ত দর্শনের পর স্বামীজি কাণ্ডি পরিত্যাগ করিলেন ও সেই 
দিবস সন্ধ্যাকালে মাতালে নামক স্থানে পৌছিয়া তথায় রাত্রি যাপন 
করিলেন। 


জফিনাভিমুখে _ অনুরাধাপুর | 


বুধবার প্রাতে স্বামীজি প্রায় ছুইশত মাইল দূরবর্তী জাফনাতিমুথে যাত্রা 
কফরিলেন। পথের উত্যপার্্ শস্তারশ্যামলাঙ্গ হইয়া উজ্জ্বল শোভা ধারণে 


জাঁফনাঁর পথে- ভাঁভোনিয়!। চু 


ষাত্রিগণের নয়নানন্দ বর্ধন করিতে লাগিল । দুর্ভাগ্যক্রমে দাস্থুল নামক 
স্থান হইতে কয়েক মাইল শিয়াই গাড়ীর একখানি চাক। ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে 
পথে প্রায় তিনঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইল। তংপরে গোশকট যোগে 
কানাহাড়ি ও তিনপানি হইয়া ধীরে ধীরে অনুরাধাপুরে পৌঁছিলেন। 
অনুরাধাপুর এক অতি প্রাচীন সহর। এখানে অনেক প্রান ভগ্নাবশেষ 
বর্তমান। সেই সকল দেখিয়া! মনে হয়, এক সময়ে প্রায় ছুই সহত্র 
বর্ষ পূর্বে ইহা পৃথিবীর এক বৃহত্তম সহর ছিল। এখানে বৌদ্ধগণের অনেক 
প্রাচীন কীর্তি এখনও বর্তমান আছে। যথা বুদ্ধগয়ার মহাবোঁধ বৃক্ষের 
একশাখা হইতে উৎপন্ন এক প্রাচীন অশ্বথবৃক্ষ, সেই সুপ্রাচীন যুগের 
স্থাপত্য বিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন এক প্রাচীন সরোবর, দাঁগোবা নামে 
বিখ্যাত প্রাচীন কীর্ভিস্তম্তসমূহ। প্রত্রতত্ববিদ্গণ অনুসন্ধান বলে থে 
সকল বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা অনুমান করেন যে, 
তামিলগণের দ্বারা সিংহল আক্রমণের পর হইতে এই সকল দাগোবার 
মধ্যে পুর্বকালীন বৌদ্ধগণের দ্বারা অধিকৃত রাশি রাশি মণি মুক্তা, হীরা, 
জহরৎ গুপ্তভাবে রক্ষিত রহিয়াছে । 

এই বৃক্ষতলে প্রায় ছুই তিন সহঅ শ্রোতাঁর সমক্ষে স্বামীজি “উপাসনা 
সন্ন্ধে একটী সংক্ষিপ্ত বক্ত,তা কবিলেন। তিনি ইংরাজীতে বলিতে লাগি- 
লেন আর দ্বিতাষিগণ তামিল ও সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়! 
দিতে লাগিল। তিনি তাহার শ্রোতৃবর্গকে অসার পুজাড়ন্বর ত্যাগ করিয়া 
বেদের উপদেশাবলি কার্যে পরিণত করিতে উপদেশ দিলেন। ধর্মের 
সার্বতৌমিকতা বুঝাইয়া দিয়া এই বৌদ্বধর্্-প্রধান স্থানে তিনি বলিলেন, 
ঈশ্বরকে শিব, বিষু, বুদ্ধ অথবা যে নামই দাও না, তিনি সেই একই । এই 
কারণেই অপরের ধর্মের প্রতি শুধু বিদ্বেষশুন্য হইলেই চলিবে না, উহার 
প্রতি সহান্ভৃতিসম্পন্ন হইতে হইবে । 

জাফনার পথে--ভাভোনিয়]। 

অন্তরাঁধাপুর হইতে জাঁফনা ১২* মাইল দূরবর্তী । এদিকে পথও যেরূপ 
কদর্য, অশ্বগুলিও তদ্রপ, সুতরাং অতি কষ্টে বাইতে হইল। কেবল পথের 
অপুর্ব শোভায় এ কষ্ট তত গায়ে লাগিল না। যাহা হউক, পথে ছুই রান্তি 
কাহারও নি হয় নাই। মধ্যে ভাতোনিয়! নামক স্থানের হিম্ুগণ শ্বামী- 





হ5 ভারতে বিবেকানন্দ 





জিকে এক আভনন্দন প্রদান করিল! ইহারা স্বাঙ্সীজির দশনে অতাঁব 
হষ্ট হইয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিয়াছিল- তাহারা 
অত্যর্থনায় বলিল, স্বামীজির মধুর স্বভাঁব, উদার তাঁব ও নিরস্বার্থতা তাহা” 
দ্িগকে মুদ্ধ করিয়াছে । 


জাকফনা। 


সংক্ষেপে ইহাদ্িগের অভিনন্দনের উত্তর দিয়া আবার সিংহলের শৌতাময় 
জজলের মধ্য দিয়! জাঁফনাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে 
সিংহল ও জাফনা দ্বীপের সংযোগসেতু “হস্তী গিরিবস্মে স্বাধীজিকে এক অত্য- 
ন। প্রদত্ত হইল। জাফনা সহর হইতে ১২ মাইল আগ্রে উক্ত সহরের গণ্য 
মান্স ভদ্রমহোৌদয়গণ স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথা হইতে 
গাড়ী করিয়া সকলেই স্বামীজির সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। জান! সহরের 
প্রত্যেক রাস্তা, এমন কি; প্রতি গৃহ নানারপে শোভিত হইয়াছিল। সাঁয়ং 
কালে যখন মশীলের আলো জালিয়া স্বামীজিকে হিন্দুকলেজের গএাঙ্গনে 
লইয়া ধাওয়া হইল, তখন সেই দৃশ্য অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এই স্থানে 
এক বৃহৎ সামিয়ানার মধ্যে স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করা হইল--সমবেত লোক- 
খ্যাঁ ১০০০* হইতে ১৫০০* হইবে । এই অভিনন্দন পত্রের বঙ্গানুবাছি 
দেওয়া গেল :-- 


শ্রী বিবেকানন্দ ম্বামী। 


শ্রদ্ধাম্পদেষু! 


জাঁফনাসহরাধিবাসী আমরা হিন্দুগণ সিংহলে হিন্দুধর্দের প্রধান কেন্দ্র 
প্বরূপ এই স্থানে আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি । লঙ্কাদ্বীপের এই 
অংশে পদার্পণ করিবার জন্য আপনাকে যে আমন্ত্রণ করিয়াছিলা'ম, আপনি 
তাহ অনুগ্রহ পূর্বক স্বীকার করাতে আমরা ধন্য হইয়াছি । 

প্রীয় ছুই সহজ বর্ষ পুর্বে আমাদের পূর্ধপুরুষগণ দাক্ষিণাত্য হইতে 
আসিয়া এখানে বাস করিয়াছিলেন। তখন জাফনায় তামিল রাজগণ 
রাজত্ব করিতেন । ত্বাহার1 উহাদের ধর্মের পৌষকতা করিতেন। কিন্ত 
যখন তাহাদের রাজ্য গিয়া পর্তুগিজ ও ওলন্দাজের অধিকার হইল, তখন 
তাহারা ধর্দ্ীন্ষ্ঠানে বাঁধা দ্রিভে লাগিল, প্রকাশ্তে পুজাপাঠ বন্ধ করিয়। 


২৮ 416% ০151৭1এশা 
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ফিল এবং পাঁবত্র মন্দির সমূহ, এমন কি, এখানকার যে দ্ুইটী মন্দিরের যশ 
বহুদুরব্যাপী ছিল, সে গুলিও ভূমিসাৎ্থ করিয়। ফেলিল। ইহারা ক্রমাগত 
বলপুব্বক আযাদের পূর্ববপুরুষগণকে গ্রীষ্ধর্্মাবলম্বী করিবার চেষ্টা করিয়া 
আঁসিতেছিল বটে, কিন্তু তাহারা তাহাদের প্রাচীন ধর্ম ত্যাগ করিলেন নাঃ 
তাহাই তাহারা দৃঢ় বিশ্বাসে ধরিয়! রহিলেন। এই ধর্মই আমরা তীহাদগের 
নিকট মহাযূল্য দায়স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে ই'রেজ গবণমেপ্টের 
স্থশাসনে সেই ধর্মের পুনরায় উন্নতি হইতেছে, শুধু ইহাই নহে, যে সকল 
মন্দির তগ্ন হইয়াছিল, সেই গুলির কিছু কিছু পুননির্মিত হইয়াছে, কতক 
কতক হইতেছে । 

আপনি বেদে প্রকাশিত সত্যের আলোক চিকাঁপৌর ধন্দ মৃহাসভায় 
প্রকীশ করিয়াছেন, ভারতের ব্রহ্গবিদ্ভা ইংলগ্ ও আমেরিকায় প্রচার 
করিয়াছেন, সমগ্র পাশ্চাত্যদেশবাসীকে হিন্দুধর্মের সত্যসমূহ জানাইয়াছেন, 
এবং তদ্দারা পাশ্চাত্যদেশকে প্রাচ্যভূুমষির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে 
আবদ্ধ করিয়াছেন । এইব্ূপে আমাদের ধর্মের জন্য আপনি যে নিঃস্বার্থ 
তাবে পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমরা এই সুযোগে, আপনাকে 
আমাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আরও এই জড়বাঁদ- 
সর্ধন্ব যুগে যখন সর্বত্রই শ্রদ্ধার হ্বাস ও আধ্যাত্মিক সত্যান্থেষণে লোকের 
অরুচি, এই ঘোর দুর্দিনে আপনি যে আমাদের প্রাচীন ধর্মের পুনরভ্যুদয়ের 
জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তজ্জন্যও আমাদের বছুতর ধন্তবাদ গ্রহণ 
করুন। 

আপনি পাশ্চাত্যদেশবাসীকে আমাদের ধর্দ্দেরে উদারতা! সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্ত 
করিয়াছেন এবং তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের অন্তরে এই সত্য দৃঢ়রূপে অক্কিত করিয়া 
দিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যাহ! স্বপ্রেও ভাবেন নাই, এমন সকল 
বিষয় হিন্দুদিগের দর্শনে রহিয়াছে ।* এই সকল কারণে আমর! ধষে আপনার 
প্রতি কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহ। ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ 

বলাই বাহুল্য, আপনি যখন পাশ্চাতাদেশে আমাদের ধর্শ প্রচার করিতে- 
ছিলেন, তখন আমতা উৎস্থক ভাবে আপনার কার্যকলাপ পধ্যবেক্ষণ করিতে- 
ছিলাম । আপনি যেরূপ সব্বাস্তঃকরণে ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন এবং উহাতে 
সফলকামও হইতেছিলেন, তাহাতে আমরা অন্তরে অন্তরে পরমানন্দ অনুভব 
করিতেছিলাম। পাশ্চাত্য দেশের যে সকল স্থান জ্ঞান ও ধর্ম চচ্চণয় সমুন্নত, 


২২ ভারতে বিবেকানন্দ । 





সেই সকল স্থানের সংবাদপত্রে আপনার ও আপনার অমূল্য প্রস্থরাশির 
থে গুণগান করিয়াছে, ভাহা হইতেই বুঝা যায়, আপনার মহান্‌ ব্রত কিরূপে 
উদ্যাপিত হইয়াছে । 

আমাদের দেশে অন্ুগ্রহপূর্বক আপনি যে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন, 
তাহাতে আমরা কতার্থ হুইয়াছি। আপনি যেমন বেদকে সর্বপ্রকার 
আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূলতিত্ি স্বরূপ মনে করেন, আমাদেরও সেই বিশ্বাস। 
আশ করি, আমরা আপনাকে বহুবার এখানে দেখিতে পাইব । 

ঈশ্বর আপনার মহৎকার্য্যের সহায় হইয়া আপনাকে সফলকাম করিয়া 
ছেন। তীহার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন স্বাস্থ্য ও বল দান করিয়া দীর্ঘকাল 
আপনাকে আপনার মহান্‌ ব্রতসাধনে নিযুক্ত রাখেন! 

বশম্বদ 
জাফনাবাসী সমগ্র তিন্দুগণের পক্ষ হইতে । 

্বামীজি এই অভিনন্দনের যে উত্তর দিলেন, তাহ! অতিশয় মর্দম্পশী 
হইয়াছিল। পরদিন (রবিবার ) সন্ধ্যাকালে উত্তস্থানেই স্বামীজি “বেদাস্ত” 
সম্বন্ধে এক বক্ত তা করেন। উহার সম্পূর্ণ অনুবাদ দেওয়া গেলঃ__- 


জাফনায় স্বামীজির বক্তৃতা । 
বেদান্ত । 


বিষয় বৃহৎ কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ত; একটী বক্ত-তায় হিন্দুদিগের ধর্মের সম্পূর্ণ" 
বিশ্লেষণ অসম্ভব । সুতরাং আমি তোমাদের নিকট আমাদের ধর্মের মূল 
তত্বগুলি যত সহজ তাষায় পারি বর্ণনা করিক। যেহিন্দ নামে পরিচয় 
দেওয়া এখন আমাদের প্রথাপ্বরূপ দীড়াইয়াছে, তাহার এখন কিন্তু আর সার্থ- 
কতা নাই, কারণ, এ শবের অর্থ এই--যাহারা সিন্ধু নদের পারে বাস করিত। 
প্রাচীন পারসিকদিগের উচ্চারণবৈকল্যে" এই সিন্ধু শব্দ হিন্দুরূপে পরিণত 
হইয়াছে ; তাহারা সিদ্ধুনদদের পরপারনিবাসী সকল লোককেই হিন্দু বলিতেন। 
এইরূপে হিন্দুশব্দ আমাদের নিকট আসিয়াছে; মুসলমান 
শাঁসনকাঁল হইতে আমরা এ শব্ধ নিজেদের উপর প্রয়োগ করিতে 
আরম্ভ করিয়াছি । অবশ্ঠ এই শব্ধ ব্যবহারে কোন ক্ষতি নাই, কিন্ত আমি 
পূর্বেই বলিয়াছি, এখন ইহার আর সার্থকতা নাই; কারণ, বর্তমান কালে 
সিদ্ুনদের পারবর্তী সকলে আন প্রাচীন কালের মত এক ধর্ম মানেন না। 


হিন্দি 


জাঞচনীয় বজ্জ তা _বেদান্ত। ২৩ 


িিনিরির হারার রর রিলিঠিজানিন্রিজিরে 088 নিনি 
জ্ুতরাং এ শবে শুধু হিন্দুমাত্র বুধাস় না, উহাতে মুসলমান, বীষ্িয়ান, জৈন 
এবং ভারতের অপরাপর অধিবাসিগণকেও বুঝা ইয়া থাকে। অতএব আমি 
হিন্দু শব্দ ব্যবহার করিব না। তবে আমরা কোন্‌ শব্ধ ব্যবহার করিব ? 
আমর! বৈদিক শব্দ ব্যবহার করিতে পারি, অথব। বৈদাস্তিক শব্দ ব্যবহার 
করিলে আরও ভাল হয়। জগতের অধিকাংশ প্রধান প্রধান ধর্মই বিশেষ 
বিশেষ কতকগুলি গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলি! স্বীকার করিয়া থাকে । লোকের 
বিশ্বীস, এই গ্রন্থগুলি ঈশ্বর অথবা অন্য কোন অতিপ্রাককত পুরুষবিশেষের 
বাক্য সুতরাং প্র গ্রন্থগুলিই তাহাদের ধর্মের তিত্তি। পাশ্চাত্যদেশের আধু- 
নিক পণ্ডিতদের মতে, এ সকল গ্রন্থের মধ্যে হিন্দৃদিগের বেদই প্রাচীনতম । 
অতএব বেদসন্বন্ধে কিছু কিছু জান। আবশ্কক | 
বেদনামক শব্দরাশি পুরুষমুখনিঃন্থত নহে । উহ্বার সন তারিখ এখনও 
নির্দিষ্ট হয় নাই, কখনই নির্দিষ্ট হইতে পারে না। আর আমাদের (হিন্দুদের ) 
মতে, বেদ অনাদি অনস্ত। একটী বিশেষ কথা তোমাদের শ্মরণ রাখা 
উচিত যে, অন্যান্য ধর্ম ঈখবর নাষক ব্যক্তির অথব! ভগবানের দত ব। প্রেরিত 
পুরুষের বাণী বলিয়া তাহাদের শাস্ত্রের প্রামাণ্য দেখায় ; হিন্দুরা 
কিন্তু বলেন, বেদের অন্ত কোন প্রমাণ নাই, বেদ স্বতঃপ্রমাণ ; 
কারণ, বেদ অনাদি অনন্ত, উহা ঈশ্বরের জ্ঞানরাশি। বেদ কখনই লিখিত 
হয় নাই, উহা! কখনই সৃষ্ট হয় নাই, জনস্ত কাল ধরিয়া উহ? বহিয়াছে। যেমন 
স্থষ্টি অনাদি অনন্ত, তেমনি ঈশ্বরের জ্ঞানও অনাদি অনস্ত। বেদ অর্থে 
এই প্রীশ্বরিক জ্ঞানরাশি (বিষৃধাতুর অর্থ জানা)। বেদাস্ত নামক জ্ঞানরাশি 
রি খষিনামধেয় পুরুষসযূহের দ্বারা আবিষ্কত। খবির অর্থ মন্দষ্টা, 
তিনি পূর্ব হইতেই অরস্থিত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মাত্র, 
জ্ঞান ও ভাবরাশি তাহার নিজের চিস্তাখ্রীকৃত নহে । যখনই তোমরা শুনিবে, 
বেদের অযুক অংশের খাষি অমুক, তখন ভাবিও ন| যে, তিনি উহ! লিখিয়া- 
ছেন অথবা নিজের মন হইতে উচছ সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি পুর্ব হইতেই 
অবস্থিত ভাবরাশির ডরষ্টামাত্র, &ঁ ভাবরাশি অনত্তকাল হইতেই এই জগতে 
বিছ্ছমান ছিল । বি উহা! আবিষ্কার করিলেন মাত্র । খধিগণ আধ্যাত্মিক 
আবিষ্র্তী।। 
বেদনার্মক গ্রন্থয়াশি প্রধানতঃ ছুইভাগে বিঙক্ত--কর্মকাণড ও জ্ঞান- 
কাণ্ড। কর্কাণ্ডের মধ্যে নাপাবিধ যাগধজ্ের কথ। আছে; উহাদের মধ্যে 
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০০০55 
অধিকাংশই বর্তমান ঘুগের অনুপযোগী বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে অবং 
কতকগুলি এখনও কোন না কোন আকারে বর্তমান। কর্মকাণ্ডের প্রধান 
বেদের ছুই বিভাগ__কর্্ প্রধান বিষয় খুলি ঘথা সাধারণ মানবের 
কাণ্ড ও জ্ঞানকাওড | জ্ঞানকা্ড কর্তব্য ব্রহ্মচারী, গৃহী, বাসপ্রস্থ ও লন্গ্যাসী এই 
৮৯ সা হিম্দুধর্ের সকল বিতিন্ন আশ্রমীর বিভিন্ন কর্তব্য এখনও 
২ পর্য্যস্ত অল্প বিস্তর অনুস্থত হইয়! আসিতেছে । 
দ্বিতীয় ভাগ জ্ঞানকাওড আমাদের ধন্মের আধ্যাত্মিক অংশ- উহার নাম 
বেদান্ত--বেদের শেষ তাগ--বেদের চরম লক্ষ্য । বেদজ্ঞানের এই সার তাগের 
নাম বেদান্ত ব উপনিষত্ধ। আর ভারতের সকল সম্প্রদায়_-ছদ্বৈতবাদী, 
বিশিষ্টাদবিতবাদী, অদ্বৈতবাদী অথব। সৌর, শান্ত, গাণপত্য, শৈব, বৈষ্ণব-_ 
যে কেহ হিন্দুধর্মের অস্তভূক্তি থাকিতে চাহে, তাহাকেই বেদের এই উপ- 
নিষদভাগকে মাঁনিয়! চলিতে হইবে। তাহারা উপনিষ্ধঘ নিজের নিজের 
রুচি অঙ্যায়ী ব্যাখ্যা করিতে পারে কিন্তু তাহাদিগকে উহার প্রামাণ্য 
'্বীকার করিতেই হইবে। এই কারণেই আমর! হিন্দু শবের পরিবর্তে 
বৈদান্তিক শব্দ ব্যবহার করিতে চাই। ভারতের সকল প্রানপন্থী 
দ্বার্শনিককেই বেদান্তের প্রামাণ্য শ্বীকার করিতে হইয়াছে আর আজকাল 
ভারতে হিন্দুধর্মের যত শাখাপ্রশাথা আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে 
যতই বিসঘৃশ বোধ হউক না কেন, উহাদের উদ্দেশ্তা যতই জটিল বোধ হউক 
না কেন, যিনি বেশ করিয়া উহাদের আলোচনা করিবেন, তিনিই বুঝিতে 
পারিবেন, উপনিষদ হইতেই উহাদের ভাবরাশি গৃহীত হইয়াছে। এই সকল 
উপনিষদের ভাব আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় এতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছে 
যে, ধাহারা হিনদুধর্শবের খুব অমার্জিত শাখাবিশেষেরও রূপকতত্ব আলোচনা 
করিবেন, তীহাঁরা সময়ে সময়ে দেখিয়া! আশ্চর্য্য হইবেন যে, উপনিষদে রূপক- 
তাবে বণিত তত্ব সেই রূপকের দৃষ্টান্ত বস্ততে পরিণত তইয়া পন সকল ধর্ে 
স্থানলাত করিয়াছে । উপনিষদেরই বড় ঘড় আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক রূপকগুলি 
আজকাল স্থলতাবে পরিণত হইয়া আমাদের গৃহে পূজার বস্ত হইয়া! রহিয়াছে। 
অতএব আমাদের বত প্রকার পুজার ঘন্ত্র প্রতিমা্দি আছে, সকরই বেদাস্ত 
হইতে আসিয়াছে, কারণ, বেদাস্তে গুলি রূপকভাবে ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
ক্রমশঃ এ ভাবগুলি জাতির মর্ধস্থলে প্রবেশ করিয়া পরিশেষে স্ন্ত্র গ্রতিমাদি- 
রূপে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গীস্ভূত হইয়া দাড়াইয়াছে। 
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বেদাস্তের পরই স্বতির প্রাধাণ্য। এগুলিও খধিলিখিত গ্রন্থ কিন্তু 
এগুলির প্রামাণ্য বেঘান্তের অধীন। কারণ, অন্যান্ত ধর্মাবলঘ্িগণের পঙ্গে 
তাহাদের শাস্ত্র যেরূপ, আমাদের পক্ষে শ্বতিও তদ্রপ। আমর! স্বীকার করিয়! 
থাকি যে, বিশেষ বিশেষ খবিমুনি এই সকল স্বৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন; এই 
র্থে অন্যান্য ধর্মের শান্্সমূহের প্রামাণ্য যেরূপ, শ্বতির প্রামাণ্যও তন্রপ; 
তবে স্বতিই আমাদের চরম প্রমাণ নহে। স্বতির কোন অংশ 
৭ যুগে ষদি বেদান্তের বিরোধী হয়, তবে উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, 
রি উহার কোন প্রামাণ্য থাকিবে না। আবার এই সকল স্ত্বতি 
যুগ্গে যুগে বিভিন্ন । আমর! শাস্ত্রে পাঠ করি, সত্যুগে এই এই স্থতির প্রামাণ্য, 
প্রেতা দ্বাপব্ন ও কলিত্বে আবার অন্তান্য স্মতির প্রামাণ্য । দেশকালপাত্রের 
পরিবর্তন অনুসারে আচার প্রভৃতির পরিবর্তন হইয়াছে আর স্বতি প্রধানতঃ 
এই আচারের নিয়ামক বলিয়া! সময়ে সময়ে উহাদেেরও পরিবর্তন করিতে 
হইয়াছে। আমি এই বিষয়টী তোযাদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে 
ধলি। বেদান্তে ধর্মের যে মূল তন্বগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহ! অপরিবর্তনীয়। 
কেন? কারণ, এগুলি মানব ও প্রকৃতিতে যে অপরিবর্তনীয় তত্বসযুহ রহি- 
স্বাছে, তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রগুলির কখন পরিবর্তন হইতে পারে ন1। 
আত, স্বর্ণ প্রভৃতির তত্ব কখন পরিবর্তিত হইতে পারে না। সহজ্স বৎসর 
পূর্বে প্র সকল তত্ব সন্বন্ধে যে ধারণা ছিল, এখনও তাহাই আছে; লক্ষ লক্ষ 
ঘৎসর পরেও তাহাই থাঁকিবে। কিন্তু যে সকল ধর্্নকার্ধ্য আমাদের সামা- 
জিক অবস্থা ও সদ্বন্ধের উপর নির্ভর করে, সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে 
স্গুলিও পরিবর্তিত হইয়া যাইবে । সময়বিশেষে কোন বিশেষ বিধিই 
জ্ুুতরাং সত্য ও ফলপ্রদ্ হইবে, অপর সময়ে নহে । সুতরাং আমরা দেখিতে 
পাই, কোন সময়ে কোন খাদ্যবিশবষের বিধান রহিয়াছে, অন্ত সময়ে তাহা 
আবার নিষিদ্ধ। সেই খাদ্য সেই স্মময়বিশেষের উপযোগী ছিল, কিন্তু 
খতু পরিবর্তন ও অন্যান্য কারণে উহা ততৎ্কালের অন্থ্‌পযোগী হওয়ায় স্থৃতি 
ওঁ খাদ্য ব্যবৃহার নিষেধ করিয়াছেন। এই কারণে স্বভাবতঃই ইহা! প্রতীত 
হইতেছে যে, যদি বর্তমানকালে আমাদের সমাজের কোন পরিবর্তন আবশ্যক 
হয়) তবে এ পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে; খধিব। আসিয়া! কিরূপে & সকল 
পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে, তাহার উপায় দেখাইয়া দিবেন। আমাদের ধর্ের 
যুল সত্যগুলি এক বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হইবে না, উহার সঘভাবে থাকিবে। 


৪ 


২৬ ভাঁরতে বিবেকানন্দ । 


১১১১0১১১000 
তৎপরে পুরাণ। পুরাণ পঞ্চলক্ষণ। উহাতে ইতিহাস, স্থষ্টিতত্ব, দার্শ- 


নিকতত্ব সকলের নানাবিধ রূপকেবর দ্বার! বিকৃতি প্রভৃতি নান বিষয় আছে। 
বেদিক ধর্ম সর্বসাধারুণে প্রচার করিবার জন্য পুরাণ লিখিত 
হয়। বেদ যে ভাষায় লিখিত, তাহা অতি প্রাচীন; পণ্ডিত 
দের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যকই এ পকল গ্রন্থের সময় নিরূপণে সক্ষম । পুরাখ 
তৎকালীন লোকের ভাধায় লিখিত--উহাকে আধুনিক সংস্কত বলা যায়। 
এগুলি পণ্ডিতদিগের জন্য নহে, সাধারণ লোকের জন্য, আর সাধারণ লোকে 
দার্শনিক তন্ব বুঝিতে অক্ষম । তাহাদিগকে প্র সকল তত্ব বুঝাইবার জন্য 
স্লভাবে সাধুঃ রাজা ও মহাঁপুরুষগণের জীবনচরিত এবং এঁ জাতির মধ্যে 
যে সকল ঘটন। সংঘটত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য দিয়! শিক্ষা দেওয়া হইত। 
খষিরা যে কোন বিষয় পাইয়াছেন '্তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের 
মধ্যে প্রত্যেকটীই ধর্মের নিত্য সত্য বুঝ্ঝাইবাঁর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। 
তার পর তন্ত্র। এইগুলি কতক কতক বিষয়ে প্রায় পুরাণের মত এবং 
তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত প্রাচীন যাগ- 
যজ্ঞকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্ট) কর! হইয়াছে । 
এই সকলগুলিই হিন্দুদের শান্্র। আর যে জাতিতে এত অধিক পাঁরমণণে 
ধর্শান্ত্র বিদ্যমান এবং যে জাতি অগণ্য বর্ষ ধরিয়া দর্শন ও ধর্মের চিত্তীয় 
তাহার শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে এত অধিক সম্প্র- 
দায়ের অভ্যুদয় অতি স্বাভাবিক । আরও সহজ সহজ সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় 
কেন হইল না, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। কোন কোন বিষয়ে এই সকল 
সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিশয় বিভিন্নতা বিদ্যমান । সম্প্রদায় সকলের 
এই সকল খুঁটিনাটি বিভিন্তা বুঝিবার এক্ষণে আমাদের সময় নাই। সুতরাং 
যে সকল মতে যে সকল তত্তে হিন্দুমাত্রেরই বিশ্বাস থাকা আবশ্যক, সম্প্রদায় 
সকলের সেই সাধারণ তত্বগুলির সন্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব । 
প্রথমতঃ স্থষ্টিতত্ব । হিন্দুদের সকল সম্প্রদায়েরই এই মত যে, এই সৃষ্টি, 
এই প্রকৃতি, এই মায়া অনাদি অনন্ত। জগৎ কোন বিশেষ দিনে সৃষ্ট হয় 
নাই_-একজন ঈশ্বর আসিয়া এই জগতস্টি করিলেন, তার পর 
হুটিতঘ। তিনি ঘুমাইতেছেন, ইহ! হইতে পারে না। হৃষ্টিকারিণী শক্তি 
এখনও বর্তমান। ঈশ্বর অনন্তকাল ধরিয়া সষ্টি করিতেছেন, তিনি কখনই 
বিশ্রাম করেন না। গীতায় বিষণ বলিতেছেন, 


পুরাণ | 


তত্র । 
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যদি হহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্্ণ্যতক্দ্রিতঃ | 


*্* * * উপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥? 

যদি আমি ক্ষণকাল কর্্ম না করিঃ তবে জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে । 
জগতে এই যে স্্টিশক্তি দিবারাত্র কার্ধা করিতেছে, ইহা যদি ক্ষণকালের 
জন্য বন্ধ থাঁকে, তবে এই জগৎ ধ্বংস হইয়া যাঁয়। এমন সম্যই ছিল না, যখন 
সমগ্র জগতে এই শক্তি বিদ্যমান ছিল না, তবে অবশ্ঠ যুগশেষে প্রলয় হইয়া 
থাকে । আমাদের কৃষ্টি ইংরাজী 07586০0 নহে । 01686197, বলিতে বুঝায় -- 
কিছুনা হইতে কিছু হওয়া, অসৎ হইতে সতের উদ্তব। আমি এরূপ অসঙ্গত কথা 
বিশ্বাস করিতে বলিয়া! তোমাদের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির অবমাননা করিতে 
চাহি না। এই প্রপঞ্চ পূর্বেও বিদ্যমান ছিল, প্রলয়ের সময় উহা! ক্রমশঃ 
সুক্ষাঁৎ সুক্মতর হইতে থাকে, শেষে একেবারে অবাক্তভাব ধারণ করে। পরে 
কিছুকাল যেন বিশ্রামের পর আবার কে ষেন উহাকে বাহিরে ঠেলিয়া ফেলিয়া 
দেয়; তখন পূর্বের ন্যায়ই সমবায়, পূর্বের ন্যায়ই ক্রমবিকাশ, পূর্বের 
ন্যায়ই প্রকাশ হইতে থাকে । কিছুকাল এইরূপ খেল! চলিয়। 
আবার এ খেল। ভাঙ্গিয়। যায়__ ক্রমশঃ স্থক্গা্থ হক্মতর হইতে থাকে, শেষে 
সমদর আবার লীন হইয়!| যায়। আবার বাহির হইয়। আসে। অনন্তকাল 
এইরূপ তরঙ্গতুল্য গতিতে একবার সম্মুখে আর বার পশ্চাতে আসিতেছে। 
দেশ কাল এবং অন্যান্য সমুদয়ই এই প্রকৃতির অন্তর্গত। এই কারণেই স্থষ্টির 
আরম্ভ আছে বল! সম্পূর্ণ পাগ্লামি মাত্র। স্গ্টির আরন্ত বা শেষ সন্বন্ধে 
কৌন প্রশ্নই আসিতে পারে না। এই হেতু যখনই আমাদের শাস্সে সৃষ্টির 
আদি ব৷ অন্তের উল্লেখ করা হইয়(ছে, তখনই কোন যুগবিশেষের আদি অস্ত 

বুঝিতে হইবে; উহার অন্য কোন অর্থ নাই। 

কে এই স্থষ্টি করিতেছেন ? ঈশ্বরএ ইংরাজীতে সাধারণতঃ 09৭ শব্দে যাহ 
বুঝায়, আমার অভিপ্রায় তাহা নহে। সংস্কত ব্রঙ্গ শব্দ ব্যবহার করাই 
সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত । তিনিই এই জগত্প্রপঞ্চের সাধারণ কারণ শ্বরূপ। 
ব্রদ্ষের স্বরূপ কি? বক্ষ--নিত্যঃ নিত্যপ্ুদ্ধ, নিতাজা গ্রত, সব্বশক্তিমান্‌, 
সর্ধভ্। দয়াময়) লর্ধব্যাপী, নিরাকার, নিরংশ। তিনিই এই 
ঈশ্বর । জগৎ সৃষ্টি করেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই, যদি এই ব্রহ্ম জগতের 
অষ্ট। ও নিত্য বিধাতা হন, তাহ হইলে ছুটী আপত্তি উপস্থিত হয়। জগতে ত 
যথেষ্ট বৈষম্য বহিয়াছে_-এখানে কেহ সুখী, কেহ ছুঃখী; কেহ ধনী, কেহ 
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দরিদ্র। এরূপ বৈষম্য কেন হয়? আবার এখানে নিষ্ঠ,রতাও বর্তমান? 
কারণ? এখানে একের জীবন অন্যের মৃত্যুর উপর নির্ভর করিতেছে । এক 
প্রাণী আর এক প্রাণীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেছে, প্রত্যেক মানবই নিজ 
ভ্রাতার গল! টিপিবার চেষ্টা করিতেছে । এই প্রতিযোগিতা, এই নিষ্ঠরতা, এই 
উৎপাত, এই দিবা রজনী গগনব্যাপী দীর্ঘ নিশ্বাস__ইহাই জগতের অবস্থা! !--. 
ইহাই যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়, তবে সেই ঈশ্বর ঘোরতর নিষ্ঠব। মানুব যত 
হিরা নিষ্ঠর দানব কল্পনা করিয়! থাকুক না কেন, এই ঈশ্বর তাহা, 
ও  অপেক্ষাও নিষ্ঠর। বেদান্ত বলেন, ঈশ্বর এই বৈষম্য ও প্রতি- 
শৈশব প্য দোষ। যোগিতার কারণ নহেন। তবে কে ইহা করিল? আমরা নিজেরাই 
ইহা করিয়াছি। মেঘ সকল ক্ষেত্রে সমান ভাবে বৃষ্টি বর্ণ করিল। কিন্তু ষে 
ক্ষেত্র উত্তমরূপে কৃষ্টঃ তাহাই উহাতে শস্তশালী হইল। যে ভূমি স্থৃকৃষ্ট নহে, 
তাহা এ বৃষ্টির ফল লাভ করিতে পারিল ন!। ইহ! সেই মেঘের অপরাধ 
নহে। তাহার অনস্ত অপরিবর্তনীয় দয়।--আমরাই কেবল এই বৈবম্য সৃষ্টি 
করিতেছি । কিরূপে আমরা এই বৈষম্য সৃষ্টি করিলাম ? কেহ জগতে সুখী 
হইয়া জন্মাইল, কেহ বা অসুখী । তাহার! ত এই বৈষম্য হৃষ্টি করে নাই? 
করিয়াছে বৈ কি। তাহাদের পূর্বজন্মকৃত কর্মের দ্বার এই ভেদ_ এই 
বৈষমা হইয়াছে। 
সুতরাং এক্ষণে আমরা সেই দ্বিতীয় তত্বের আলোচনায় আসিলাম--- 
ধাহাতে শুধু আমবা হিন্দুরা নহি--বৌদ্ধ ও জৈনগণও একমত । আমরা সকলেই 
স্বীকার করিয়! থাকি, সৃষ্টির ন্যায় জীবনও অনস্ত। শুন্য হইতে 
কর্মফল। যে জীবনের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা। নহে। তাহা হইতে পারে 
না। এইরূপ জীবনে কোন প্রয়োজনই নাই। কালে যাহার আন্ত, কালে 
তাহার অস্ত হইবে। গত কল্য যদ্দি জীবনের আরস্ত হইয়া থাকে, তবে 
আগামী কল্য উহার শেষ হইবে--শেষে উহার সম্পূর্ণ ধস হইবে। অব- 
শ্ই জীবন পূর্বেও বর্তমান ছিল। আজ কাল ইহা বড় বেশী বুঝাইবার 
আবশ্যক নাই, কারণ, আজকালকার সমুদয় বিজ্ঞান এই বিষয়ে আমা" 
দিগকে সাহায্য করিতেছে--আমাদের শার্রনিহিত তত্বগুলি জড়জগতের 
ব্যাপারগুলির সাহায্যে ব্যাখ্য। করিতেছে । তোমরা সকলেই ইহা পূর্ব 
হইতেই অবগত আছ যে, আমাদের প্রত্যেকেই অনন্ত অতীতের কর্দসম্টির 
ফলন্বরূপ। কবিগণের বর্ণনাকুষায়ী শিশু প্রকৃতি হইতে সাক্ষাৎ প্রন্থুত হইয়া 
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আসে না, শিশুর স্বন্ধে অনন্ত অতীতকালের কর্মসম্টি রহিয়াছে । ভালই; 
হউক মন্দই হউক, সে নিজের অতীত কর্দের ফলভোগ করিতে আসো 
আমর! জানি, এই কারণেই জন্ম হয়। ইহা হইতেই বৈষম্যের উৎপত্তি ? 
ইহাই কর্মফল । আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অরুষ্টের গঠনকর্তী। 
এই যতবাদের দ্বার! অদৃষ্টবাদ খণ্ডিত হয় এবং ইহাই ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈথ্বণ্য 
ফোষ নিরাকৃত করে । আমরা যাহা কিছু ভোগ করি, তাহার জন্য আমরাই 
দায়ী, অপর কেহ নহে। আমরাই কার্য্য ও আমরাই কারণ স্বরূপ । সুতরাং 
আমরা স্বাধীন। যদি আমি অস্ুখী হই, তবে বুঝিতে হইবে, আমিই 
'্গামাকে অসুখী করিয়াছি। ইহা হইতে ইহাঁও প্রতীয়মান হইবে যে, আমি 
ইবি ইচ্ছা করি, তবে সুখীও হইতে পারি। ঘি আমি অপবিত্র হই, তবে 
তাহাও আমার নিজকৃত; তাহা হইতে ইহাঁও বুঝিতে হইবে যে, আমি 
ইচ্ছা! করিলে আবার খবিত্র হইতে পারি। এইরূপ সমুদয় বিষয়ে বুঝিতে 
হইবে। মানবের ইস্ছ৷ কোন ঘটনাঁধীন নহে। ইহার সন্মুথে সকল শক্তি, 
এমন কি, প্রাকৃতিক শক্তিশুলি পর্য্যন্ত মাথ৷ নোয়াইবে, উহার দাঁস হইয়া 
থাকিবে। তাহা হইলেই এই দাঁড়াইল যে, মানুষের ইচ্ছ৷ ও ন্বীীনতা। 
অনস্ত, প্রবল ও মহান্‌। 
এইবারে স্বতাবতঃই এই প্রশ্ন আসিবে, আত্মা কি। আত্মাকে না জাঁনিলে 
আমাদের শাস্ত্রের ঈশ্বরকেও জানিতে পারি না। ভারতে ও ভারতেতর 
প্রদেশে বহিঃপ্রক্ৃতির আলোচন! দ্বারা সেই সর্ধাতীত সভার 
শাসতত্ব। আভাস পাইবার চেষ্টা হইয়াছে । আমরা জানি, ইহার ফলও 
অতি শোচনীয় হইয়াছে । অতীত সত্তার আভাস পায়! দূরে থাক্‌, আমরা 
যতই জড়জগতের আলোচনা! করি, ততই অধিক জড়বাদী হইতে থাকি। 
ঘদিও একটু আধটু ধর্ম্ঘভাব পূর্বে থাক্িত; তাহাও জড়জগতের আলোচনা 
করিতে করিতে দূর হইয়! যায়। অতএব আধ্যাত্মিকতা! ও সেই পরম পুরু- 
যের জ্ঞান বাহা জগৎ হইতে পাঁওয়া যায় না অন্তরমধ্যে, আত্মার মধ্যে উহার 
অন্বেষণ করিতে হইবে। বাহ্‌ জগৎ আমাদিগকে সেই অনস্ত সম্বন্ধে কোন 
সংবাদ দিতে পারে না অস্তজগতে অন্বেষণ করিলেই উহার সংবাদ পাওয়। 
যায়। অতএধ কেবল আত্মতত্বের অন্বেষণেই পরমাত্মতত্বজ্ঞান সম্ভব । জীবা- 
আর স্বরূপ সম্বন্ধে ভারতের বিতিন্ন সম্প্রদায় সকলের মতভেদ থাকিতে পারে 
ক্ম্ত কতক কতক বিষয়ে সকলের এঁক্য আছে :--তাহা এই, জীবাত্ব! 
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সকল অনাদি অনন্ত--তাহারা স্বরূপতঃ অবিনাশী। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক 
আত্মায় সর্ববিধ শক্তি, আনন্দ, পবিত্রতা সর্বব্যাপিতা ও দর্ধজ্ঞত্ব রহিয়াছে? 
এই গুরুতর ততটা সর্বদা ম্মরণ বাখিতে হইবে। আত্মায় আত্মা ভেদ 
নাই-_কেবল প্রকাশের তারতম্যে। আমার ও প্র ক্ষুদ্রতম প্রাণীর মধ্যে 
প্রতেন্দ কেবল প্রকাশের তারতম্যে--স্বরূপতঃ তাহার সহিত আমার কোন 
ভেদ নাই, সে আমার ভ্রাতা, তাহারও যে আত্মা, আমারও তাহাই। 
ভারত এই মহত্তম তক জগতের সমক্ষে প্রচার করিয়াছে । অন্যান্য দেশে' 
সমগ্র মানবের ভ্রাতৃভাব তত্ব প্রচারিত হইয়! থাকে--ভারতে উহা! সর্বপ্রাণীর 
ভ্রাতৃভাব এই আকার ধারণ করিয়াছে । অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণী, এমন কি, 
ক্ষুদ্র পিপীলিকাগণ পর্য্যস্ত আমার ভাই-তাহারা আমার দেহন্সরূপ। “এবং 
তু পণ্ডিতৈন্দাত্বা সর্ধভূতময়ং হরিম্? ইন্যাদ্ি। এইরূপে পণ্ডিতগণ সেই 
প্রভুকে সর্বভূতময় জানিয়া তাহাকে সেই তাবে উপাসনা করেন। সেই 
কারণেই ভারতে তির্্যগ জাতি ও দরিদ্রগণের প্রতি এত দয়ার ভাব বর্তমান ; 
সকল বস্ত সম্বন্ধেই, সকল বিষয়েই এঁ দয়ার ভাব। আত্মীয় সমুদয় শক্তি 
বর্তমান, এই মত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মিলনভূমি । 

স্বভাবতঃই এইবার আমাদের ঈশ্বরতত্ব আলোচনার সময় আসিয়।ছে। 
কিন্তু তৎপূর্বেই আত্মা সম্বন্ধে একটী কথা বলিতে চাই । যাহারা ইণ্রাজী 
ভাবা চচ্চ৭ করেন, তাহার! অনেক সময় ৪০৪] ও 70170 এই 
ছুইটী কথায় বড় গোলষোগে পড়িয়! ঘান। সংস্কন্ত আত্মা ও 
ইংরাজী ০১০) শব্দ ৫245 তিন্নার্থবাচী। আমর যাহাঁকে মন 
বলি, তাহার] তাহাকে ৪০০] বলেন। পাশ্চাত্য প্রদেশ গত বিশ বৎসর পূর্ব 
পর্য্স্ত আত্মা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করে নাই। এখন যেটুকু জ্রাস লাভ 
করিয়াছে, তাহাও সংস্কৃত দর্শনশান্ত্েরু সাহায্যে । আমাদের এই স্থল শরীর 
রহিয়াছে, ইহার পশ্চাতে মন । কিন্তু মন আত্মা নহে। উহা! হুস্ম শরীর-_, 
স্প্গ তন্মাত্রায় নিশ্ধিত। উহা'ই জন্ম ন্মীস্তরে বিভিন শরীর আশ্রয় করে__ 
কিন্তু উহার পশ্চাতে ৪০11 বা মানুষের আত্মা রহিয়াছেন। এই আত্মা শব্দ 
৪০০1 বা 17170 শব্দের দ্বারা অনুদিত হইতে পারে নাঁ_স্ুতরাং আমাদিগকে 
সংস্ক ত আত্মা শব্দ অথবা আজকালকার পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতান্যায়ী 
৪০1? শব ব্যবহার করিতে হইবে। যেশব্দই আমরা ব্যবহার করি না 
কেন, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আত্মা_মন ও স্কুলশরীর উভয় হই- 





9০৮] কি 
আত? 
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টির রতি ঠিক টিন 
তেই পৃথকৃ। আর এই আত্মাই মন ব। সুক্ম শরীরকে সঙ্গে লইয়া এক দেহ 
হইতে দেহাস্তরে গমন করে। যখন ইহা সর্বজ্ঞ ও পূর্ণ হয়, তখনই ইহার 
আর জন্মমৃত্যু হয় না । তখন ইহা! স্বাধীন হইয়| যায়,--ইচ্ছ! করিলে এই মন 
বাস্ুক্ম শরীরকে রাখিতেও পারে অথব। উহাকে পরিত্যাগ করিয়া অনস্ত 
কালের জন্য স্বাধীন ও যুক্ত হইয়! যাইতে পারে। ন্বাধীনতাই আত্মার 
লক্ষ্য। ইহাই আমাদের ধর্শোর বিশেবত্ব। আমাদের ধর্শেও ন্বর্প নরক 
আছে, কিন্তু উহার! চিরস্থায়ী নহে। ন্বর্গ নরকের স্বরূপ বিচার করিলেই 
সহজেই প্রতীত হয় যে, উহার চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যদি স্বর্গ 
বলিয়া কিছু থাকে, তবে তাহা এই মর্ত্যলোকেরই পুনরারক্তিমাত্র হইবে__ 
একট ন। হয় বেশী সুখ, একটু ন! হয় বেশী ভোগ । তাহাতে বরং 
আরও খারাপই হইবে। এইরূপ স্বর্গ অনেক। যাহার! 
ফলাকাজঙ্ষার সহিত ইহলোকে কোন সৎকর্ম করে, তাহার মৃত্যুর পর এইরূপ 
কোন স্বর্গে ইন্দ্রা্দি দেবত। হইয়া জন্মগ্রহণ করে । এই দেবত্ব বিশেষ বিশেষ 
পদমাত্র। এই দেধতারাও এক সময়ে মানুষ ছিলেন ; সৎকর্ম্মবশে ইহাদের 
দেবত্বপ্রাণ্তি হইয়াছে । ইন্দ্রবরুণার্দি নাম কোন দেববিশেষের নহে। সহস্র 
সহশ্র ইন্দ্র হইবেন। রাজ! নহুষ মৃত্যুর পর ইন্দ্রত্ব লাত করিয়াছিলেন। 
ইন্দ্রত্ব পদমাত্র। কোন ব্যক্তি সৎকর্ম্ের ফলে উন্নত হইয়! ইন্দ্রত্বলাভ করিলেন, 
কিছুদিন সেই পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন আবার সেই দেখদেহ ত্যাগ করিয়া 
পুনরায় মনুষ্যজন্ম লাত করিলেন। মনুষ্যজন্ম আবার সর্বশ্রেষ্ঠ জন্ম। কোন 
কোন দেবতা মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু যেমন এই জগতের 
অধিকাংশ লোক ধনমান এরশ্ব্্য হইলে উচ্চ তত্ব ভুলিয়া যায়, সেইরূপ অধিকাংশ 
দেবতাই এখর্যমদে মত্ত হইয় যুক্তির চেষ্টা আর করেন না। তাহাদের শুত 
কর্থের ফল তোগ হইয়া গেলে তাহার! এই পৃথিবীতে পুনরায় আসিয়া! মনুষ্য 
রূপ ধারণ করেন। অতএব এই পৃথিবীই কর্মভূমি; এই পৃথিবী হইতেই 
আমরা যুক্তিলাত করিতে পারি। স্ৃতরাং এই সকল স্বর্গ আমাদের বিশেষ 
প্রয়োজন নাই। তবে কৌঁন্‌বস্ত লাভের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত ? 

মুক্তি। আমাদের শাস্্ বলেন, শ্রেষ্ঠতম ন্বর্গেও তুমি প্রকৃতির 
৮৮ দ্রাসমাত্র । বিশ হাজার বৎসর তুমি রাজত্ব ভোগ করিলে -- 

তাহাতে কি হইল? যতর্দিন তোমার শরীর থাকে, ততদিন 
বমি সুখের দাসমাত্র। যতদিন দেশকাল তোমার উপর কার্য্য করিতেছে, 


ন্বর্গ। 
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স000াররররররারারররররররররররচরররররররররজউজিডি 
স্কতদিন ভুমি ক্রীতদাস মাত্র। এই কারণেই আমাদিগকে বহিঃপ্রক্ৃতি শু 
অন্তঃপ্রকৃতি উভয়কেই জয় করিতে হইবে। প্রকৃতি ঘেন তোমার পধ্তলে 
থাকে-- প্রকৃতিকে পদদলিত করিয়া তোমাকে তাহার বাহিরে গিয়া স্বাধীন 
মুক্ততাবে নিজ মহিমায় প্রতিঠিত হইতে হইবে। তখন তুমি জন্মের অতীত 
হইলে _ সুতরাং ভুমি মৃত্যুরও পারে ধাইলে। তখন তোমার সুখ চলিয়। 
গেল-_স্ৃতরাং তুমি তখন ছুঃখেরও অতীত হইলে। তখনই তুমি সর্ধাতীত 
ব্যক্ত অবিনাশী আনন্দের অধিকারী হইলে । আমরা ধাহাকে এখানে সুখ 
ও কল্যাণ বলি, তাহা সেই অনস্ত আনন্দের এক কণামাত্র। এ অনন্ত 
আনন্দই আমাদের লক্ষ্য । 
আত্মা যেমন অনস্ত আনন্দস্বরূপ, উহা! তেমনি লিঙগবর্জিত। আস্মাতে 
সরনারী তেদ নাই। দেহসম্বন্বেই নরনারী ভেদ। অতএব আত্মীতে স্ত্রীপুং- 
ভেদারোপ ত্রমমাত্র -শরীর সনন্ধেই উহা! সত্য। আত্মার সন্বন্ধে 
কোনবপ বয়সও নির্দি্ঠ হইতে পারে না, সেই প্রাচীন পুরুষ 
সব্ধদাই একরূপ। 
'করূপে এই আত্মা বদ্ধ হইলেন? আমাদের শান্্ এ প্রশ্নের একমাক্র 
বন্ধন ও উত্তর দিয়া থাকেন। অজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। ম্মামরা 
মুক্তি। অজ্ঞানেই বদ্ধ হইয়াছি_-জ্ঞানোদয়েই উহার নাশ ইইবে, আমা- 
দিগকে এই অন্ধতমের অপর পারে লইয়া যাইবে। এই ভ্ঞানলাঁভের উপায় 
কি? তক্তিপুর্ধক ঈশ্বরোপাসনা এবং সর্বভূতকে ভগবানের মন্দির 
জ্ঞানে সর্বভূতে প্রেম দ্বারা সেই জ্ঞান লাত হয়। ঈশ্বরে পরমানুরক্তিবলে 
জ্ঞান উদয় হইবে--অভ্ঞান দূরীভূত হইবে--সকল বন্ধন খসিয়া যাইবে ও 
আত্মা মুক্তিলাত করিবেন। আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের ছ্বিবিধ স্বরূপের বিষয় 
উল্লিখিত হইয়াছে__সগুণ ও নিগুণ। সগুণ ঈশ্বর অর্থে সর্ব- 
ব্যাপী জগতের হৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তী--জগতের অনান্ধি 
জনক জননী । তাহার সহিত আমাদের নিত্যতেদ। যুক্তি 
অর্থে তাহার সামীপ্য ও সাযুজ্যপ্রাপ্তি। নিগুণ ব্রন্গের বর্ণনায় তাহার প্রতি 
দচরাচর প্রযুক্ত সর্ব প্রকার বিশেষণ অনাবশ্তক ও অযৌক্তিক বলিয়া পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। সেই নিগুণ সর্বব্যাপী পুরুষকে ভ্ঞানবান্‌ বল! ধাইতে পারে না 
কারশ, জ্ঞান মনের ধর্ম । তাঁহাকে চিন্তাশীল বলা যাইতে পারে না. কারণ, 
চিন্তা সসীম জীবের জ্ঞানলাভের উপায় মাত্র। তীহাকে বিচারপরায়ণ বলা 


খআত্া লিজ ও 
বয়োবর্জিত। 


সমুণ ও 
নিগুপ ব্রহ্ম! 
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যাইতে পারে না, কাবরণঃ বিচারও সসীমতার-ছুর্ঘঘলতার চিন্স্বরূপ। 
তাহাকে সৃষ্টিকর্তী বল! যাইতে পারে না, কারণ, বদ্ধ ভিন থুক্ত পুরুষের সৃষ্টিতে 
প্রবৃত্তি হয় না। তাহার আবার বন্ধন কি? প্রয়োজন ভিন্ন কেহই কোন 
সকার্ধ্য করে না। তাহার আবার প্রয়োজন কি? বেদে ঠাহার প্রতি পুংলিঙ্গ 
প্রযুক্ত হয় নাই। “সঙ শন্দের দ্বারা নির্দিষ্ট না হইয়। নিশণ ভাব বুঝ[ইব।র 
জন্য “তদ্‌" শব্দের ঘ্বারা তাতাব নির্দেশ করা হইয়াছে । 
এই নিগুণ পুকষের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ? তাহার সহিত আমর! 
অভিন্ন। আমরা প্রত্যেকেই সেই সর্ধপ্রাণীর মূল কারণ স্বরূপ নিগুন পুরু- 
ষের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র । ঘখনই আমরা এই অনন্ত নিপুণ পুরুষ হইতে 
আমাদিগকে পৃথক ভাবি, তখনি আমাদের হুঃখের উৎপত্তি আর তাহার 
সহিত আমাদের অভেদ জ্ঞানেই মুক্তি! সংক্ষেপতঃ আমানের শান্ত্রে আমরা 
ঈশ্বরের এই দ্বিবিধ ভাবের উল্লেখ দেখিতে পাই । এখানে ইহা! বলা আবশ্তক 
পধাবাদই যে? নিগুণ ত্রক্মবাঁদই সন্দপ্রকার নীতিবিজ্ঞানের স্চিত্তি। অতি 
নীতিবিজ্ঞা প্রাচীন কাল হইতেই প্রত্যেক জাতির তিতর এই সত্য প্রচারিত 
নের ভিতি। হইয়াছে__মনুষ্য জাতিকে আব্মতুল্য তাল বাঁসিবে। ভারতবর্ষে 
আবার মনুষ্য ও ইতর জাতিতে কোন প্রতেদ কর! হয় নাই, প্রাণী নির্বিশেষে 
সকলকেই আত্মতুল্য প্রীতি করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । কিন্ত অপর 
প্রাণিবর্দকে আন্হুলা ভাল বাঁসিলে কেন কল্যাণ হইবে, কেহই তাহার কারণ 
নির্দেশ করেন নাই। নিগণ ব্রহ্মবাদই ইহার কারণ নির্দেশ করিতে এক মাক্র 
সমর্থ। যখন তুমি সমুদয় ব্রহ্মাগুকে এক অখও স্বরূপ জানিলে, তখনই ুমি 
জানিতে পাবিলে, অপরকে ভাল বাসিলে নিজেকেই ভাল বাসা হইল, অপরের 
ক্ষতি করিলে নিজেরই ক্ষতি করা হইল। অদ্বৈতবাদের কথা বলিতে 
গিয়া আরো অনেক কথা আসিয়া পুড়ে। সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্‌ হইলে 
হদয়ে কি অপূর্ব প্রেমের উচ্ছাস হয়, তাহা! আমি জানি। বিভিন্ন সমযে 
চাই বীর্ধা। ভক্তিবলে মান্তষের যে বিবিধ শক্তির বিকাশ হয, তাহ, 
উপায় অছৈত- আমি জানি। কিন্তু আমাদের দেশে এখন আর কাদিব।র 
রি সময় নাই--এখন কিছু বীর্য্যের মাবশ্তক হইয়া পড়িয়াছে। এই 
নিগুণ ত্রন্ধে বিশ্বাসী হউলে-_সর্দপ্রকার কুসংস্কাববিবজ্জিত হইয়া আমিই সেই 
নিগুণ ব্রহ্ম এই জ্ঞান সহাঁয়ে মিছে ব পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইলে হৃদয়ে কি 
অপূর্ব শক্তির বিকাশ হয়, তাহা বলা! যায় না। ভয়? কার ভয়? আমি 
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প্রকৃতির নিয়ম পর্য্যন্ত গ্রাহ করি ন1। মৃত্যু আমার নিকট উপহাসের বৃস্তুষাত্র। 
মান্থষ তখন নিজ আত্মার মহিমায় অবস্থিত হয় যে আত্মা অনাদি অনস্ত ও 
অবিনাশী, যাহাকে কোন বস্ত্র ভেদ করিতে পারে না, অগ্সি দগ্ধ করিতে, গায়ে 
না, জল গলাইতে পারে না, বাঘু শুষ্ক করিতে পারে না, যিনি অনস্ত, 
জন্মরহিত, মৃত্যুশুন্ত, যাহার মহিমার সন্মখে ৃরধ্য, চন্দ্র সমৃহ--এমন কি, সমগ্র 
রহ্ধা্ড সিদ্ধৃতে বিন্দুতুল্য প্রতীয়মান হয়, ষাহার মহিমার সম্মখে দেশকালের 
অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যাঁয়। আমাদিগকে এই মহিমাময় আত্মার প্রতি বিশ্বীস- 
সম্পর হইতে হইবে। তবেই বীর্য আসিবে। তুমি যাহা চিস্তা করিবে, 
তুমি তাহাই হইবে । যদি তুমি আপনাকে হুর্বল ভাব, তবে তুমি হুর্বল হইষে; 
তেজস্বী ভাঁবিলে তেজন্বী হইবে । যদি তুমি আপনাকে অপবিভ্র ভাব, তবে 
তুমি অপবিভ্রঃ আপনাকে বিশুদ্ধ ভাবিলে বিশুদ্ধই হইবে। অহৈতবাদ 
আমাদিগকে আপনাকে হৃর্ধল ভাবিতে উপদেশ দেয় না, কিন্তু আপনাকে 
তেজস্বী, সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ তাবিতে উপদেশ দেয়। আমার ভিতর এ ভাব 
এখনও প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু উহা ত আমার ভিতবে 
রহিয়াছে । আমার মধ্যে সকল জ্ঞান, সকল শক্তি, পুর্ণ পবিত্রতা ও স্বাধী- 
নতার ভাব রহিয়াছে । তবে আমি এগুলি জীবনে গ্রাকীশিত করিতে পাবি 
নাকেন? কারণ, আমর! উহাতে বিশ্বাস করি না। যদি আমি এখনই 
উহাতে বিশ্বাসী হই, তবেই উহার প্রকাশ হইবে_নিশ্য়ই হইবে । অটৈষ্ত- 
বাদ ইহাই শিক্ষা দেয়। অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তোষাদের সন্তানগণ 
তেজস্বী হউক, তাহাদিগকে কোনরূপ ছূর্বলতা, কোনরূপ অনুষ্ঠানপদ্ধতি 
শিক্ষা দিধার প্রয়োজন নাই। তাহারা তেজস্বী হউক, নিজের পায়ে নিজেরা 
ঈাড়াক; সাহসী, সর্কজয়ী, সর্বংসহ হউক। এই সকল গুপসম্পন্ন হইতে 
হইলে তাহাদিগকে প্রথমে আত্মার মন্তিমা সম্বন্ধে শিক্ষ! দিতে হইবে। ইহা 
তদ*ন্ুই--কেবল বেদান্তেই পাইবে। উহাতে অন্তান্ত ধর্মের মত তক্তি, 
উপাস্ম প্রভৃতি সন্বর্ধেও অনেক কর্ধা আছে বটে, কিন্ত আমি যে ভাবের 
ক" বলিতেছি, তাহাই জীবন ও শক্তিপ্রদ ও অতি অপুবর্ধ। বেদাস্তেই 
কেদল পেই মহান্‌ তত নিহিত, যাহা সমগ্র জগতের তাবরাশিকে বিপর্যস্ত 
করিয়া ফেলিবে এবং বিজ্ঞানের সহিত ধর্দ্ের সামঞ্জন্য বিধান করিবে । 
আমি তোমাদের নিকট আমাদের ধর্মের প্রধান প্রধান তত্ব সকল বলি 

জাম । এগুলি কিরূপে কার্যে পরিণত করিতে হইবে, এক্ষণে তৎসন্বন্ধে 
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গুটিকতক কথা বলিব। আমি পূর্বেই বলিয়াছি ভারতে যে কারণ সকণ্ণ 
বর্তমান, তাহাতে এখানে অনেক সম্প্রদায় থাকিবাঁরই কথা । কার্যযতঃও 
দেখিতেছি, এখানে অনেক সম্প্রদায়। আরও একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার এখানে 
দেখা যাইতেছে যে, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্র্নায়ের সহিত বিরোধ করে না। 
শৈব এ কথা বলে না ষে, বৈষ্ণব মাত্রেই অধঃপাতে যাইবে, 
অথব। বৈষ্বও শৈবকে এ কথ! বলে লা। শৈব বলে, আমি 
আমার পথে চলিতেছি, ভূমিও তোমার পথে চল ; পরিণামে আমরা একস্থানে 
পৌছিব। ভারতের সকল সম্প্রদায়ই এ কথা স্বীকার করিয়া থাকে। ইহা- 
₹কই ইঠ্টনিষ্ঠঠ বলে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এ কথ! স্বীকৃত হইয়। 
দ্বাসিতভেছে বে, ঈশ্বরোপাসনার বিতিন্ন প্রণালী আছে। ইহাও স্বীকৃত 
হুদা! আসিতেছে যে, বিভিন্ন প্ররুতির পক্ষে বিভিন্ন সাধন প্রণাঁলীর প্রয়ো- 
জন। তুমি ষে প্রণালীতে ঈশ্বর লাভ করিবে, সে গ্রণালী হয়ত আমার 
খাটবেনা, হয়ত তাহাতে আমর ক্ষতি হইতে পারে। সকলকেই এক 
পথে ষাইতে হইবে, এ কথার কোন অর্থ নাই, ইহাতে বরং ক্ষতিই 
হইয়। থাকে; সুতরাং সকলকে এক পথ দিয়া লইয়। যাইবার চেষ্টা একে- 
বারে পরিত্যাগ করা কর্তব্য । যদি কখন পৃথিবীর সর্ধবলোক এক ধর্ম 
মতাবলম্বী হইয়া এক পথে চলে, তবে বড় ছুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। 
তাহা হইলে লোকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও প্রকৃত ধর্মভাব একেবারে 
বিনষ্ট হইবে। তেই আমাদের জীবনযাত্রার মূলমন্ত্র। সম্পূর্ণৰপে ভেদ 
চলিয়' গেলে স্থষ্টিও লোপ পাইবে। ষতদিন টিস্তাপ্রণ'লীর এই বিভিন্নতা 
থাকিবে, ততদিনই আমরা বর্তমান খাকিব। তবে তেদ আছে বলিয়। 
বিরোধের প্রয়োজন নাই। তোমার পক্ষে তোমার পথ ভাল বটে, কিন্তু 
আমার পক্ষে নহে। আমার পক্ষে আমার পথ ঠিক, কিন্তু তোমার 
পক্ষে নহে। প্রত্যেকের ইষ্ট বিভিন, এ কথায় এই বুঝায় যে, প্রত্যেকের 
পথ বিতিনন। এটী মনে বাখিও, জগতের কোন ধন্মের সহিত আমাদের 
বিবাদ নাই। আমাদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন ইষ্দেবতা। কিন্ত যখন 
দেখি, লেকে আপিয়। আমাদের নিকট বলিতেছে, ইহাই একমাত্র পথ এবং 
ভারতের ন্যায় অসাম্প্রদায়িক দেশে জোর করিয়া আমাদিগকে এ মতাবলম্বী 
করিতে চায়, তখন জামর!। তাহাদের কথ! শুনিয়া হাস্য করিয়া থাকি। 
বাহার। ঈশ্বরলাভোদেশে বিভিনপথাবলম্বী জ্াতাদিগের বিনাশ সাধন করিতে 
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ইচ্ছুক, তাহাদের মুখে প্রেমের কথ। বড়ই অসঙ্গত ও অশোভন । তাহা" 
দের প্রেমের বিশেষ কিছু যূল্য নাই। অপরে অন্ত পথের অন্থুঘরণ করিতেছে, 
যে ইহা সহ্থ করিতে পারে না, সে আবার প্রেমের কথ। বলে! যদি ইহাই 
প্রেম হয়, তবে আর দ্বেষ কি? খ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা! মহন্মদ্-জগতের যে কোন 
অবতারের ই উপাসন। করুক না, কোন ধর্মাবলম্বীর সহিত আমাদের বিবাদ 
নাই। হিন্দু বলেন, “এস ভাই, তোমার যে সাহাধ্য আবথক, তাহা 
আমি করিতেছি; কিন্তু আমি আমার পথে চলিব, তাহাতে কিছু বাধা 
দিওনা। আমি আমার ইষ্টের উপাসনা করিব। ০তাসাল পথ খুব 
ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার পক্ষে হয় ত ৮: ধ।খতর 
অনিষ্ট ঘটতে প|রে। কোন্‌ খাদা আমাব শরীরের উপযেো”?, 21হ। আমার 
নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমি বুঝিতে পারি, কোটি কেট দক্কাৰ সে 
সন্দন্ধে আমাকে কিছু শিক্ষ। দিতে পারে না। এইরূপ কোন্‌ পথ আমার 
উপযোগী হইবে, তাহা আম।র অভিজ্ঞতা হইতে আমি ঠিক বুঝিতে পারি। 
ইহাই ইষ্টনিষ্ঠা। এই কারণেই আমরা বলিয়। থাকি যে, যদি কোন 
মন্দিরে গিব। অথবা কোন যন্ত্র ব প্রন্তমার সাহায্যে তুমি তোমার আম্মার 
অবস্থিত তগবানৃকে উপলব্ধি করিতে পার, বেশ ত। দুশো প্রতিম। গড় 
না কেন। যদি কেন বিশেষ অনুষ্ঠানের দ্বার। তোমার ঈশ্বর উপলব্ধির সাঁহ।ধ্য 
হয়, তবে শীঘ্ঘ এ সকল অনুষ্ঠান অবলন্ধন কর। যে কোন ক্রিয়া ব৷ অন্গুষ্ঠ।ন 
তোষাকে ভগবানের নিকট লইয়! যায়, তাহাই অবলশ্বন কর, যে কোক 
মন্দিরে ধাইলে তোমার ঈশ্বর লাভের সহায়তা হয়, তাহ|তেই গিয়া উপাসনা 
কর। কিন্তু বিভিন্ন পথ লইয়। বিবাদ করিও না। যেমুহুর্তে তুমি বিবদর 
করিবে, সেই মৃহুর্ধে তুমি ঈখর পথ হইতে ত্রষ্ট হইয়!ছ। তুমি সম্মুখে 
অগ্রসর ন। হইয়া পিছু ভটতেছ, ক্রমশঃ পশুপদ্বীতে উপনীত হইতেছ। 
অমাদের ধন্দম কাহাকেও বাদ দিতে চায় না, উহ। সকলকেই নিজের 
কোলে টানিয়া লইতে চায়। আমাদের জাতিতেদ ও অন্যান্য নিয়মাবলি 
ধর্মের সহিত সংস্থষ্ট আপাততঃ বোধ হইলেও বাস্তবিক তাহা 
নহে। সমগ্র হিন্দুজাতিকে রক্ষা। করিবার জন্য এ সকল 
নিয়মের আবম্তক ছিল। যখন এই আম্মরক্ষার প্রয়োজন থাকিবে না, 
তখন এগুলি আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে। এক্ষণে আমার যতই 
বয়েরদ্ধি হইতেছে, ততই এই প্রাচীন প্রথাগুলি আমার ভাল বলিয়।ই 


সমাজ ংক্কার। 


জাঁফনায় বক্তত1-বেদীন্ত। ৩৭ 


ানিটিরিরিরারিরিরি রি 286 উনিিনিরেউ রিনি 
বোধ হইতেছে। এক সময়ে আমি এগুলির অধিকাংশই অনাবশ্ঠক ও রথ! 
মনে করিতাম। কিন্তু যতই আমার বয়স হইতেছে, ততই আমি এগুলির 
কোনটার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি । কারণ শর্ত শত 
শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে এগুলি গঠিত হইয়াছে। কাল্কের শিশু, 
যে কালই হয়ত মৃত্যুযুখে পতিত হইবে, সেযদি আসিয়া আমাকে আমার 
অনেক দিনের সংকল্পসিত বিষয় সকল পরিত্যাগ করিতে বলে, এবং আমি 
যদি সেই শিশুর কথা শুনিয়া তাহার মতানুসারে আমার কার্য্যপ্রণালীর 
পরিবর্তন করি, তবে আমিই আহাম্মক হইলাম, অপর কেহ নহে। ভারতের 
নান। দেশ হইতে আমরা সমাজসংস্কার সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ পাইতেছিঃ 
তাহারও অধিকাংশ এ ধরণের। তাহাদিগকে বল, তোমরা যখন একটী 
স্থায়ী সমাজ গঠন করিত পাৰিবে, তখন তোমাদের কথা শুনিব। তোমরা 
দুদ্রিন একটা ভাব ধরিয়া! থাকিতে পর না, বিবাদ করিয়া উহ! ছাড়িয়। দাও, 
ক্ষুদ পতদ্ধের স্যায় তোমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবন। বুদ্ধদের ন্তাত্ব তোমাদের উৎ- 
পত্তি, বুদ্ধ দের গ্যায় লয়। অগ্রে আমাদের ন্যায় স্থায়ী সমাজ গঠন কর। 
প্রথমে এমন কতকগুলি সামাজিক নিয়ম ও প্রথার প্রবর্তন কর, যাহাদের 
শান্ত শত শত শতান্দী ধরিয়। অব্যাহত থাকিতে পারে । তখন তোমাদের 
সহিত এ বিষয়ে কথাবার্তী কহিবার সময় হইবে, কিন্তু যতদিন না তাহা 
হইতেছে, ততদিন তোমর! বালক মাত্র। 

আমাদের ধরন সম্বন্ধে আমার যাহ! বলিবার ছিল, তাহা বলা শেষ হই- 
যাছে। আমি এক্ষণে বর্তমান যুগের যাহা বিশেষ প্রয়েজন, এমন 
কলিযুগে ধর্ম কয়েকটী কথা! তোমাদ্রিগকে বলিব। মহাভারতকার বেদ- 
দানই ভেষ্ঠ ব্যাসের জয় হউক, তিনি বলিয়! গিয়াছেন, কলিযুগে দানই এক- 

শাধশ। মাত্র ধর্ম। অন্যান্য যুগ যে সকল কঠোর তপস্তা ও যোগার 
প্রচলিত ছিল, তাহা আর এখন চলিবে না। দান শব্দেকি বুঝায়? ধর্ম 
দানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান, তার পর ব্দ্যাদান, তার পর প্রাণদান। অন্ন বন্ধ 
পান সর্ব নিকৃষ্ট দান। যিনি ধর্্ভাঁন প্রদ্দান করেন, তিনি আসস্মাকে অনন্ত 
জন্ম মৃত্যু প্রবাহ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। যিনি বিদ্যাদ্দান করেন, 
তিনিও আধ্যাজ্মিক জ্ঞান লাতের সহায়তা করেন। অন্যান্য দান, এমন কি, 
প্রাণদান পর্য্যস্ত তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ। অতএব তোমাদের এইটুকু 
জান। উচিত যে, এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান হইতে অন্যান্য সর্ব কর্খ 


৩৮, ভারতে বিবেকানন্দ । 


নিক্কষ্ট। আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তার করিলেই মনুষ্য জাতির সর্রশ্রেষ্ঠ সাহাফ্য 

কর। হয়। দ্মামাদের শাস্ত্র আধ্যাত্মিক ভাবের অনন্ত প্রত্রবণ | আর এই 
ত্যাগের দেশ ভারত ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোথায় এইক্নূপ ধর্মের অপ- 
রোক্ষাগুভৃতির দৃষ্টান্ত পাইবে? জগত সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। 
আমায় বিশ্বাস কর; অন্যান্য দেশে অনেক লম্বা লম্বা কথা শুনিতে পাওয়! 
হায়, কিন্ত এখানেই, কেবল এখানেই এমন লোক পাওয়া যায়, ধে ধর্ম 
জীবনে পরিণত করিয়াছে । শুধু ধর্শের লম্বা চৌড়া কথা বলিলেই ধর্ম হয় 
না, তোতা পাখীও লম্বা লম্বা কথা হয়, আজকাল কলেও কথ! কয়, কিন্ত 
এমন জীবন দেখাও দেখি, যাহাতে ত্যাগ, আধ্যাত্মিকতা, তিতিক্ষ| ও অনস্ত- 
প্রেম বিদ্যমীন। এই সকল গুণ থাকিলেই তুমি ধার্ষ্িক পুরুষ হইলে। 
ঘখন আমাদের শাস্ত্রে এই সকল সুন্দর সুন্দর ভাব রহিয়াছে এবং এমন মহৎ 
জীবন সকল উদাহরণ স্বরূপ রহিয়াছেন, তখন যদি আমাদের যোগিশ্রে্গণের 
হৃদয় ও মস্তি প্রস্থত চিন্তারতুগুলি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়! ধনী 
দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলের সম্পত্তি না হয়, তবে তাহা! বড়ই দুঃখের বিবয়। এ 
সকল তব আবার সুধু ভারতেই প্রচার করিতে হুইবে, তাহ! নহে, সমগ্র জগতে 
উহা! ছড়াইতে হইবে । ইহাই আমাদের এক শ্রেষ্ঠু কর্তৃব্য। আর ঘতই তুমি 
অপরকে সাহাধ্য করিতে অগ্রসর হইবে, ততই তুমি দেখিবে, তুমি নিজের 
ফ্লল্যাণ বিধান করিতেছ । যদি তোমরা যথার্থ ই তোমাদের ধন ভালবাস, তবে 
তোমাদিগকে সর্বসাধারণের ছুর্বোধ্য শীস্্ হইতে এই সকল রত্ররাশি লইমা 
তাহাদের প্রকৃত উত্তরাধিক|রিগণকে দান রূপ মহারত সাধনে প্রাণপণ করিতে 
হইবে। সর্বোপরি আমাদিগকে একটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি গাখিতে হইবে । 
হায়, শত শত শতাব্দী ধরিয়। আমরা ঘোরত্তর ঈর্ধযাবিষে জর্জ রিত হইতেছি ! 
আমরা সর্বদাই পরম্পরের হিংসা করিতেছি । অমুক আমার অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ 
কেন হইল--আমি কেন তাহা অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ হইলাম ন1--অহধছ আমাদের 
এই চিন্তা । এমন কি, ধর্শকর্ম্েও আমরা এই শ্রেষ্ঠত্বের অভিলাধী _-আমর। 
এমন ঈর্যার দাস হইয়াছি! ইহা ত্যাগ করিতে হইবে। যদ্দি ভারতে 
কোন প্রবল পাপ 'বাজত্ব ,করিতে থাকে, তবে তাহা এই ঈর্ধয।পরায়ণতা। 
সকলেই আজ্ঞা দিতে চায়, আভ্ঞা পালন করিতে কেহই প্রস্কত নহে। 
প্রথমে আচ্ঞা পালন করিতে শিক্ষা কর, আজ্ঞা দ্রিবার শক্তি আপনা হইতেই 
আসিবে। সর্বদাই দাস হইতে শিক্ষা কর, তবেই তুমি প্রভু হইতে পারিবে। 





জাঞ্চনায় বক্ত তা--বেদাস্ত। ৩৯ 


রিটন রেরা৬ারিড রি রিগিটিনিনিনিনিটিরেতিরিনির 
প্রাচীনকালের সেই অদ্ভুত ব্রঙ্গচর্য্য আশ্রমের অতাবেই ইহা ঘটিয়াছে। 
ঈর্যযাদ্বেষ পরিষ্ত্যাগ কর, তবেই তুমি এখনও যে সব বড় বড় কাষ পড়িয়া 
কুহিয়াছে, তাহা করিতে পারিবে । আমাদের পূর্ব পুরুষগণ অস্ভুত অদ্ভূত 
কর্ম করিয়াছিলেম- আমরা ভক্তি ও ম্পর্ধার সহিত তাহাদের কার্য্যকলাপের 
আলোচন। করিয়া] থাকি | কিন্তু এক্ষণে আমাদের কার্ধ্য করিবার সময়-- 
আমাদের পরবংশীয়ের৷ যেন আনীর্ধাদ ও গৌরব সহকারে আমাদের কার্য্য- 
কলাপের আলোচনা করে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যতই শ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত 
হউন না কেন, প্রভুর আশীর্বাদে আমরা প্রত্যেকেই এমন কার্ধ্য সকল করিব 
যে, তাহাতে তাহাদেরগ গৌরবরবি মার্স করিয়া দিবে । 


ভারত । 


মান্দ্ীজ প্রেসিডেলি। 


সিংহলে স্বামীজির অভ্যর্থন| সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। কলম্বো হইতে 
জাঁফনা পর্য্যন্ত লোকে একবাক্যে উৎসাহস্হকারে স্বামীজিকে অভ্যর্থনা 
করিয়াছিল। সিংহলদেশে পূর্বে কেহই স্বামীজিকে জনিত না, উক্তদেশে 
তাহার জন্ম নহে, তার পর বড় বড় সহর হইতে অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের 
এমন সুবিধা নাই, যাহাতে শ্বীমীজির আগমনবার্তা সব্ধসাধারণে জানিতে 
পারে। সুতরাং তাহার এই অভ্যর্থনা অতি আশ্চর্যের বিষয় বলিতে হইবে। 
এই অল্প কয়েকদিনেই লোকের মনের উপর স্বামীজি এরূপ প্রভাব বিস্তার 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, কিছু দিন পরে রামকৃষ্জ মিশনের স্বামী 
শিবানন্দ যাইয়া! কিছুদিনের জন্য এখানে কাধ্য করেন। এক্ষণে সিংহলে 
একটী বিবেকানন্দ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । 

জাফনায় স্বামীজির বক্ততা হইয়া গেলে পর স্থামীজি ভারতে যাইবার 
উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। জাফনা,হইতে জনপথে ভারতবর্ষ ৫৯ মাইল 
দুরবর্তী। একখানি দেশী জাহাজ ভাঁড়। লওয়! হইল। রাত্রি বারটায কিছু 
পরেই স্বামীজি ও তাহার সঙ্গিগণ রওনা হইলেন। বায়ু অনুকূল থাকাতে 
বড়ই আনন্দের সহিত সকলে তারতাভিমুখে যাইতে লাগিজেন। দ্িপ্রহবের 
পূর্বেই পাস্বানে জাহাজ পহুছিল, অপরাহ্ছে একখানি নৌক। করিয়া স্বামীজি 
তীরে অবতরণ করিলেন । জেটিতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর বা বাষনাদের রাজা 
শ্বামীন্জিকে অভ্যর্থনা করিলেন। জেটির নিয়েই এক চন্দ্রাতপ নানাবিধ 
গুষ্পপত্রে অতি স্ুন্দররূপে শোভিত হইয়াছিল। এই টক্জ্রাতপের নিয়ে 
পাস্বামবাসীর পক্ষ হইতে নাগলিঙ্গমু গিলে মহাশয় এক অভিনন্দন পাঠ 
করিলেন। অভিনন্দনে তীহাঁর! শ্বামীজিকে তাঁহাদের ধন্খাচার্যরূপে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, পাশ্চাত্দেশে আপনার হিন্দুধর্ম প্রচারে যথেষ্ট সুফল 
ফলিয়াছে, এক্ষণে এই নিদ্রিত ভারতকে তাহার বহুদিনের অজ্ঞাননিদ্রা হইতে 
জাগাইবার জন্য অনুপ্রাহ পূর্বক উত্টিয়া পড়িয়া লাগুন। রামনাদের রাঁজাও 
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হয়ের আবেগের সহিত স্বামীজিকে এক স্বতন্ত্র অভিনন্দন প্রদান করিলেন । 
শ্বামীজি নিয়লিখিত উত্তর প্রদান করিলেন । 
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আমাদের পুণ্য মাঁতৃভূমিতেই ধর্শ ও দর্শনের উৎপত্তি ও পরিপুর্টি। এখা- 
'নেই বড় বড় ধর্মবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখানেই, কেবল এখানেই 
ভ্যাগধর্ম প্রচারিত হইয়াছে । এখানেই, কেবল এখানেই অতি প্রাচীন 
কাল হইতে বর্তষান কাল পর্য্যস্ত মন্ুুষ্যের সম্মুখে উচ্চতম আধর্শসমূহ 
স্থাপিত হইয়াছে। 

আমি পাশ্চাত্য দেশের অনেক স্থানে ঘুরিয়াছি--অনেক দেশ পর্ধ্যটন 
করিয়াছি_-অনেক জাতি দেখিয়াছি । আমার বোধ হয়, প্রত্যেক জাতিরই 
এক একটী মুখ্য আদর্শ আছে। সেই আদর্শ ই যেন তাহার জাতীয় জীবনের 
মেরুদণ্ড সরূপ। রাজনীতি, যুদ্ধ, বাণিজ্য বা যন্ত্রবিজ্ঞান তারতের মেরুদণ্ড 
নহে, ধর্মই, কেবল ধর্মই যথার্থ ভারতের মেরুদওন্ঘরূপ | ধর্মের প্রাধান্য 
ভারতে চিরকাল । 

শারীরিক শক্তিবলে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কার্ধ্য সম্পন্ন হইতে পারে সত্য, 
বৃদ্ধিবলে বিজ্ঞান সাহাষ্যে যন্ত্রাদি নির্্ীথ করিয়া তাহা দ্বারা অনেক অদ্ভুত 
কার্ম্য দেখান যায়, ইহাও সত্য, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তির যেরূপ প্রভাব, 
এগুলির প্রভাব তাহার তুলনার কিছুই নহে। 

ভারতের ইতিহাস পাঠ করিলে জান! যায় তারত প্বীনবই করা বু শাল 
আজকাল আমরা শিক্ষা পাইয়া থ! ৯--হিন্খুবা হীনবীর্ধা ও 
'নিফন্মী-__যে সকল ব্যক্তির নিকট এই শিক্ষা 91ওম। যাৰ, সাহাঁদেশ নিকট 
আমরা অধিক জ্ঞানের প্রত্যাশা করি। বি ওহাদেণে পক্ষ এই 
ফল ফলিয়াছে যে, অন্যান্তি দেশের লোকের নিকট শহন্দুর! হীনবাধ্য ও 
নির্মী' ইহা একটী কিন্বদত্তী শ্বরূপ দীড়াইয়াছে। তারত যে কোন কালে 
নিক্ষিয় ছিল, এ কথা আমি কোন মতেই স্বীকার করি না। আমাদের 
এই পবিত্র মাতৃভূমি যেরূপ কম্মপরায়ণ, অন্য কোন স্থানই সেরূপ নহে। 
তাহাবপ্রমাগ্-_ এই অতি প্রাচীন মহান্‌ জাতি এখনও জীবিত রহিয়াছে । 
আর ইহার' মহামহিমাময় জীবনের প্রতি সঙ্ষিতে ইহা ষেন অবিনাশী অক্ষয় 
নব যৌবন লাভ করিতেছে । ভারতে কর্দপরায়ণতাঁ যথেষ্ট আছে বটে, 
কিন্ত অপরের উহাতে লক্ষ্য'না পড়িবার কারণ এই,--মক্ুষ্য প্রক্কাতিই এই 
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যে, যেযে কার্ধ্য করে বা ভাল বোঝে, মে সেটাকেই জগতের একমাক্র 
ৰার্ধ্য বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়া বলে। মুচি জুতো শেলাইই বুঝে, মিজ্তি 
'শীথনিই বুঝে-জগতে'ঘে আর কিছু করিবার বাঁ বুঝিবার আছে; তাহ। 
তাহাদের বুঝিবার অবসর হয় না। যখন আলোকের পরমাণুর স্পন্দন 
অতি তীব্র হয়, তখন আমর! আলোক দেখিতে পাই না, কারণ, আমাদের 
দর্শনশক্তির একট! সীম! আছে--তাহার বাহিরে আর আমরা (দেখিতে পাইব 
না। যোগী কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক অস্তর্দ-ষটিবলে সাধারণ অজ্ঞ লোকের 
জড়দৃষ্টি ভেদ করিয়া ভিতরের জিনিষ দেখিতে সমর্থ হম। 

এক্ষণে সমগ্র জগৎ আধ্যাত্মিক সত্যের জন্য ভারতভূমির দিকে তাকাইয় 
'গমাছে। ভীরতকে জগতের সকল জাতির কল্যাণ সাধনের জন্ত কার্য্য করিতে 
হইবে। এখানেই মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ সকল বিদ্যমান । পাশ্চাত্য 
ব্ধমগ্ডলী এক্ষণে আমাদের সংস্কত সাহিত্য ও দর্শনে নিবদ্ধ ভারতবাসীর 
সনাতন বিশেষত্ব-পরিচায়ক এই আদর্শকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে । 

ইতিহাসের প্রারস্ত হইতে আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোন ধর্ম 
প্রচারকই ভারতের বাহিরে হিন্কুমত প্রচারে গমন করেন নাই। কিন্ত 
এখন আমাদের মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন আসিতেছে । ভগবান্‌ শ্রীকৃঃ 
বলিয়াছেন, “যখনই ধর্শের গ্লানি ও অধর্ম্ের অভ্যুর্থীন হয়, তখনই আমি 
জগতের কল্যাণের জন্য আবিভূতি হইয়া থাঁকি”। ধর্ম্মেতিহাস গবেষণীয় 
স্মাবিষ্কত হইয়াছে খে, ষে কোন জাতির ভিতর উত্তম নীতি শাস্ত্র প্রচলিত, 
তালরাই উহার কতক অংশ আমাদের নিকট গ্রহণ করিয়াছে আরু যে 
সকল ধর্থে আত্মার অমবঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞান পরিস্ফূট, তাহারাও মুখ্য কা 
গৌণ ভাব উহা আমাদের নিকট গ্রহণ করিয়াছে। 

উন্বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ছুর্বলের উপর প্রবলের যেরূপ অত্যাচার, 
দস্তা, জুলুম প্রভৃতি হইতেছে, জগতের ইতিহাসে আর কখনও এরূপ 
হয় নাই। সকলেই জানেন, বাসন! জয় না করিলে যুক্তি নাই। যে প্রকৃতির 
দাস, সে কখন মুক্ত হইতে পারে না। জগতের সমগ্র জাতিই এক্ষণে 'এই 
অহাসত্য বুঝিয়া উহার আদর করিতে শিখিতেছে। যখনই শিষ্য এই 
সত্য ধারণার উপযুক্ত হয়, তখনই তাহার উপর গুরুর কৃপা হয়। তগবান্‌ 
ক্মনস্ত কাল ধরিয়া সর্বধর্শীবলম্বী ব্যক্তিগণের প্রতি অনস্ত দয়া প্রকাশ 
করিয়া ।তাহাদের জন্য সাহাষ্য প্রেরণ করিতেছেন। আমাদের প্রভু সকল 
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রিকি রিয়ার রা 2865587688058255 ডিজি নাটক 
ধন্মেরই ঈখ্বর। এই উদার তাৰ কেবল ভারতেই বর্তমান। জগতের 
অন্যান্য ধর্মশান্তে এরূপ উদ্বার ভাব দেখাও দেখি । 

বিধির বিধানে আমর! হিন্নুগণ বড় কঠিন ও দাম্িত্বপূর্থ অবস্থায় পড়িয়াছি।' 
পাশ্চাত্য জাতিসকল আমাদের নিকট আধ্যাত্মিক সহায়তার জন্য আসিতেছে । 
নূম্গ্র ভারতসম্তভানগণের এক্ষণে কর্তব্য--তাহারা যেন সমগ্র জগৎকে 
মানব-জীবন-সবস্তার প্রকৃষ্ট সমাধান শিক্ষা দিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে আপনা 
দ্বিগকে উপযুক্ত করে তাহারা সমগ্র জগৎকে ধর্ম শিখাইতে ধন্দতঃ ন্যায়তঃ 
বাধ্য। একটী বিষয় আমরা গৌরবের সহিত ম্মরণ কৰিতে পারি। 
অন্যান্য দেশের ভাল ভাল ও বড় লোকেরা কোন দস্থ্য ব্যারণ হইতে 
তাহাদের বংশাবলীর উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ বাঁহির কত্বিতে পারিলে 
বড়ই প্রীতি অন্থভব করেন। এই সকল ব্যারণ পার্ধত্য ছুর্গে বাঁস করিত, 
সমযে সময়ে বাহির হইয়া পথিকদিগের সর্ধস্ব লুটপাট করিত। এইরূপ 
দস্যু ব্যারণের সন্তান বলিয়া পরিচিত হওয়া পাশ্চাত্য দেশের বড় লোকদিগের 
বড় গৌরবের বিময়। আমরা হিন্দুগণ কিন্ত আমাদিগকে পর্বতগুহা- 
নিবাসী, ফলমূলাহারী, ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ খবিমুনির বংশধর বলিয়া! পরিচয় 
দিতে গৌরব অন্ুতব করি। আমরা এক্ষণে অবনত ও হীন হইয়াছি 
বটে কিন্তু যদি আমরা আমাদের ধর্মের জন্য আবার প্রাণ পণ করি, তবে 
আমরা আবার মহৎপদবীতে উনীত হইতে পাৰি । 

আপনারা আমাকে যে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তজ্জন্য 
আমার হদয়ের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন রামনাদের রাজা আমার 
উপর যে তালবাসা দেখাইয়াছেন, তজ্জন্ত তাহার প্রতি যে কি কৃতজ্ঞতা- 
প্রাশে আবদ্ধ, তাহ! আমি ভাষায় প্রকাশে অক্ষম। যদি আমার ছার! 
কিছু সৎকার্ধ্য হইয়! থাকে, তবে তাহার প্রত্যেকটীর জন্য ভারত এই মহাপুরুষের 
নিকট খণী, কারণ আমাকে চিকাগোয় পাঠাইবার কল্পনা তাহার মনেই 
প্রথম উদ্দিত হয়, তিনি আমার মাথায় এ ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং 
উহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য আমাকে বার বার উত্তেজিত করেন। 
তিনি এক্ষণে আমার পার্খে দ্াড়াইয়া তাহার স্বভার্সিদ্ধ উৎসাহে আরো অধিক 
কার্যের আশা করিতেছেন। র্ূদি ইহার ন্যায় আরে! কয়েকজন রাজা 
আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির কল্যাণে আগ্রহান্থিত হইয়া ইহার আধ্যাত্মিক 
উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তবে বড়ই ভাল হয়। 


৪৪ জাঁফনায় বস্তু তা--বেদাস্ত | 


স্বামীজির উত্তর শেষ হইলে তিনি একখানি গ্রাড়ীতে চড়িয়৷ রাজার 
বাঙ্গালাতিমুখে চলিলেন। বাজার অন্িপ্রায়ান্ুসাধে গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়। 
লওয়া হইল--সকলে মিলিয়া এমন কি, রাজা পর্য্যস্ত সেই শকট 
সেই ক্ষুদ্র সহরের মধ্য দিয়! টানিয়! লইয়া যাইতে লাগিলেন । তিন দিন 
শ্বামীজি এখানে বড়ই আনন্দে কাটাইলেন। পাস্বান ও তন্নিকটবন্তাঁ রামে- 
শ্বরের অনেক অধিবাসী এই সময়ে আসিয়া স্বামীজির দর্শন লাত করিয়া 
আপনাদিগকে কতার্থ মনে করিল। একদিন স্বামীজি রামেশ্বর মন্দির 
দর্শনার্ধে গমন করিলেন। প্রায় পাঁচ বৎসর পুর্বে স্বামীজি এখানে পদ- 
ব্রজে আসিয়াছিলেন-তখন তিনি সাধারণের নিকট পবিচিত ছিলেন না। 
যাহা হউক, স্বামীজির পাঁড়ী যখন মন্দির সন্নিধানে পৌছিল, তখন এক 
বৃহৎ জনতা! হস্তী, উদ্টী, অশ্ব মন্দিরের চিহ্নিত পতাকা, দেশী সঙ্গীত 
এবং অন্যান্য সম্মানের চিহ্ন লইয়া উপস্থিত হইল । মন্দিরে উপস্থিত হইবার 
পর স্বামীজি ও তাহার শিষ্যবর্গকে মন্দিরের মণিম।ণিক্য হীর। জহরত প্রভৃতি 
প্রদর্শিত হইল। স্বামীজি সমস্ত মন্দিরটা বেড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন-- 
তাহাকে মন্দিরের অদ্ভুত কারুকার্য সকল প্রদর্শিত হইতে লাগিল । 
সহত্র স্তন্তোপরি স্থাপিত চাদনীটীও স্বাীজি দেখিলেন। অবশেষে তাহাকে 
সমবেত লোকগণের সমক্ষে বক্তত| দিতে বলা হইল। স্বামীজি ইংরা- 
জীতে বক্ৃত। দিতে লাগিলেন। নাগলিঙ্গম্‌ মহাশয় তামিল ভাষায় অনুবাদ 
করিয়। শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইতে লাগিলেন । 





রাঁমেশ্বর মন্দিরে বক্তৃতা । 


ধর্ম অনুরাগে অনুষ্ঠানে নহে। হৃদয়ের পবিত্র ও অকপট প্রেমেই 
ধর্ম। যদি দেহ মন শুদ্ধ না হয়, তবে মন্দিরে গিয়। শিব পুজা কর 
বৃথা। যাহাদের দেহ মন পবিত্র, শিব তাহাদেরই প্রার্থনা শুনেন। 
আর যাহারা অশুদ্প্ততাৰ হইয়াও অপরকে ধর্দ শিক্ষা দিতে যায়, 
তাহারা অসাদগতি প্রাপ্ত হয়। বাহ পুজ! মানস পুজার বহিরঙ্গ মাত্র- 
মানস পুজা! ও চিত্তশ্তদ্ধিই আসল জিনিষ। এইগুলি না থাকিলে বাহ্‌, 
পূজায় কোন ফল লাঁত হয় নী এই কলিযুগে লোকে এত হীনস্বভাঁব হইয়। 
পড়িয়াছে যে, তাহারা মনে করেঃ অতি সহজেই ধন্মলাত হয়। তাহার! 
মনে করে, তীর্ঘস্থানে গমন করিবামাত্র তাহাদের পাপ ক্ষানিত হইয়া! যাইবে। 


পা্ান অভিনন্দনের উত্তর । ৪ 


কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঘ্দি কেহ অপবিত্র ভাবে কোন তীর্ঘে গমন করে, তঝে 
সেখানে অপরাপর ব্যক্তির বত পাপ সব তাহার ঘাড়ে আসিয়া! পড়ে-- 
তখন তাহাকে আরও গুরুতর পাপের বোঝা লইয়া গৃহে ফিরিতে হয়। 
তীর্থে সাধুগণ বাস করেন, তথায় অন্যান্য পবিত্র ভাবোদীপক বস্তসমৃহও 
ধীকে। কিন্তু যদি কোন স্থানে কেবল কতকগুলি সাধু ব্যক্তি বাদ করেন 
অথচ সেখানে যদি একটীও মন্দির না থাকে; তাহারেই তীর্থ বলিতে, 
হইবে। যদি কোন স্থানে শত শত মন্দির থাকে, অথচ ঘর্দি তথায় অনেক 
অসাধু লৌক বাস করে, তবে সেই স্থানের আর তীর্থত্ব থাকে না। আবার' 
তীর্থে বাস করাও বড় কঠিন ব্যাপার । কারণ, অন্য স্থানের পাপ তীর্ধে 
খণ্ডে, কিন্তু তীর্থের পাপ কিছুতেই খণ্ডে না। সকল উপাসনার সার এই-- 
শুদ্ধচিত্ত হওয়। ও অপরের কল্যাণ সাঁধন। ফিনি দরিদ্র, দুর্বল, রোগী, 
সকলেরই মধ্যে শিব দেখেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসন। করেন। আর 
যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিব উপাসনা করে, সে প্রবর্তক মাত্র 
যে ব্যক্তি জাতিধর্ম নির্বিশেষে একটী দরিদ্র ব্যক্তিকেও শিববোধে সেব॥ 
করে, তাহার প্রতি শিব, যে ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে» 
তাহার অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন। 

কোন ধনী ব্যক্তির এক বাগান ছিল__তাহার ছুই মালী ছিল। তাহাদের; 
মধ্যে একজন খুব অলস, সে কোন কায করিত না; কিন্তু তাহার প্র 
আসিবা মাত্র করযোড়ে “প্রভুর কিবা রূপ--কিব! গুণ" বলিয়া তাহার সম্মুখে 
নৃত্য করিত। অপর মালিটী বেশী কথ! জানিত ন৮_-সে খুব পরিশ্রষ 
করিয়া প্রভুর বাগানে সকল প্রকার ফল ও শাক্সবঙ্জি উৎপন্ন করিত ও সেই 
গুলি মাথায় করিয়। অনেক দুরে তাহার প্রভুর বাঁটীতে লইয়! যাইত। বল 
দেখি, এই ছুই জন মালীর ভিতরে প্রভু সর্ধাপেক্ষা কাহাকে অধিক ভাল, 
বাসিবেন? এইরূপ শিব আমাদের সকলের প্রভু, জগৎ তাহার উদ্যান- 
স্বরূপ আর এখানে ছুই প্রকার মালী আছে। এক প্রকার মালীরা অলস, 
কপট, কিছুই করিবে না, কেবল শিবের রূপ-_তাহার চোক নাক ও অন্যান্য 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা করিবে; আর এক প্রকার লোক আছেন, যাহার! 
শিবের দরিদ্র, ছুর্বল সম্তানগণের জন্য তীহার স্থষ্ট সকল প্রাণীর কল্যাণের 
জন্য চেষ্টী করেন। এই দ্বিবিধ প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের মধ্যে শিবের সর্বা- 
পেক্ষা প্রিয় কে হইবে? নিশ্চয়ই যিনি শিবের সম্তানগণের সেবা করেন । 


৪৬ ভারতে বিবেকানন্দ! 





বিনি পিতাকে সেব! করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাহার সম্তানগণের সেবা 
অগ্রে করিতে হইবে। যিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে 
তাহার সম্তান্গণের সেবা সর্ধাপ্রে করিতে হইবে-_অগ্রে জগতের সেবা 
করিতে হইবে। শাস্সে উক্ত হইয়াছে, যাহারা তগবানের দাসগণের সেক! 
করেন, তাহারাই তগবান্র সর্ধশ্রে্ঠ দাস। অতএব এইটী সর্বদা ম্মরণ 
রাখিবে। আমি তোমাদিগকে পুনকয় বলিতেছি, তোমাদিগকে শুদ্ধচিত্ত 
হইতে হইবে, এবং যে কেহ তোমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, যথাসাধ 
তাহার সেবা করিতে হইবে । এইব্ধপ ভাবে পরের সেবা শুভ কর্দ। এই 
সৎকর্ম বলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের অভ্যন্তরে ষে শিব রহিয়াছেন, তিনি 
প্রকাশিত হন। তিনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। যদি দর্পণের 
উপর ধূলি ও ময়লা থাকে, তবে তাহাতে আমরা 'আামাদ্ের মূর্তি দেখিতে 
পাই না। আমাদের হদয় দর্পণেও এইরূপ অজ্ঞান ও পাপের ময়লা 
রহিয়াছে । সর্বাপেক্ষা প্রধান পাপ এই স্থার্থপরতাঁ আগে নিজের ভাবন৷ 
ভাবা। যে মনে করে, আমি আগে খাইব; আমি অপরাপেক্ষা অধিক 
ধশ্বর্য্যশীলী হইব, আমি সর্ধ সম্পদের অধিকারী হইব, যে মনে করে, আমি 
অপরের অগ্রে স্বর্গে যাইব, আমি অপবের অগ্রে মুক্তিলাভ করিব, সেই 
ব্যক্তিই স্বার্থপর । স্থার্থশৃন্ত ব্যক্তি বলেন, আমি সকলের অগ্রে ষাইতে চাই 
না, সকলের শেষে যাইব আমি স্বর্গে যাইতে চাই না যদি পরোপকারের 
জন্য নরকে যাইতে হয়, তাহাতেও প্রস্তত আছি। কেহ ধার্মিক কি অধান্বিক 
পরখ করিতে হইলে দ্রেখিতে হইবে, সে ব্যক্তি কতদ্বর নিঃস্বার্থ। ঘষে 
অধিক নিংস্বার্থ সেই অধিক ধান্মিক, সেই শিবের সামীপ্য লাভ করে। 
সে পঞ্ডিতই হউক, মৃখ”ই হউক, সে শিবের বিষয় কিছু জানুক বা না জান্থুক, 
সে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শিবের অধিক নিকটবত্তাী। আর যদি কেহ 
স্বার্থপর হয়, সে যদি জগতে যত দেবমন্দির আছে, দেখিয়। থাকে, সব 
তীর্ঘ দর্শন করিয়া আসিয়া! থাকে, সে বদি চিতাবাঘের মৃত সাঁজিয়া থাকে, 
তাহ হইলেও সে শিব হইতে অনেক দুরে অবস্থিত। 


পা্ানে স্বামীজির স্মতিস্তস্ত | 


পাশ্চাত্য দেশে ধর্শপ্রচারের পর স্বামীজি ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথম 
পান্বানে পদার্পণ করেন। এই ঘটনা ম্মরণার্থ রামনাদের রাজ। একটী শ্বৃতি- 


রাঁমনাঙগে অভ্যর্থনা । ৪৭ 


টলীরিরা জিরা রর রিনি উনিটিরউিটি গঠিত টিটি রিনি লোর্ 
স্তত্ত নির্মাণ ফ্বরিয়া দিয়াছেন। উহার উপর যে কথাগুলি খোদিত আছে, 
তাহার বঙ্গানুবান্ধ দেওয়া গেল ৫ 

পাশ্চাত্য দেশে স্বামী বিবেকানন্দ বেদাস্ত ধর্ম প্রচার করিতে আশ্চর্য" 
রূপে কৃতকার্য্য হইয়! তীছার ইংবাজ শিষ্যগণের সহিত ভারতের ষে স্থানে 
প্রথম পদার্পণ করেন, রামনাদের রাজ! ভাস্কর সেতুপতি সেই স্থানে এই 
স্বতিত্তত্ত নিশ্দাণ করিলেন 


রামনাদে অভ্যর্থনা । 


পাঠকবর্গের জানা! আবশ্তক, পাস্বান ভারতের নিকটবর্তী একটি ক্ষুন্ 
স্বীপ। সুতরাং পাশ্বান হইতে আবার জাহাজে চড়িয়া ভারতে আসিতে 
হইল। তাঁরতে পৌছিয়া রামনাদের রাজার ছত্রে স্বামীজি প্রাতর্ভোজন 
ক্রিয়া নির্বাহ করিলেন। তার পর তিরুপিলানি নামক স্থানে পৌছিলে 
ভথাকার অধিবাসিপণ শ্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিলেন । সন্ধ্যা হয় হয় এমন 
সময় রামনাদ দেখা গেল। সমুদ্রতীর হইতে স্বাধীদ্বি বরাবর গোশকটে 
যাইতেছিলেন, কিন্ত রামনাদের নিকট পহুছিয়া স্বামীজি একখানি নৌকায় 
উঠিয়া একটি বৃহৎ হদের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন-__দাক্ষিণাত্যে এনপ 
অনেক বড় বড় হ্দ আছে। সুতরাং রামনাদে উক্ত হদের তীরে স্বামীজির 
অভ্যর্থনা হইল--হ্দতীরে অভ্যর্থনা হওয়া দরুণ অভ্যর্থনা সতা বেশ 
জমিয়াছিল। রামনাদের রাজা অবশ্য অভ্যর্থনাকারীদের অগ্রণী । তিনি 
স্বয়ং স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়! রামনাঁদের কয়েকটী সন্ত্রস্ত লোকের 
সহিত তাহার পরিচয় করিয়। দিলেন । যখন সকলে রামনাদের নিকট 
পছুছিয়াছিলেন, তখনই শ্বামীজির সম্মানার্থ তোপ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল--. 
যখন রামনাদে পহ'ছিলেন, তখন রকেট (2১০০৩) বাজি ছোঁড়া হইতে 
লাগিল। স্বামীজি রাজার গাড়ীতে চড়িয়া রাজভ্রাত। পরিচালিত রাজার শরীর- 
বক্ষকগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়। চলিতে লাঁগিলেন। রাজ। পদব্রজে সমবেত 
জনতার নেতৃম্বর্ূপ হইয়। শ্বীমীজির অনুধাবন করিতে লাগিলেন। রাস্তার 
ছুই ধারে মশাল জলিতেছিল। দেশী বিলাতী ছুই প্রকার বাদ্য হইতেছিল। 
স্বামীজি জাহাজ হইতে নামিবার পর হইতে নগর প্রবেশ পর্য্যস্ত ৰিলাতী 
বাদ্য চলিতেছিল--- তাহার! “হের এসেছেন বিজয়ী বীর? (596 0১6 0০7. 
051105 0০1০০০91755) এই গান গাহিতেছিল। অর্ধেক পথ এইরূপে 


৪৮ ভারতে বিবেকানন্দ | 


আসা হইলে রাঙ্জা কর্তৃক অহ্থ্রুদ্ধ হইয়া স্বামীজি সুন্দর বাঁজশিবিকায় 
আরোহণ করিয় শঙ্কর ভিলায় আঁসিলেন। ক্ষণকাঁল বিএমের পর শ্বামীজি 
উক্ত স্থানের বৃহৎ বক্ত.তা হলে গমন করিলেন। ইতিমধ্যেই তথায় লোকের 
ভিড় হইয়া! গিয়াছিল। স্বামীজিকে দেখিবামাঁজ তাহাঘা পূর্বের স্ায় 
উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে ক্পীগিল। রাজা প্রথমতঃ ন্বামীজিকে বনু 
প্রশংসাবাদ করিয়া তাহার ভ্রাতা রাজ! দিনকর সেতুপতিকে নিয়লিখিত 
অভিনন্দনপত্র পাঠ করিতে বলিলেন । অভিনন্দন পাঠ শেষ হইলে উক্ত 
'অতিনন্দনপত্রটী অতি সুন্দর স্কারুকার্ধ্যথচিত একটী বড় রূপার গিল্টি কর। 
বাকঝে করিয়! তাহাকে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইল। 


রামনাদ অভিনন্দন | 


শ্রীপরমহংসযতিরাজদি্বিজয়কোলা হুললর্বমতসম্প্রতিপননপরমযো গেশবরশ্রীমত্ত- 
গবান্‌ শ্রীরামকষ্জ পরমহংসকরকমলসঞ্জত; রাজ।ধিরাজসেবিত শ্রীবিবেকানন্দ 
স্বামী পুজ্যপাদেষু। 
স্বামিন্ঃ 
এই প্রাচীন ও এঁতিহালিক সংস্থান সেতুবদ্ধ রামেশ্বন্ধ বাঁ রামনাথ- 
খুরম্‌ বা রামনাদেক্ক অধিবাসী আমর আমাদের এই মাতৃভূমিতে সাদরে 
আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি । যে স্থান সেই মহাধন্মবীর আমাদের 
পরম ভক্তিতাজন প্রভু শ্রীতগবান্‌ রামচন্ত্রের পদার্পণে পবিত্র হইয়াছে, 
'সেই ভারতে প্রথম পন্বার্পণের সময় আমর! যে প্রথমেই আপনাকে আমা 
€দের হৃদয়ের শ্রদ্ধাতক্তি অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাতে আমরা আপনাঁ- 
দিগকে মহ সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিতেছি । 
আমাদের সনাতন ও মহান্‌ ধর্মের প্রকৃত মহ পাশ্চ।ত্য দেশের মনীষি- 
গণের চিত্তে দৃঢ়র্ূপে মুদ্রিত করিয়া! দিবার জন্য আপনি থে চেষ্টা করিয়াছেন, 
তাহা অতীব প্রশংদার্হ এবং এ চেষ্টার ষে অভূতপূর্ব সুফল ফলিয়াছে, 
তাহাতে আমরা অকপট আনন্দ ও গৌরব অন্ভুভব করিয়াছি । আপনি 
অপূর্ব বাগ্সিত। সহকারে ও স্পষ্ট অত্রান্ত ভাষায় ইউরোপ ও আমেরিকার 
শিক্ষিত ব্যক্তিপণের নিকট ঘোষণ! করিয়াছেন ও তাহাদিগের হৃদয়ে দৃঢ় 
বিশ্বাস করাইয়। দিয়াছেন যে, হিন্দুধর্শই আদর্শ সার্ধঘভৌমিক ধর্ম এবং 
উহ সকল জাতি ও সকল ধর্মাবলম্বী নরনারীরই প্রকৃতির উপযোগী । আপনি 


রামনাঁদ অভিনন্দনের উতদ্ধ। ৪৯ 


অহানিঃশার্থ ভাবের প্রেরণায়, মহেচ্চ উদ্দেশ প্রাণে লইয়া! ও মহা স্বার্থত্যাগ 
করিয়। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়! অতুল এ্রশ্্্যশালী ইউরোপ ও 
আমেরিকায় সত্য ও শাস্তির সংবাদ বহন করিয়াছেন এবং ভারতের আধ্যাঁ- 
আ্মিক জয়পতা কা উড়াইয়াছেন। আপনি উপদেশ ও জীবন_-উভয়তঃ সার্ব- 
ভৌমিক ভ্রাতৃভাবের প্রয়োজনীয়তা ও কার্ষ্যে পরিণতির সম্ভাবনীয়ত। দেখা ইয়া 
ছেন। সর্বোপরি, আপনার পাশ্চ।তায প্রদেশে প্রচারের ফলে গৌণতভাবে 
ভারতের উদ।সীন পুত্রকগ্ঠাগণের প্রাণে অনেক পরিমাণে তাহাদের পুব্ধ- 
পুরুষদের ধন্ধের মহৃত্বের ভাব জাগরিত হইয়াছে এবং তাহাদের পরম প্রিয় 
অমূল্য ধশ্মের চর্চা ও অন্ুষ্ঠঠনে একটা আন্তরিক আগ্রহ জন্মিয়াছে। 

এইরূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রদেশের আধ্যাম্সিক পুনরুখাঁনের জন্য 
তাপনি যে নিংস্বার্থতাবে পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্ত আপনার প্রতি বাকোর 
দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আমরা অক্ষম। আপনার অন্রক্ত শিষ্য 
আমাদের রাঁজার প্রতি আপনি যে বরাবরই পরম অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া 
আসিতেছেন, এ কথ! উল্লেখ না করিলে এই অভিনন্দনপত্র অসম্পূর্ণ 
থাকিয়া যায়। আপনি অন্তগ্রহপুর্বক তাহার রাজ্যে প্রথম পদার্পণ করার 
জন্য তিনি আপনাকে যেরূপ সম্মানিত ও গোৌরবান্িত বোধ করিতেছেন, 
তাহা তিনি ভাষায় প্রকাশে অসমর্থ। 

উপসংহারে আমর! সেই সর্ধশক্তিমানের নিকট প্রার্থনা করি, যে, তিনি 
যেন আপনি যে কল্যাণকর কার্ব্য এত সুন্দররূপে আরন্ত করিয়াছেন, তাহ! 
পরিচালন কবিতে আপনাকে দীর্ঘ জীবন, স্বাস্থ্য ও বল প্রদান কৰেল। 
আপনার পরম ভক্ত আজ্ঞাবহ শিষ্যগণের শ্রদ্ধ। ও প্রেমসহকৃত এই অভিনন্দন । 

স্বামীজি এই অভিনন্দনের যে উত্তর প্রদান করেন, তাহার সমগ্রটার 
বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল £-- 


রামনাঁদ অভিনন্দনের উত্তর ৷ 


সুদীর্ঘ বূজনী প্রতাতপ্রায়া বোঁধ হঈতেছে। মহাছুঃখ অবসানপ্রান্ন 

প্রতীত হইতেছে । যহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগরিত 

তত হইতেছে। ইতিহ'সের কথা দূরে থাকুক, কিন্বদত্তী পর্য্যন্ত যে 

সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদে অসমর্থ, তথা হইতে এক 

অপুর্ব বাণী যেন শ্রুতিগৌচর হইতেছে । আমাদের মাতৃভূমি ভারতের জ্ঞান- 
ণ 


৫৩. ভারতে বিবেকানন্দ । 





ভক্তিকর্মরূপ হিষালয়ের প্রতি শুঙ্গে প্রতিধবনিত হইয়। যেন এ বাণী মৃদু 
অথচ দৃঢ় অত্রান্ত ভাষায় কোন্‌ অপুব্ধ রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। 
তই দ্বিন যাইতেছে, ততই যেন উহা স্পষ্টতর ততই যেন উহা গম্ভীরতর 
হইতেছে। হিমালয়ের প্রাণপ্রদদ বায়ুস্পর্শে মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থি- 
মাংসে পর্যন্ত যেন প্রাণস্ধাব করিতেছে নিদ্রিত শব জাগ্রত হইতেছে । 
তাহার জড়ত। ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃত- 
মস্তিষ্চ যেসে বুঝিতেছে ন। যে, আমাদের এই মাতৃভূমি তাহার গভীর 
নিদ্দা পরিতা।গ করিয়। জাগরিত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইহার 
গতিগেধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না কোন বহিঃস্থ শক্তিই 
এক্ষণে আর ইহাকে চাপিয়। রাখিতে পারিবে না; কুন্তকর্ণের দীর্ঘনিদ্র। 
ভাঙ্গিয়াছ। 

হে রাঁজন্‌, হে ন্*মনাদবাসী জ্দ্রমহোদয়গণ,। আপনারা থে দয়। প্রকাশ 
করিয়। হৃদয়ের সহিত আমাকে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্তযা আপ- 
নার। আমার আন্তরিক ধন্বদ গ্রহণ ককন। আগন।র। আমার প্রতি ষে 
হৃদয়ের সহিত ভালবাস। প্রকাশ করিতেছেন? ইহ! আমি প্রাণে প্রাণে 
বুঝিতেছি। কারণ, মুখের তাষ। অপেক্ষ। স্রদয়ে জ্দঘে ভাববিনিময় অতি 
অপুব্দ-_আস্মা নীরবে অথচ অন্রান্ত ভাষা অপর আত্মার লহিত বাক্ষালাপ 
করেন_তাই আমি আপনদেব ভাব প্রাণে প্রাণে অন্ুতব করিতোছ। 
হে রামনদাপিপ, আমাদের ধন্ম ও মাতৃভূমির জন্ক যদি এই দীনজনের দ্বার! 
পাশ্চাতা দেশে কোন কার্য কৃত হইয়া থাকে, যদি আমাদের স্বদেশবাসীর 
চিত্ত তাহাদের গৃহেই অভ্তঞাভ ও গুপ্ততাবে রক্ষিত অযুল্য রত্ররাশির প্রতি 
আরুষ্ট করিবার জন্ত কোন কার্ধ্য কৃত হইয়া থাকে, যদি তাহ।র| অভ্ঞানাস্ধতা- 
বশে অপর স্থানের মলিন পয়ঃপ্রণ।লীর জল পান না করিয়। তাহাদের স্বগৃহ 
সমীপবর্তী অনস্ত প্রবাহিনী নিঝবিণীর নির্খল জল পান করিতে আহত হইয়! 
থাকে, যদি আমাদের স্বদেশব(সীঝে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কর্ম পরায়ণ করিবার 
জন্, রাজনীতি, সমাজসংস্কার ব। কুবেরের প্রশ্বধ্য হইলেও ধর্মই যে ভারতের 
প্রাণ, ধর্দ গেলেই যে তারতের প্রাণও যাইবে, ইহ! বুঝাইবার জন্য যদি 
কোন কর্ম কৃত হইযা থাকে, হে রামনদাধিপ, তারত অথব। ভারতেতর 
প্রদেশে যে কিছু কার্ধা হইয়াছে, তাহার সমুদয় প্রশংসার ভাগী আপনি। 
আপনি যেন অস্ত % বলে ভবিষ্যৎ জানিতে পারিয়া। আম।কে বরাবর সাহায্য 
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ঝাপ্য। আ।।সধাছেন, কখনই আমাকে উৎসাহ দিতে বিরত হন নাই। 
“৩৭৭ আপনি যষেআমার সফলতায় প্রথম আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন 
এবং আমি যে তারতে আসিয়া প্রথম আপনার রজ্জ্যে নামিলাম, ইহা ্টিকই 
হইয়াছে । হে ভদ্র মহোদয়গণঃ আপনাদের রাজা যেমন পূর্বেই বলিয়াছেন-__ 
আমাদিগকে বড় বড় কায করিতে হইবে, অদ্ভুত শক্তির শিকাশ দেখাইতে 
হইবে, অপর জাতিকে আমাদিগকে অনেক বিষয় শিখাইতে হইবে। দর্শন? 
ধর্ম বা নীতিবিজ্ঞানই বল, অথব| তিতিক্ষা, কোমলতা! বা মানবজাতির গ্রাতি 
অকপট শীতিরূপ সদৃগুণরাজিই বল, আমাদের এই মাতৃভূমি এই সকলেরই, 
প্রচ্ুতি। এখনও ভারতে এঈগুলি বিদ্যমান আর আমি পৃথিবীব সম্বন্ধে 
যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি এখন দুভাবে সাহসের 
বই ভাহতৈর সহিত বলিতে পারি, এখনও ভারত 'এই লকল বিষয়ে পৃথিবীর 
মেকদণ্ড রাজ সকল জাতি অপেক্ষ। শ্রে্ঠ। এই সাান্য আশ্চর্য্য ব্যাপারটি 
রি ৭ লক্ষ্য করিয়। দেখ। গত ৪1৫ বর্ষ ধরিয়! জগতে অনেক গুরুতর 

রাজনৈতিক পরিবর্ভন ঘটিতেছে। পাশ্চাত্য দেশে বড় 'বড় 
রাজনৈতিক সম্প্রদায় উহার বিভিন্ন প্রদেশের সমাজশরীরকে একেবাঁরে 
বিপর্যস্ত করিবার চেস্টা কিয়া কতৰক পরিমাণে কতকার্যাও হইতেছে। 
আমাদেষ দেশের লোককে জিল্ঞাস। কর, তাহারা এ সকলের কথ। কিছু 
শুনিয়াছে কি না । তাহারা কিছুই শুনে নাই । কিন্তু চিকাগোয় ধর্দসহাসভা 
বসিষাছিল, ভারত হইতে সেই মৃহাসভাঁষ একজন সন্্যাসী প্রেরিত হইয় 
সাদবে গৃহীত হইয়াছিলেন এবং সেই অবধি পাশ্চাতা দেশে কার্ধা কবিতে- 
ছেন, এখানকার অতি দরিদ্র ভিক্ষুক পর্যন্ত তাহাজানে। লোকে বলিয়। 
থাকে আমাদের দেশের সাপারণ লোক বড স্থলবুদ্ধিৎ তাহা র। ভ্নিয়ার কোন 
প্রকার সংবাদ রাখে না, সংবাদ চাহে& না। পুর্বে আমারও এ মতের দিকে 
ঝেশীক ছিল, কিন্তু এখন বুঝিতেছি, আমি অনভিজ্ঞতাঁ বশতঃ ওকপ মনে 
করিতাম। কল্পনাপ্রিয় লেখকগণের অথবা এক নিঃশ্বাসে ভূপ্রদক্ষিণকারী ও 
ত্বরিতদৃছিতে দেশদর্শণকগণের পুস্তক পাঠ অপক্ষা নিজের চোকে দেখিলে 
আনেক বেণীক্ঞানলাতি হয়। আঁমাঁর নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই 
জ্ঞানলাভ কৰিয়াছি যে, আমাদের দেশের সাধারণ লোকে নিবোধও নহে 
অথব। তাহ এ জগেণ সংবা৮ লইতে কম ব্যাকুল, তাহাও নঞ্জ, জগতের 
অন্যান্য স্থা ৭ সংবাদ সংগহে আগহাগিত। ইহারা নদপ। 
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তবে প্রত্যেক জাতিরই এক একটী জীবনোদেশ্ত আছে। প্রত্যেক জাতিই 
প্রাকতিক নিয়মে কতকগুলি বিশেষত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 
সকল জাত [মলিয়া যেন এক মহা এক্যতান বাদ্যের স্থষ্টি করিয়াছে_- 
গ্রত্যেক জাতিই যেন উহাতে এক একটী পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থর দিতেছে । উহাই 
উহার জীবনীশক্তি । উহাই উহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, মুলভিত্তি। 
আমাদের এই পবিজ্র মাতৃভূমির মূলভিত্তি, মেরুদণ্ড বা জীবনকেন্্র একমাত্র 
ধর্ম । অপরে রাজনীতির কথা বলুক, বাণিজ্যবলে অগাধ ধনরশি উপা- 
জ্জনের গৌরব, বাণিজ্যনীতির শক্তি ও উহার গ্রচার, বাহা স্বাধীনতালাভের 
অপূর্ব সুখের কথা বলুক । হিন্দু এ সকল বুঝে না, বৃঝিতে চাহেও না। 
তাহাদের সহিত ধর্ম, ঈশ্বর, আত্ম, অনন্ত, মুক্তি -এ সকল সম্বন্ধে কথা কও। 
আমি তোমাদিগকে নিশ্চিত বলিতেছি, অন্যান্য দেশের অনেক তথাকথিত 
দার্শনিক হইতে আমাদের দেশের হাঁনতম কৃষক পর্ধ্যজ্ত এ সকল তত সম্বন্ধে 
অধিক অভিজ্ঞ। তত্র মহোঁদয়গণ, অ।মি আপনাদিগকে বলিয়াছি, এখনও 
আমাঁদিগের জগৎকে শিখাইবার কিছু আছে। এই কারণেই শত শত বর্ষ 
অত্যাচারে ও প্রীয় সহজ বর্ষ ধরিয়া বৈদেশিক শাঁসন ও গীড়নেও এই জাতি 
এখনও জীবিত কহিয়াছে। এই জাতি এখনও জীবিত-_কারণ, এখনও 
এই জাতি ঈশ্বর ও ধন্মপূপ মহারকে পরিত্যাগ করে নাই। 
আমাদের এই মাতৃভৃমিতে এখনও যে ধন্ম ও অধ্যাত্ববিদ্যারূপ নির্কবিণী 
বহিতেছে, এখনও ক্াঁহ। হইতে মহাবন্। প্রবাহিত হইয়। সমগ্র জগৎকে 
তাসাইয়া রাজনৈতিক উচ্চাতিলাষ ও প্রতিদিন নৃতন ভাবে সমাজ গঠনের 
চেষ্টায় গ্রায় অর্দমু হীনদখাপন পাশ্চাত্য ও অন্যান্য জাতিকে নূতন জীবন 
প্রদান করিবে । নানাবিধ মতমতান্তরের বিভিন স্বরে তারতগগন প্রতি- 
ধ্বনিত হইতেছে সতা, কোন সুর ঠিক তালেমানে বাজিতেছে, 
কোনটী বা বেতাল! কটে, কিন্তু বেশ বুঝা! যাইতেছে, উহীদের মধ্যে 
একটী প্রধান সুর যেন তৈরব রাগে সপ্তমে উচিষ! অপন্ন গুলিকে আর শ্ুতি- 
বিবরে পঁছছিভে দিতেছে না। ত্যাগের ভৈরব রাগের নিকট অন্যান্ত রাগরাগিনী 
যেন লজ্জায় যুব নুকাইয়াছে। “বিষয়ান্‌ বি"বৎ্ তাজ"? ভারতীয় সকল শান্্রেই 
এই কথা-_ইহাই সকল শাস্ের মূলমন্ত্র স্বরূপ । দুনিয়া দুদিনের একট। মায়ামান্ত্ । 
জীবন ত ক্ষণিকমাজ্স। ইহার পশ্চাতে দূরে অতি দুর, সেই অনন্ত অপার 
রাজ্য-_-যাঁও, সেখানে চলিয়া যাও । এবাজ্য মহা বীর, মনীবিগণের হদয়- 


তাগ। 
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হিরা রোযা ররর ররিডিিরড55ভি তি ডিসির 
জ্যোতিতে উত্তাসিত-তাহারা এই তথা-কথিত অনস্ত জগংকেও একটি 
ক্ষুদ্র মৃত্তিকান্তূপমাত্র জ্ঞান করেন তাহারা ক্রমশঃ সে রাজ্য ছাড়াইয়া 
আরও দুরে দুরতম রাজ্যে চলিয়! যান। কাল, অনস্ত কালেরও তথায় অস্তিত্ব 
নাই- তাহারা কালের সীম! ছাড়াইয়! দ্বরে, অতি দুরে চলিয়! যান। তীহা- 
দের পক্ষে দেশেরও সত্তা নাই-তীহারা তাহারও পারে যাইতে চাহেন। 
ইহাই ধর্ষের গুঢ়তম রহস্ত। ভূতপ্রক্কতিকে এইরূপে অতিক্রম করিবার 
চেষ্টা, যেরূপেই হউক; যতই ক্ষতিম্বীকার করিতে হউক, কোনরূপে প্রকৃতির 
মুখের অবগুঠ্ণ মোচন করিয়া অস্ততঃ একবারও চকিতে মত সেই দেশ- 
কালাতীত সন্তার দর্শনচেষ্টা ইহাই আমাদের জাতির প্রক্কতি। তোমরা 
আমাদের জাতিকে উৎসাহ উদ্দীপনায় মাঁতাইতে চাঁও -তাহাদিগকে এই 
র!জ্যের কোন সংবাদ দাও, তাহারা মাতিৰে। তোষরা তাহাদের নিকট 
রাজনাতি, সমাজসংস্কার, ধনসঞ্চয়ের উপায়, বাধিজ্যনীতি প্রভৃতি যাহাই 
বল না, তাহারা এক কাণ দিয়া শুনিবে, অপর কাণ দিয়। তাহা বাহির 
হইয়! যাইবে । অতএব জগতকে তোমাদিগকে এই ধর্ম শিক্ষা দিতে হইবে। 
এখন প্রশ্ন এই, জগতের নিকট আমাদের কিছু শিখিবার আছে কি না। 
সপ্তবতঃ অপর জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে কিছু বহিবিজ্ঞান শিক্ষা 
করিতে হইবে, কিরূপে দলগঠন ও পরিচালন করিতে হয়ঃ বিতিন্ন শক্তিকে 
প্রণালীবদ্ধভাবে কাষে লাগাহয়া কিন্ূপে অল্প চেষ্টায় অধিক ফল লাত 
করিতে হয, তাহা শিখিতে হইবে। ত্যাগ আমাদের সকলের লক্ষ্য 
হইলেও আমাদের দেশের সকল লোক যতদিন পর্য্যস্ত না সম্পূর্ণরূপে 
ত্যাগে সমর্থ হইতেছে, ততদিন পর্য্যস্ত সম্ভবতঃ পাশ্চাত্যদিগের নিকট এ 
সকল বিষয় কিছু কিছু শিখিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত,_ত্যাগই 
আমাদের সকলের আদর্শ। যদ্দি কেহ ভারতে তোগ সুখই পরম পুকুষার্থ 
বলিয়। প্রচার করে, যদি কেহ জড়জগতংই তারতবাসীর ঈশ্বর বলিয়া প্রচার 
করে, তবে সে মিথ্যাবাদী । এই পবিত্র ভারতভূমে তাহার স্থান নাই _- 
ভারতের লোক তাহার কথা শুনিতে চায় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার বতই 
চাকচিক্য ও ওজ্জল্য থাকুক না কেন, উহা যতই অন্তুত ব্যাপার সমূহ প্রদর্শন 
করুক না কেন, আমি এই সতায় দীড়াইয়া তাহাদিগকে যুক্তকণ্ে বলিতেছি। 
ও সব মিথা। ভ্রান্তি ত্রান্তিমাজ্র--ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আত্মাই একমাত্র 
সত্য, ধর্মই একমাত্র সত্য । এ সত্য ধরিয়া থাক। 


৫8 ডাঁরতে বিবকানন্দ। 





তথাপি ধাহার1 উচ্চতম সত্যের এখনও অধিকারী হয় নাই, আমাদের 
এরূপ ভ্রাতৃবর্গের পক্ষে এক প্রকার জড়বাঁদ বাস্তবিক কল্যাণের কারণ 
টিরিরা হইতে পারে--অবশ্ত উহা আমাদের ক্ার্সেযোপযেগী করিয়া 
প্রয়োজনী- লইতে হইবে । সকল দেশেই, সকল সমাজেই একটী বিষম 

যন্ত1। ভ্রম চলিয়। আসিতেছে । আর বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, 
ভারতে পূর্বে এই ভ্রম কখনও হয় নাই--কিস্ত কিছুদিন হইতে এখানেও 
এই ভ্রান্তি প্রবেশ লাভ করিয়াছে । সেই ভ্রম এই--অধিকারী বিচার না 
করিয়া সকলের পক্ষে একরূপ ব্যবস্থা! প্রদান । বাঁস্তবিক পক্ষে কিন্ত সকলের 
এক পথ নহে । ভুমি যেসাধন প্রণালী অবলহ্ধন করিয়াছ, আমারও সেই 
প্রণালী হইতে পারে না । তোমরা সকলেই জান, সধ্যাসাশ্রমই হিন্দু 
জীবনের চরম লক্ষ্য | আমাদের শান্সশ সকলকেই সন্্যাসপী হইতে 
আদেশ করিতেছেন। যে না করে, সে হিন্দু নহে, তাহার নিজেকে 
হিন্কু বলিয়া! পরিচয় দরবার অধিকার নাই। সংসারের স্ুথ সমুদয় ভোগ 
করিয়া প্রত্যেক হিন্দুকেই জীবনের শেষ ভাগে সংসার তাগ করিতে হইবে। 
ধখন তোগের দ্বারা প্রাণে প্রাণে বুঝিবে যে, সংসার অসার, তখন 
তোঁমাঁকে সংসার তাঁগ করিতে তইবে আমরা জানি ইহাই হিন্দুর আদর্শ । 
যখন বেশ করিয়া পরীক্ষা! করিয়া বুঝিবে, সংসারফলের ভিতবট। ভূয়ামাত্র-- 
আম্ড়ার হ্যায় উহার আঁটি :ও চাম্ডাই সংসার, তখন সংসার তাগ করিষা 
যেখান হইতে আসিয়াছ, তথায় ফির্িিবার চেষ্টা কর। মন ধেন চক্রগতিতে 
সম্মুখে ইন্দিয়ের দিকে ধাবমান হইতেছে _উহাকে আবার চক্রগতিতে ফিরিয়।! 
পশ্চাতে আসিতে হইবে । প্ররত্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া নিবত্তি মার্গের আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হইবে । ইহাই আঁদর্পণ। কিন্ত কতকটা ভোগ না করিলে এই 
আদর্শে উপনীত হওয়া যায় না। শিশুকে ত্যাগধর্্ম শিক্ষা দেওয়া যায় না। 
সে জন্মিয়া অবধি সোনার স্বপন দেখিতেছে। সে ইন্দ্রিয়গত প্রাগ। তাহার 
জীবনটা কতকগুল। ইন্জ্রিয় স্থখের সমষ্টি মাত্র? সকল সমাজের বাঁলকবৎ 
অন্ঞান লোৌকসকলও এইরূপ । তাহাদিগকে সংসারের অসারতা বুঝিতে 
হইলে প্রথমে তাহাদিগকে কিছু ভোগ করিতে হইবে_তবেই তাঁহারা বৈরাগ্য 
লাভ করিতে সমর্থ হইবে । আমাদের শান্সে ইহার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা 
রহিয়াছে । কিন্তু ছুঃখের বিষয় আজকাল সন্যাসীর নিয়ম অনুসারে সম 
জের আপামর সাধারণ সকলকে পরিচালিত করিবার একটা বিশেষ চেষ্টা 
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দেখা যাইতেছে । ইহা মহা ভুল। ভারতে যে ছুঃখর্দারিদ্র্য দেখা যাইতেছে, 
তাহ! অনেকটা এই কারণেই হইয়াছে । গরিব লোকের অত শত ধর্থের 
বাধনের কোন আবশ্তক নাই -অথচ তাহাকে নানাবিধ আধ্যাত্মিক ও 
নৈতিক নিয়ষে বাধিবার চেষ্টা। তাহাকে অত বাধিবার চেষ্টী না করিয়! 
তাহার কার্য্ের উপৰ হস্তক্ষেপ না করিয়া হাত গুটাইয়া লও দেখি। বেচারা 
একটু সংসারের সুখ ভোগ করিয়া লউক। দেখিবে, সে ক্রমশঃ উন্নত 
হইতেছে ক্রমশঃ ত্যাগ তাহার আপনা আপনিই আসিবে। হে ভদ্র 
মখোদরগণ, আমরা পাশ্চাতা জাতির নিকট ভোগচেষ্টায় কিরূপে সফলতা 
লাভ করা যায় ১২৭খন্ধে কিঞিৎ শিখিতে পারি । কিম্ব অতি সাবধানে 
এই শিক্ষ। পণ করিতে হইবে । আমাক অনিশন দুঃখের সহিত্ত বলিতে 


রঃ ৯” -,হ, আজকাল আমর! যে সকল পাঁশ্চাতা শিক্ষায় শিক্ষিত 
তো 21 ও ন. 
পাল্ঠাতা 


ক 


ব্যক্তি দোখিতে “ই, ভাহাদের প্রায় কাছারপ জীল্ন বড় 
আশাপ্রদ নহে। আমাদের. এধন একে আসিল জিনু 
সমাজ, অপর দিকে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা । যদি আমায় কেহ এই 
ছুইটীর মধো কোন একটীকে পছন্দ করিয়! লইতে বলে, তবে আমি প্রাচীন 
হিন্দু সমাজকেই পছন্দ করিব। কারণ; সেকেলে হিম্টু অজ্ঞ হইলেও; 
কুসংস্ক'রাচ্ছন্ন হইলেও তাহার একটা বিশ্বাস আছে- সেই জোরে সে নিজের 
পায়ে নিজে দ্ড়াইতে পারে, কিন্তু সাহেবীতাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরু- 
দণ্ড হীন--সে চাবিদ্বিক হইতে কতকগুলি এলোমেলে। ভাব লইয়াছে--তাহা- 
দের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খল! নাই--সেগুলিকে সে আপনার করিয়া পইতে 
পারে নাই--কতকগুলি ভাবের বদহজম হইয়া খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে। 
সে নিজের পায়ের উপর নিজে দ্রাড়াইতে পারে নাতাহার মাথা দিন রাব্র 
বে! বৌ করিয়। এদিক্‌ ওদিক ঘুরিতেছে। সে যে সকল কার্য করে, তাহার 
গু কারণ কি শুনিবে? আমাদের হগাকর্তীবিধাতা ইংরাজ লোকে কিসে 
হাহার পিট চাপ্ড়াইয় ছুটা বাহবা! দিবে, ইহাই তাহার সর্ধকার্য্যের অভি- 
সন্ধির মূল্যে। সে যে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হয়, সে যে আমাদের কতকগুলি 
সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে 'তীত্র আক্রমণ করে; তাহার কারণ পে সকল 
আচার সাহেবদের মত বিরুদ্ধ । কেন আমাদের কতকগুলি প্রথ। দোষাবহ ? 
কারণ, সাহেবের! এরূপ বলিয়। থাকে । এবর্প ভাব আমি চাহি না। বরং 
ন্জ্িজর যাহ! আছে, তাহা লইয়া নিজের জোরের উপর. থাকিয়া! মরিয়া যাও। 
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যদি জগতে কিছু পাপ খাকে, তবে ছুর্বলতাই সেই পাপ। সর্বপ্রকার দুর্ব- 
লতা ত্যাগ কর-_ছূর্বলতা ই মৃত্যু, ছুষ্বলতাই পাপ। এই প্রাচীন পথাবলম্বী 
ব্যক্তিগণ সকলেই মান্ষ ছিলেন তাহাদের সকলেরই একট দুঢ়তা ছিল-- 
কিন্ত এই পাশ্চাত্য ভাবমোহে বিরুত-মস্তিষ্ষ ব্যক্তিগণ এখনও কোন 
নির্দিষ্ট জীবপদবী লাঁত করিতে পারেন নাই। ত্রাহাদিগকে পুরুষ বলিব 
না স্্রী বলিব না পশু বিশেষ বলিব! তবে পাশ্চাত্যতাবে শিক্ষিত ব্যক্তি- 
গণের মধ্যে কতকগুলি আদর্শ পুরষও আছেন । আপনাদের রাজা একজন 
এই বিষয়ের দষ্টান্ত। সমগ্র জরশে ইহার ম্যায় নিষ্ঠাবান ম্দুও দেখিতে 
পাইবে না আবার গ্রাচা ও পাশ্চাতা সকল বিষয়েরহ সবিশেদ সংবাদ 
রাখেন, এমন বাজাও এ ভারতে হাহির করিতে পারিবে না! ইনি 
প্রাচ্য পাশ্চাত। উভয়ের সামপ্রন্ত বিধান করিয়াছেন তর অতির খে টুকু 
তাল, তাহা ইনি গ্ুহণ করিয়াছেন? 
মনু মহারাজ তত্কত সংহিতায় বলিয়াছেন+- 


শ্রদ্থধানে। শুভাং বিদ্যামাদর্দীতাবরাদপি । 
অ্ত্যাদপি পরো ধর্ঃ স্্রীরত্ং দুক্ষ,লাদপি ॥ 


শ্দ্ধাপূর্ববক নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবে । ঘতি 
নীচ জাতির নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধন্্ব অর্থাৎ মুক্তিমার্গের উপদেশ লইবে। 
নীচকুল হইতেও বিবাহার্থ উত্তমা স্ত্রী গ্রহণ করিবে। 
মন্গ মহারাজ যাহ! বলিয়াছেন, এ ঠিক কথা। আগে নিজের পায়ে নিজে 
ধ্াড়াও) তার পর সকল জাতির নিকট হইতেই শিক্ষা গ্রহণ কর, ধাহ। কিছু 
পার আপনার করিয়া লও, যাহ! কিছু তোমার কাষে লাগিবে, 
ও ঠাম'। তাহ। গ্রহণ কর। তবে এইটী মনে রাখিও, তোমরা যখন হিন্দু 
তখন তোমরা যাহা কিছু' শিক্ষা কর না কেন, সকলই যেন 
তোমাদের জাতীয় জীবনের মুলমন্ত্র স্বরূপ ধর্মের নিয়স্থাশ গ্রহণ করে। 
প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন এক এক গ্বশেষ কার্য্যসাধনোদ্দেশ্টে জন্ম পরিগ্রহ 
করে। তাহার অনস্ত পূর্ব পুর্ব জন্মের কর্ম্মফলে তাঁহার জীবনের এই নির্দিষ্ট 
গতি নিয়মিত হইয়া থাকে । হে রামনাদনিবাসিগণ ! তোমরাও প্রত্যেকে 
এক বিশেষ ব্রতসাধনোদ্ধেশ্যে জন্মিয়াছ | মহামহিমাময় হিন্দুজাতির অনস্ত- 
ভূত জীবনের সমুদয় কর্প্সমষ্টি তোমাদের এই জীবনব্রতের নির্দেশক । 


রামনা্দ অভিননানের উত্তয়। &ধ 


মাবধান, তোমাদের লক্ষ লক্ষ পিতূপুরুধ তোমাদের প্রত্যেক কার্যকলাপ পর্য্য- 
বেক্ষণ করিতেছেন! সেই ব্রত কি, ষে ব্রত সাঁধনোদেশ্তে প্রত্যেক হিচ্ু 
সৃত্তানের জন্ম ? মহ্মহারাঁজ মহা স্পর্দার সহিত ব্রাহ্মণের জন্মের ঘে কাক 
নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কি তোমর! পড় নাই ? 
ব্রাঙ্গণে। জায়মানে! হি পৃথিব্যাহব্জা য়তে 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোবস্ত গপ্তয়ে 1 

€র্দকোষস্য গুপ্তয়ে* ধর্মরূপ ধন্ভাগারের রক্ষার জন্য ব্রা্ছণের জন্মঃ 
আহি বলি, এই পবিভ্র ভারতভূমিতে যে কোন নরনারী জন্মগ্রহণ করে, তাহারই 
জন্মগ্রহণের কারথ__ধর্্মকোঁষস্ত গুপ্তয়ে | অন্যান্ত কব বিষয়কেই আমাদের 
জীবনের সেই মুল উদ্দেশ্তের অধীন করিতে হইবে। ধেমন সঙ্গীতে একটি 
প্রধান স্থুর থাকে, অন্যান্ত সুরগুলি তাহাবরই অধীন, তাহাই অঙ্গগত হইছে 
বে সঙ্গীতে (ক লয় হইয়া থাকে এখানেও তাহাই কবিতে হইবে। 
এমন জাতি থাকিতে পারে, ধাহাঁদের মূলমন্ত্র রাজনৈতিক প্রাধান্ত-_. 
ধর্ম ও অন্যান্ সমুদয় বিষয় তাহাদের এই মূল উদ্দেশ্তের নিয়স্থান অধিকার 
অবঠ্ঠই করিবে। কিন্তু এই আর এক জাতি রহিয়মছে, যাহাদের জীবনের 
প্রধান উদ্দেস্ট ধর্ম ও বৈরাগ্য-_বাহাঁধের একমাক্র যুলমন্ত্র এই যে--এ জগৎ 
'্ষণন্থায়ী জমমাত্রঃ মিথ্যা ধর্ম ব্যতীত আর হাহা কিছু-জ্রান বিজ্ঞান 
ভোগ প্রশ্বর্্য নাষ যশ ধন দৌলত--সবই উহার নিয়ে। তোমাদের রাজার 
চরিক্রের ইহাই বিশেষত্ব-তিনি তাহার পাশ্চাত্য বিদ্যা, তাহার ধন মান 
পদম্র্যাদা সবই তাহার ধর্খের অধীন-_-ধর্মের সহায়ক করিয়াছেন_-ষে 
ধর্ম যে আধ্যাত্মিকতা, ঘে পবিভ্রতা হিম্দুজাতির, প্রত্যেক হিন্দু সম্তানের 
জন্মগত সংস্কাস্বরূপ। সুতরাং পূর্বোক্ত ছুই প্রকার লোকের মধ্যে 
একজন যাহার মধ্যে হিল্গুজাতির জীবনের বূলশক্তিস্বরূপ আধ্যাত্মিকত। 
বিদ্যমান, ধাহার আর কিছু নাই, অর্থাৎ প্রাচীন পাশ্চাত্য শিক্ষায় অশিক্ষিত. 
সম্প্রদধায়। আর একজন যে পাশ্চাত্য সত্যক্ার কতকগুলি নকল হীরা জহরত 
লইর! বলিয়া আছে অথচ ধাহাঁর তিতর সেই জীবনগ্রত্ধ শক্তিসধণারী আঁধ্যা- 
স্মিকত। নাই--এই উত্তয় সম্প্রদায়ে বদি তুলনা কর! যায়ঃ তবে আমার 
বিশ্বাস--সযবেত শ্রোতৃবর্গ লকলেই একমত হইকস! প্রথমোক্ত সম্প্রদায়েরই 
পক্ষপাতী হইবেন--কারণ, এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের উন্নতির কতকট। 
আশা করিতে পারা যায়। তাহার একট! ধরিবার জিনিষ আছে। জাতীত্ 
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মুর্শঘন্ত্র তাহা প্রাণে জাগিতেছে-_নুতরাং তাহাক্স বাচিবার আশ! 
আছে-_শেষোক্ত সম্প্রদায়ের কিন্তু মৃত্যু অবস্তভাবী। ঘেমন কোন বিশেষ 
বক্ির পক্ষে, যদ্দি তাহার মন্খে কোন আঘাত না লাগিয়া থাকে, তাহার 
মর্শস্থান যদি অব্যাহত থাকে, তবে তন্য কোন অঙ্গে যতই আঘাত লাগুক 
লা, তাহাকে সাংঘাতিক বল] যাইতে পারে না, সেইরূপ আমাদের জাতির 
মর্মস্ানে ঘ! না লাঁগিলে তাহার বিনাশের কোন আশঙ্কা নাই। সুতরাং 
এইটী প্ধশ স্মরণ রাখিবে, তোম। যদ্দি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্যজাতির 
জড়বাদসর্ধস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাঁবত হও; তোমর। তিন পুরুষ যাইতে 
ন1 যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্শ ছাড়িলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভগ্ন 
হই গেল-_যে তিতির উপর জাতীয় সুবিশাল সৌধ নির্মিত হইয়াছিল) 
তাহাই ভাঙ্গিয়া গেল--সুষ্তরাং ফল দাড়াইল--সম্পূর্ণ ধবংস। 

অতএব হে বদ্ধুগণ, আমাদের জাতীয় উন্নতির ইহাই পথ- আমাদের 
প্রাচীন পূর্ববপুক্রুষগণের নিকট হইতে আমর] ষে অমূল্য ধর্শধন উত্তরাধি- 
করিহ্ত্রে পাইয়াছি-তাহাই প্রাণপণে ধবিয়া থাকাই আমাদের প্রথম 
৩ প্রধান বর্তব্য। তোষর! কি এমন দেশের কথা শুনিয়াছ, যে দেশে 
বড় বড় রাজার! আপনাদ্দিগকে প্রাচীন রাজগ্গণের অথব1 পুরাতন হুর্ণ- 
নিবাসী পথিকদিগের সর্ধস্বলুষ্ঠনকারী দস্থ্য ব্যারণগণের বংশধর বলিয়া 
প্ররিচয় দিতে গৌরব বোঁধ না করিয়া অরণ্যবাসী অর্ধনগ্ন তাঁপসগণের বংশধর 
বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিয়া থাকেন? তোমরা 
কি এমন দেশের কথা শুনিয়াছ? যদি না শুনিয়া থাক, শুন-_ 
আমাদের মাতৃভূমিই সেই দভ্বেশ। অন্যান্ত দেশে বড় বড় ধর্্চার্য্যগপ 
আপনাদ্িগকে কোন প্রাচীন রাজার বংশধর বলিয় প্রতিপন করিতে চেষ্ট। 
করেন, এখানে বড় বড় বাত্বারা ম্মাপনাদিগকে কোন প্রাচীন খধিক 
বংশধর বলিষ্বা প্রমাণে সচেষ্ট। এই কারণেই আমি বলিতেছি, তোমরা! 
ধন্দে বিশ্বাস কর বা নাই কর, যদ্দি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে 
চাও, তবে গ্ষোমাদিগকে এই ধর্ম রক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। এক 
হস্তে দঢচতাবে ধর্শকে ধরিয়া! অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্তান্ত জাতির 

ভবিধা নিকট যাহ! শিক্ষা করিবার, তাহ! শিক্ষা কর--কিন্ব মনে 

ভঙত। ক্বাধিও যে, সেইগুলিকে হিন্দুজীবনের সেই মূল আদর্শের 
ভাগ্কুগত রাখিতে হইবে--তবেই ভববিধ্যৎ্-তার্ত অপূর্ঘ মহিযামপণ্ডিত হইয়! 


রামন্দ অভিনন্দনের উত্তর | ক 
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আবিভূতি হইবে_আমার দৃঢ় ধারণা_শীপ্রই সে ওভদ্দিন আসিতেছে-- 
'আমার বিশ্বাস-_তারত কোন কালে বাহা' ছিল না, লীঘই সে শ্রেষ্ঠ 
'াঁর অধিকারী হইবে। প্রাচীন খধিগণ অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ খবিগণের ' অভ্যুদয়, 
হইবে আর তোমাদের পুর্বপুরুষগণ তাহাদের বংশধরগণের এই অভূতপূর্ব 
অভ্যুদয়ে শুধু যে সন্তষ্ট হইবেন তাহা নহে, আমি নিশ্চিত বলিতেছ্ছি, 
্কাহারা পরলোকে আপন আপন স্থান হইতে তাহাদের বংশধবগণকে 
এরূপ মহিমান্বিত, এরূপ মহত্বশালী দেখিয়া আপনাদিগকে মহ! গৌরবাদ্িত 
জ্ঞান করিবেন। হে ভ্রাতৃব্ন্দ, আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরি 
শ্রম করিতে হইবে; ঘুমাইবার আর সময় নাই॥। আমাদের কার্য্- 
কলাপের উপরই তারতের ভবিধ্যৎ নির্ভর করিতেছে এ দেখ, ভারত- 
খাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্নীলন করিতেছেন। তিনি কিছুকাল নিদ্রিত! 
ছিলেন মাত্র । তাহাকে জাগাঁও আর নৃতন জাগরণে নব প্রাণে পূর্ববাপেক্ষা! 
মহাগৌরবম্িতা করিয়া ভক্তিভাবে তাহাকে তাহায় অনন্ত সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত কর। আর যিনি শৈবদিগের শিব, বৈষ্বদিগের বিষু, কর্মাঁ- 
দিগের কর) বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, জৈনদিগের জিন, ঈশাহি ও যাহুদীদিগেন 
যাতে, মুশলমানদিগের আল্লা, বৈদাস্তিকদিগের ব্রহ্গ। যিনি সকল ধর্মের 
সকল সম্প্রদায়ের প্রভু, সেই অর্ধব্যাপী পুরুষ ষাঁহাঁর সম্পূর্ণ যহিম! ভার 
তই কেৰ্ল জানিয়াছিল (প্রকৃত ঈশ্বর জ্ঞান তারতই কেবল লাভ করিয়া 
ছিল, আর কোন জাতিই প্রকৃত ঈশ্বরতন্ধ লাত করিতে পারে নাই। তোমন্রা 
হয় ত আমার একথায় আশ্চর্য্য হইতেছ। কিন্তু অন্য কোন শাস্ব হইতে প্রকৃত 
ঈশ্বরতত্ব বাহির কর দেখি । অন্ঠান্য জাতীর এক এক জন জাতীয় ঈশ্বর, ব! 
জাতীয় দেবতা! ছিল-_য়াহুদীর ঈশ্বর, আরাবের ঈশ্বর ইত্যাদি আর সেই ঈশ্বর 
আবার অন্যান্য জাতির ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত। কিন্তু ঈশ্বরের দয়া- 
ময়ত্বঃ তিনি ষে পরম দয়াময়, তিনি ষে আমাদের পিতা, মাতা, সখা, প্রাণের 
প্রাণ আত্মার অস্তরাত্মা--এ তত্ব কেবল ভারতই জানিত ) সেই দয়াময় প্রভু 
আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন, আমাদিগকে সাহায্য করুন, আমদিগকে 
শক্তি দিন, যাহাতে আমরা আমাদের উদ্দেশ কার্যে পরিণত করিতে পারি। 
ও সহনাববতু সহ নৌ ভুনক্ত, সহ বীর্য্যং করবাঁখহৈ। 
ও তেজন্িনাবধীতমস্ত মাবিদ্বিষাবহৈ ॥ 
ও' শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ হবিঃ ও | 





৯ ভারতে বিবেকানন্দ । 


আমরা ধাহা শ্রবণ করিলাম, তাহা যেন ভুক্ত দ্রব্যের ন্যায় আমাদের 
পুতি বিধান কয়ে, আমার উহা? বলস্বূপ হউক, উহা স্বর! 
আমাদের এমন বীর্ধ্য উৎপন্ন হউক যে, আমরা যেন অপরের কিছু 
সাহাধ্য কৰরিতে পারি। আমরা আচার্য্য ও শিষ্য যেন কখনও পরস্পর 
বিদ্বেষ নাকরি। ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ হরিঃ ও 1” 

সভাভঙ্গের পূর্বে রাজা প্রস্তাব করিলেন, শ্বামীজির রামনাদে শুভ 
পদাপর্ণের শ্বতিচিহু স্বরূপ এই স্থান হইতে চাদ সংগৃহীত হইয়৷ মান্রাজ 
ফুভিক্ষ ফণ্ডে প্রেরিত হউক । 

শ্বামীজি যে কয়দিন রামনাদে ছিলেন, অনেক লোৌক তাঁহাকে দর্শন 
করিতে ও তাঁহার সহিত কথাবার্তী কহিতে আসিত। একদিন তিনি 
এখখনকার খষ্ীয়ান ক্কুলগৃহে একটী বক্তৃতা দেন। স্বামীজির সম্মানার্থ 
একদিন রাজপ্রাসাদে দরবার হয়। এখানেও তাহাকে তামিল ও সংস্কত 
ভাষায় অনেকগুলি অভিনন্দন দেওয়া হয়। এখানে স্বামীজি একটী হুন্দর 
ক্ষুদ্র বৃতাঁও দেন- তাহাতে তিনি বলেন, রাযনদাধিপ যদিও সাংসারিক 
পদ্মর্ধ্যাদায় খুব উচ্চ, তথাপি তীহার চিত্ত সর্বদ! ঈশ্বরে যুক্ত। স্বামীজি 
এই কারণে তাহাকে রাজধি আখ্যা! প্রদান করিলেন। এখানে শ্বামীজি 
একটি স্ষুত্র ব্তৃতা করেন, উহা ফনোগ্রাফে তোলা হয় তাহাতে তিনি ভারতে 
শক্তিপুজার বিশেষ প্রয়োজনীয়ত। প্রতিপন্ন করেন। রবিবার সন্ধ্যাকালে 
এই দরবার হয়। এ দ্রিনই নিশীথকালে ম্বামীজি রামনাদ হইতে াত্র। 
করিলেন । 


পরমকুডি অভিনন্দন । 

রামনাদ হইতে উত্তরাতিমুখে যাত্র! করিয়া স্বামীজি পরমকুডি নামক 
স্থানে পহছিলেন। তৎস্থান নিবাসিগণ পরম সমারোহ সহকারে শ্বাধীজির 
অভ্যর্থনা করেন। তাহারা হ্বামীজিকে একখানি অভিনগ্দন পতুও প্রদান 
করেন। এই অতিনন্দন পত্রে তাহারা ম্বামীজির পীঁশ্চাত্য প্রদেশে হিন্দুধর্ম 
প্রচারের সফলতায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, আপনার সঙ্গে ধে 
পাশ্চাত্য শিষ্যগণ রহিয়াছেন, তাহাতেই সপ প্রমাণিত হইতেছে যে 
পাশ্চাত্যের আপনার ধন্মেঁপদেশ শুধু শুনিয়া ও উহাতে সায় দিয়াই ক্ষান্ত 
হয় নাই_উহা তাহাদের জীবনকে পর্য্যস্ত পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে। 


পরমফুভি অভিনন্দনের উত্তর | ৬$ 


টিটি নতি টিটি 

আপনার অনূত শক্তি দেখিয়া! আমাদের লেই প্রাচীন ধবিগণের কথা স্মতিপথে 

উদিত হইতেছে, যাহার! তপস্যা ও আত্মসংযষন্ষারা পরমাত্ধার উপলান্ধি। 

করিয়া মানবজাতির প্রত আঁচার্ধ্য ও নেতা হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন 
পরমকুণ্ডি অভিনন্দনের উত্তর | 

শ্বামীজি এই অতিনন্দনের যে উত্তর প্র্গান করেন, তাহার কিয়দংশের 
বঙ্গান্বাদ দেওয়া হইলঃ-_ 

“আপনারা আমাকে যেরূপ বত্বসহকারে হৃদয়ের সহিত অত্যর্থন 
করিয়াছেন, তজ্জন্তয আপনাদিগকে কি ভাষায় ধন্যবাদ প্রদদান করিধ, তাহা 
আমি গজিয়া পাইতেছিনা। তবে যদি আমাকে অনুমতি করেন ত আমি 
বলিতে চাই, লোকে আমাকে পরম তের সহিত অত্যর্থনাই করুক অথবা) 
আমাকে দুর দূর করিয়া এখান হইতে তাঁড়াইয়াই দিক, আমার ন্বদেশের প্রাতি, 
বিশেষতঃ আমার স্বদেশবাসীর প্রতি ভালবাসার কিছু ইতরবিশেষ হইবে না» 
কাঁরণ, আমর! গীতায় পাঠ করিয়াছি--“কর্্ম নি্কাম ভাবে করা উচিত 
আমাদের ভালবীসাও নিষ্ফাম হওয়া উচিত*। পাশ্চাত্য দেশে যে কার্ধ্য 
হইয়াছে, তাহা অতি অল্পই--এখানে এমন কোন ব্যক্তিই উপস্থিত নাই» 
যিনি আমাপেক্ষা শতগুণ কার্য করিতে ন! পাবিতেন। আমি আগ্রহের 
সহিত সেই দিনের প্রতীক্ষা করিয়! আছি, যেদিন মহা মনীষী ধর্মবীরগণ 
অভ্যুথিত হইয়া সমগ্র জগতে ভারতের অরণ্যরাজি হইতে সথুখিত 
ও ভারতভূমির নিজস্ব সেই আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগতত্ব প্রচার করিবেন। 
মানবজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে দেখা যায়, সময়ে সময়ে সব জাতির 
মধ্যে যেন একটা সংসারে বিরক্তির তাৰ আসিয়া থাকে । তাহারা দেখে, 
টিনা রাড তাহারা যে কোন মতলব করিতেছে, তাহাই যেন হাত ফস্কিয়া। 
ও জড়বাদের পলাইতেছে, প্রাচীন আচার প্রথাগুলি যেন সব ধূলিসাৎ হইয়া 
এ যাইতেছে, সব আশা তরূস। নষ্ট হইয়া যাইতেছে, সবই 
তিরোভাব। যেন আল্গা আল্গা হইয়া! যাইতেছে । জগতে ছুই প্রকার বিভিন্ন 

ভিত্তির উপর সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠত করিবার চেষ্টা হই- 
য়াছে-_-এক ধর্মাতিত্তির উপর, আর এক সামাজিক প্রয়োজনের উপর ৷ একটীর 
ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা, অপয়টীর জড়বাদ। একটির ভিভি অতীক্র্রিয়বাদ, 
অপরটীর প্রত্যক্ষবাদ। একটি এই ক্ষুদ্র জড় জগতের সীমার ৰাহিতে 
ুষ্িপাত করে, এবং এমন কিঃ অপরটার সহিত কোন লংজ্ব না বাখিয়। 


২ ভারতে বিবেকানমন্দ। 


কেবল দাধ্যাত্মিক ভাত লইফ়াই জীবন যাপন করিতে সাহসী হয়, অপরটী: 
নিজের চতুষ্পার্থ্ে যাহা দেখিতে পায়, তাহারই উগর জীবনের, ভিত্তি 
স্বাপন করিয়াই তৃপ্ত; সে আশা করে; ইহারই উপর সে জীবনে 
দু তিত্তিস্থাপনে কৃতকাঁধ্য হইবে । আশ্চর্যের বিষয়, কখন কখন 
অধ্যাত্মবাদ প্রবল হয়; তাহার পরই আবার জড়বাদ প্রাধান্ধ লাভ করে-_- 
যেন তরঙ্গবৎ গতিতে একটীর পর আর একটী আসিয়া থাকে । এক 
দেশেই আবার বিভিন্ন সময়ে এই বিভিন্ন তরঙ্গ দেখিতে পাইবে । এক 
সময়ে জড়বাদ পুর্ণ গপ্রতাপে রাজত্ব করিতে থাকে-ীঙ্বর্য্য সম্পদের উপায় 
যতই আবিষ্কৃত হয়, ততই জীবনের সমুদয় অং্শই যেন উজ্জ্বল ভাব ধারণ 
করে, যে শিক্ষায় অধিক অন্নাগমের উপায় হয়ঃ যাহাতে অধিক সুখলাভের 
উপায় হয়, তাহারই আদর হইতে থাকে । ক্রমে এই অবস্থা হইতে আবার 
অবনতি আরম্ত হয়। সৌতাগ্য সম্পদ হইলেই মানবজাতির অস্তনিহিত 
ঈর্ঘযাব্েষও গরবলাকার ধারণ করে। পরম্পর প্রতিযোগিতা ও ঘোর নিষ্ঠুরতাই 
যেন তখনকার যুগধশ্দ হইয়া পড়ে। চোচা আপনা বাঁচা-ইহাই তখন 
সকলের মূলমন্ত্র স্বরূপ হইয়া পড়ে। তখন লোকে আবার বুঝিতে আরন্ত 
করে যে, তাইত কলুরণ্ম কি, সবই যে বুথ! হোল, ধর্ম সহায় ন! হইলে; 
ক্রমশঃ জড়বাঁছের গভীর আবর্তে মজ্জমান জগতের সাহাধ্যার্থ ধর্ম অগ্রসর নং 
হইলে; জগতের ধ্বংশ অবত্তন্তবী। তখন লোকে নব আশায় আশান্িত 
হইয়া নব অনুরাগে নূতন ভাঁবে মৃতন গৃহ প্রস্তষ্ত করিবার জন্য নূতন তিত্তির 
পন্তন করে । তখম ধর্দেকব মার এক বন্যা! আসে। 

কালে আঁবায় ইহার অধনতি হয়। প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মে ধর্ের 
অভুযু্থানের সঙ্গে সঙ্গে এমন একদল লোকের অভ্যুদয় হয় * যাহারা বিশেষ 
বিশেষ ক্ষমতার একচেটিয়। দাবী করিয়। থাকে । ইহার অব্যবহিত ফল, _- 
পুনরায় জড়বাদেশ্ধ দিকে গতি। জড়বাদের দ্রিকে গতি একবার আরম্ত 
হইলে-বিভিন্ন প্রকার শত শত বিষয়ে একচেটিয়! দাবী আরম্ত হয়। ক্রমশঃ 
এমন সময় আসে, যখন সমগ্র জাতির শুধু আধ্যত্মিক ক্ষমতাগুলি নহে, তাহার 





গ* এই বিষয় বিস্তারিত ভাষে শ্বামাজির বর্তমান ভারত প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে । 
উদ্বোধন ১ম বর্ষ ১৯৬, ৩৩৫ পৃষ্ঠা দেখ। অথবা পুণ্তকাকারে প্রকাশিত বর্তমান ভারতেক্স ১৩- 
১৮ ৪* পৃষ্ঠায় দেখ। বর্তমান ভারত উদ্নোধন কার্য্যালয়ে ও প্রধান প্রধান পুস্তক বিক্রেতা 
দোকানে পাওয়া জয়। 


পরমকুডি আতিনন্দীনের উভর | ৬৩ 


সর্বপ্রকার লৌকিক ক্ষমতা ও অধিকারগুলি অক্সংখ্যক কয়েকচী ব্যক্তির, 
একচেটিয়া হয়। এই অর্পসংখ্যক লোক সর্বসাধারণের ঘাড়ে উড়িয়। তাহাদের 
উপর প্রভুত্ব বিস্তার ফরে। তখন সমাজকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হয়! 
তখন জড়বাদ দ্বারা বিশেষ সাহাধ্য হইয়া থাকে । যদি তোমরা আমাদের 
মাতৃভূমি ভারতভূমির দিকে দৃষ্টিপাত কর; দেশিবে-_-এখানেও এক্ষণে সেই 
ব্যাপার ঘটিতেছে। ইউরোপে তোমাদের ধর্ম্প্রচারার্থ একজন গিয়া- 
ছিলেন, আজ যে তোমরা ভার অভ্যর্ধনার জন্ত সমবেত হইয়াছ, ইউ 
রোপীয় জড়বাদ ইহার পথ উন্মুক্ত করিয়া না দিলে ইহা অসম্ভব হইত। 
স্থতরাং এক হিসাবে জড়বদ যথার্থই ভারতের কিছু কল্যাণ সাধন 
করিয়াছে-উহা৷ সকলেরই উন্নতির দ্বার খুলিয়া দিয়াছে--উচ্চ বর্ণের এক- 
চেটিয়া অধিকার দুর করিয়া দিঘ়্াছে--অতি অঙ্লপংখ্যক ব্যজিল্ম হস্তে যে 
অমূল্য বৃত্ত গুপ্ততাবে ছিল; এবং তাহারাও যাহার ব্যবহার ভুলিয়৷ গিয়াছিলঃ 
তাহ! সর্ধস[ধ(রণের সমক্ষে উন্মুক্ত করিয়। দিয়াছে । এ অধুল্য রত্বের অর্ধতাগ 
ন্ট হইয়াছে, অপরার্ধ এমন সকল লোকের হস্তে রহিয়াছে, যাহারা গরুর 
জাবপাত্রে শয়ান কুকুরের মত নিজেরাও খাইবে না, অপরকেও খাইতে দ্রিকেন।। 
অপর দিকে আবার আমরা ভারতে ষে সকল রাজনৈতিক অধিকার 
লাঁতের জন্ত চেষ্টা করিতেছি, সে সকল ইউরোপে যুগষুগ ধরিয়া রহিয়াছে: 
শত শত শতাব্দী ধরিয়৷ & গুলি পরীক্ষিত হইয়াছে, আর সেগুলি ধে সামাজিক 
প্রয়োজন পরিপূরণে অসমর্থ, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইউরোপের রাজ" 
পাশ্চাত্য সমা. নৈতিক শাসনসংস্ষ্ট সর্বপ্রকার প্রণালী এক এক করিয়া 
জের অস- অন্থপযোগী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে আর এক্ষণে ইউরোপ 
পুর্তা। অশান্তি সাগরে ভাসিতেছে, কি করিবে, কোথায় বাইবে 
বুঝিতে পারিতেছে না। পবধ্য সম্পদের অত্যাচার অসহ হইয়া দড়াইয়াছে। 
দেশের সব ধন, সব ক্ষত অল্পসংখ্যক কয়েকটা ব্যক্তির হস্তে--তীহারা 
নিজেরা কোন কার্ধ্য করেন না, কিন্তু তাহার? লক্ষ লক্ষ নরনারী ছার! 
কায করাইয়া লইবার ক্ষমতা রাথেন। এই ক্ষমতা বলে তাহারা সমগ্র 
জগৎ রক্কে প্লীবিত করিতে পারেন। ধর্ম ও আর আর যাহা কিছু, সবই 
তাহাদের পদতলে । তাহারাই সর্বেসর্ধা শাসনকর্তা হইয়াছেন। পাশ্চাত্য 
জগ মুষ্টিমেয় শীইলকের শাঁসছেন পরিচালিত হইতেছে । তোমরা ষে 
প্রণালীবদ্ধ শাসন; স্বাধীনতা) পাঁলিম্মামেন্ট ম্হাঁসভ। প্রভৃতির কৃথা শুন, 





৭ ভারতে বিবেকানন্দ! 


সেগুপি বাজে কথা মাত্র । পাশ্চাত্যপ্রদেশ শাইলকগণের অত্যাচারে 
জজ্জরীতূত, প্রাচ্যদেশ আবার পুরোহিতগণের অন্ত্যাচারে কাতরভাবে ক্রন্দন 
করিতেছে । উভয়কেই পরম্পরকে শানে রাখিতে হইবে | 
মনে করিও না, ইহাদের মধ্যে একটী তারা মাত্র জগতের কল্যাণ হইবে। 
অপক্ষপাতী ঈশ্বর তাহার সৃষ্টিতে সকলকেই সম্পুর্ণ সমান করিয়াছেন । 
অতি অধম অসুর প্রক্কতি মানবের পর্য্যস্ত এমন কিছু গুধ আছে? যাহা 
একজন মহাসাধুরও নাই। অতি নগণ্য কীটেরও এমন কিছু গুণ থাকিতে 
লি পারে, যাহা হয়ত মহাঁপুরুষেরও নাই। অতি দরিদ্র 
সমান করিয়াছেন। শ্রমজীবী, তুঘি মনে করিতেছ, যাহার জীবনে তোগ 
করিবার কিছু নাই, বাহার তোমার মত বুদ্ধি নাই, বে 
বেদাস্ত দর্শনাদি বুঝিতে পারে না, তাহার শরীর কিন্তু তোমার মত কষ্টে 
গত কাতর হয় না। তুমি তাহাকে একরূপ টুক্রা টুক্রা করিয়া কাটিয়। 
ফেলিতে পাঁর, পর দিনেই সে সুস্থ হইয়া উঠিবে। তাহার জীবন ইন্ট্রিয়- 
গত, কিন্তু সে সেই ইন্দ্রিয় সুখভোগেই তৃপ্ত । সুতরাং তাহার জীবনে 
একদিকে যেমন সুখের অতাবঃ অপর দিকে তেমনি সুখের আধিক্য । 
জুতরাং দেখা যাইতেছে, তাহার জীবনেও সামঞ্জন্ত রহিয়াছে। অতএব 
ন্তিয়িক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক, তগবান্‌ সকলকে অপক্ষপাতিতা সহ- 
কারে সম্পূর্ণ সযান স্থুখ দিয়াছেন। অতএব মনে করিও না, অংমরাই 
জগতের উদ্ধার কর্তা । আমর! জপৎকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে পারি 
রটে, কিন্তু আমরাও জগতের নিকট অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে 
পারি। আমর! জর্গংকে যে বিষয়ে শিক্ষা দিতে সমর্থ। জগৎ তাহার জন্ত 
এক্ষণে অপেক্ষা করিতেছে। যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক তিতির 
উপর স্থাপিত না হয়, তবে উহ? আগামী ৫০ বর্ষের মধ্যে সমূলে বিনষ্ট 
পাশ্চাত্যদেশে হইবে। মানবজাতিকে তরবারি বলে শাসন করিবার চেষ্টা 
ধর্দপ্রচারের বৃথা ও অনাব্তক । তোমর। দেখিবে ধে নকল স্বান হইতে 
অত্যাবশ্যকতা। পাশববলে জগৎ শাসন এই ভাবের উত্তব, সেই স্থানগুলিতেই 
প্রথমে অবনতি আরন্ত হয়--সেই সকল সমাজ নীদ্বই ধ্বংস হইয়। যায়। 
জড়শক্তির লীলাক্ষেত্র ইউরোপ ধদি নিজের তিভি সরাইয়! আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে 
তাহাক়্ সমাজ স্থাপন না করে, তবে £* বৎসরের মধ্যেই ইউরোপীয় সমাজ 
ধ্বংসপ্রাণ্ত হইবে। উপনিধদের ধর্শই ইউরোপকে রক্ষা করিবে। 





পরমকুডি অভিননানের উত্তর ৬ 


টিনার টিটি রাড ঠউিিউিডিঠিডিটিি রি 

আমাদের দেশের বিতিন্ন সম্প্রদায়, বিতিন্ন শাস্ত্র ও বিতিগ্ন দর্শনের বতই 
মততে? থাকুক, এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এমন এক পাঁধারণ তিত্বি আছে, বাহ্‌! 
দ্বার সমুদয় জগতের তাবজোত পরিবর্তিত হইতে পারে 
সেই সাধারণ ভিত্তি এই-_-জীবাতআ্ার সর্বশক্তিমত্তায় 
বিশ্বাস । তারতের সর্বত্র হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, সকলেই স্বীকার 
করিয়! থাকেন যে, আত্ম! সর্ধশক্তির আধারস্বরপ। আর €তামবা বেশ জান, 
ভারতে এমন কোন সম্প্রদায় নাই, যাহারা বিশ্বাস করে যে) শক্তি, 
পবিত্রতা বা পূর্ণত। বাহির হইতে লাভ করিতে হয়। এ্রগুলি আমাদের 
জন্মগত সত্ব-আমাদের স্বতাবসিদ্ধ। তোমার প্রকৃত স্বরূপ অপবিভ্রতারপ্‌ 
আবরণের দ্বারা আবৃত ঘ্বহিয়াছে। কিন্তু তুমি যথার্থ যাহা, তাহা অনাদি 
কাল হইতেই পুর্ণ, অচল, খ্টল সুমেরবৎ। আত্মলংঘম করিতে তোমাৰ 
বহিঃ সাহায্যের কিছুমাত্র আবশ্তঠক নাই, তুমি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতভাবে 
অনাদি কাল হইতেই পুর্ণ সংঘমী। এই কারণেই অবিদ্যাকেই পর্বপ্রকার 
অনিষ্টের মূল বলিয়া শাঙ্্ে নির্দেশ কর! হইয়ছে। ভগবান ও মানবে, 
সাধু ও পাপীতে প্রভেদ কিসে? কেবল অজ্ঞানে। অজ্ঞানেই প্রভেক্ব 
হয়। ক্ষুদ্র কীট ঘে অতি কষ্টে চলিতেছে, তাহাব মধ্যে-_-অনন্ত শক্তি, 
জন ও পবিভ্রতভা, এমন কি সাক্ষাৎ অনস্ত 'ভগবান্‌ বহিয়াছেন। এখন 
উহা অব্যক্ত তাঁবে বৃহিয়াছে--উহাকে ব্যস্ত করিতে হইবে। ভারত 
জগৎকে এই এক মহাসত্য শিখাইবে--কারখ, ইহা আর ফোথাও নাই। 
ইহাই আধ্যাত্মিকতা, ইহাই আত্মবিজ্ঞান। মাস্থষ কি বলে দগ্ডায়মান 
হইয়! কার্য্য করিতে সক্ষম হয়? বীর্ধ্য-বীর্ধ্যই সাধুত্ব -হূর্বলতাই পাপ। 
য্দি উপন্ষদে এমন কোন শব থাকে, ঘাহা বজ্ববেগে অজ্ঞানরাশিক্ষ 
উপর পতিত হইয়ঠ, উহাকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে--_ 
বে উহাঁ-অতী। ঘর্দি জগৎকে কোন ধর্ম শিখাইতে হয়, তবে তাহা এই 
জীপাস্থার অনন্তর শত্তিম্তায় অভী। কি এঁহিক, কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই 
বিশ্বাসই সর্ববসমস্যার মীমাং- “অতী? এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ 

সায় দমর্ষ। তয়ই পাঁপ ও অধংপতনের নিশ্চিত কত্রণ। ভয় 
হইতেই ছুঃখ, তয় হইতেই মৃত্যু, তর হইতেই সর্বপ্রকার অবনতি আসিয়া! থাকে । 
এক্ষণে প্রশ্ন এই, এই ছয়ের উদ্ভব কোথ। হইতে হয়? আত্মার স্বরপক্ঞানের 
ভাব হইতেই তয়ের উত্তব। ধৈনি রাজঃর রাজা মহারাজা, ভুমি তাহার 
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উত্তরাধিকারী । তুমি সেই ঈশ্বরের অংশন্বরূপ। শুধু তাহাই নহে; অ্বৈত- 
ঘাদ মতে তুমিই হ্বয়ং বন্ধ, তুমি আপনার স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া আপনাকে 
কুদ্র মানুষ ভাবিতেছ। আমরা খ্বরূপ হইতে ভষ্ট হইয়াছি--আমরা ভেদ 
জ্ঞানে অভিনিবিষ্ট হইয়াছি--আমি তোমা অপেক্ষা বড়, তুমি আমা 
অপেক্ষা বড়, আমরা কেবল এই করিতেছি। “আত্মার মধ্যে সকল শক্তি 
অন্তনিহিত' ভারত জগতকে এই মহা শিক্ষা দিবে। হৃদয় এই তত্ব ধারণ 
করিলে তোমার নিকট জগৎ আর এক ভাবে প্রতিভাত হইবে-- পূর্বে 
তুমি নরনারী ও অন্যান্য প্রাণীকে যে দৃষ্টিতে দেখিতে, তখন অন্ত দৃষ্টিতে 
তাহাদ্দিগকে দেখিষে। তখন এই পৃথিবী আর দ্বন্ক্ষেত্ররূপে প্রতীয়মান 
হইবে না_-তখন আর ইহা বোধ হইবে না যে, এ পৃথিবীতে পরস্পর 
প্রতিত্বন্দিত করিয়া কুর্বলের উপর বলবানের জয় লাভের জন্য 
নরনারীর জন্ম; তখন বোধ হইবে এ পৃথিবী আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্র ; স্বয়ং 
ভগবান্‌ বালকের ন্ায় এখানে খেলিতেছেন আর আমরা তাহার খেলার 
সঙ্গী, তাহার কার্য্যের সহায়ক । যতই ভয়ানক, যতই বীতৎস বোধ হউক, 
ইহা খেলামাত্র। আমরা ভ্রান্তিবশতঃ এই ক্রীড়াকে একটা ভয়ানক ব্যাপার 
ভাবিতেছি। যখন আমরা আত্মার স্বরূপ জানিতে পারি, তখন অতি 
দুর্বল, হতভাগ্য, অতি অধম পাপীর হদয়েও আশার সঞ্চার হয়। শাস্ত্র 
কেবল বলিতেছেন, নিরাশ হইও না। তুমি যাহাই কর না কেন, তোমার 
স্বরূপের কখন পরিবর্তন হয় না; তুমি কখন তোমার প্রকৃতির পরিবর্তন 
করিতে পার নী। প্ররুতি কখন প্রকৃতির বিনাশ সাধন করিতে পারে না। 
তোমার প্রকৃতি শুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরিয়া তোমার এই স্বরূপ অব্যক্তভাবে 
থাকিতে পারে, কিন্তু চরমে উহা আপন তেজে ফুটিয়া বাহির হইবে । এই কার- 
ণেই ইহা সকলের নিকট আশার সংবাদ বহন করে, কাহাকেও নিরাশ সাগরে 
ডুবায় না। বেদাস্ত, ভয়ে ধর্ম করিতে বলে না। বেদাস্ত বলে না যে; শয়তান 
সর্বদা সতর্ক দৃষ্টিতে তোমার দ্রিকে লক্ষ্য করিতেছে, যদি তুমি একবার 
পদঘ্থলিত হও) অমনি তোমার ঘাড়ে লাফাইয়! পড়িবে। 

বেদাস্তে শয়তানের প্রসঙ্গই নাই, বেদান্ত বলেন, তোমার অদৃষ্ট তোমার 
নিজের হাতে । তোমার নিজের কর্্মই তোমার এই শরীর গঠন করিয়াছে, 
কর্দবাদ। অপর কেহ তোমার হইয়া তোমার শরীরগঠন করে নাই । 
সেই সর্বব্যাপী ভগবান্‌ অজ্ঞান বশতঃ অব্যক্ত বহিয়াছেন আর তুমি যে সমস্ত 
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সুখ দুঃখ তোগ করিতেছ, তাহার জন্য তুমিই দায়ী। ভাবিও না, তোমার 
অনিচ্ছাসতেও তুমি এই জগতে আনীত হইয়া এই ভয়াবহ স্থানে স্থাপিত হই- 
য়াছ। তুমি জান, তুমিই ধীরে ধীরে তোমার জগৎ রচন। করিয়াছ এবং এখ- 
নও করিতেছ। তুমি নিজেই আহার করিয়া থাক, অপর কেহ তোমার হইয়া 
আহাঁর করে ন!। তুমি যাহা খাও, তাহার সারভাগ তুমিই শরীরে শোষণ 
করিয়া লও, অপর কেহই তোমার হইয়া উহা করে শা? তুমি এঁ খাদ্য 
হইতে রক্ত; মাংস, দেহ প্রস্তত করিয়া থাক, অপর কেহ তোমার 
হইয়া উহা] করে না। তুমি বরাবরই ইহা করিতেছ। একটী দীর্ঘ শৃঙ্খলের 
এক পাবের গঠন প্রণালী জানিতে পারিলে সমুদয় শৃঙ্খলটীকেই জানিতে 
পার! যায়। যদি ইহা সত্য হয় যে, এক মুহুর্ভও তুমি নিজ শরীর গঠন 
করিয়াছ, তবে ইহাঁও সত্য যে, পূর্বেও প্রতি মুহূর্তে তুমি নিজ শরীর 
গঠন করিয়াছ, পরেও করিবে । আর ভাল মন্দ সবেরই দায়িত্বতার 
তোমার | ইহাই মহ! ভরসার কাঁরণ। আমি যাঁহা করিয়াছিঃ আমিই 
আবার তাহ নাঁশ করিতে পারি। 

যদিও আমাদের শান্দপে এই কঠোর কর্্বাদ রহিয়াছে, তথাপি 
আমাদের ধর্ম ভগবতকপা অস্বীকার করে না। আমাদের শাস্ত্র বলেন, 
ভগবান্‌ শুভাশুভ রূপী এই ঘোর সংসার প্রবাহের অপর পারে 
রহিয়াছেন। তিনি বঙ্গনশূন্য, নিত্যদয়াময়ঃ সর্ধদাই জগতের 
ব্রিতাপে অভিভূত নরনারীকে সংসার সাগরের পরপারে লইয়! যাইবার জন্য 
বাহু প্রসারিত করিয়! রহিয়াছেন। রামায়ণ বলিতেছেন--তাহার দয়ার সীম! 
নাই আর বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির নিকটই এই দয়ার আবি9ীব হইয় থাকে। 

অতএব তোমরা দেখিতেছ, সমাজের নূতন ভিত্তি স্থাপন করিতে 
তোমাদের ধর্ম কিরূপ ভাবে সাহায্য করিতে পারে। যদি আমার অধিক 
সময় থাকিত, তবে আমি দেখাইতে পারিতাম, পাশ্চাত্য দেশ অইৈত- 
বাদের কতকগুলি দিদ্ধান্ত হইতে এখনও কিরূপ শিক্ষা পাইতে পারে । 
কারণ, এই জড় বিজ্ঞানের দিনে সগুণ ঈশ্বর, দৈতবাদ এ সকলের বড় 
একটা আদর নাই। তবে যদ্দি কেহ খুব অমাজ্জিত অনুন্নত ধর্প্রণাঙগীতেও 
বিশ্বাস করেঃ আমাদের ধর্ম্দে তাহাদেরও স্থান আছে। যদি কেহ এত 
মন্দির ও প্রতিমাদি চায়, যাহাতে জগতের সকল লোকেরই আকাঙ্খা 
চরিভার্থ হইতে পারে, যদি কেহ সগুণ ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত তাল 





ভগবৎ কপ | 


৬৮ ভারতে বিষেকানন্। 





বাসিতে চাহে, তবে আমাদের শাস্ত্র তাহাদিগকে বিশেষ সাহাধ্যই করিবে 
বলিতে কি, সগ্ুণ ঈশ্বর সন্ধে আমাদের শাস্ত্রে যে সকল উচ্চ উচ্চ 
ভাব ও তত্ব উপদিই্ হইয়াছে, জগতের অন্য কোথাও সেরূপ দেখিতে 
পাইবে না। যদি কেহ আকার খুব যুক্তিবাদী হইতে চাহে, নিজের 
তর্কবুদ্ধিকে পরিতৃপ্ত করিতে চাহে, তবে আমর] তাহাকেও নিগুপ বরঙ্ষবাদরূপ 
প্রবল যুক্তিসহ মত শিক্ষা দিতে পারি ৷” 

বৃতৃতান্তে স্বামীজি পুনরায় অতিনন্দনদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিলেন 


মনমাভুরা অভিনন্দন 

পরমকুডি হইতে যাত্র! করিয়া! স্বামীজি মনমাছুরাঁয় গেলেন। মনমাছুরী 
ও তৎসমীপবর্ভী শিবগঙ্গার জমীদার ও অন্ঠান্ অধিবাসিগণ তীহাঁকে এক 
অভিনন্দন প্রদান করিলেন। প্রথমে এই স্থানে স্বামীজি আসিতে পারি- 
বেন না, এই মর্মে তার করা হয়। ইহাতে ভীহারা অতীব দুঃখিত 
হইয়াছিলেন, স্বামীজির আগমনে সকলেই পরুম পুলকিত হন ও আপনা- 
দিগকে ধন্য জ্ঞান করেন। অতিনন্দন পত্রের একস্থলে তাহারা বলেন, 
“পাশ্চাত্য উদ্রসর্বপ্ধ জড়বাদ যে সময়ে ভারতীয় ধর্মতাবসযূহের উপর 
তীব্র আক্রমণ করিতেছিল, সেই সময়ে আপনার ন্যায় একজন শক্তিশালী 
আচার্য্যের অভ্যুদয়ে ধর্মজগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে । আমাদের 
দু বিশ্বাস, আমাদের ধর্ম ও দর্শনরূপ অমূল্য দ্বর্ণের উপর যে ধূলিরাশি 
কিছুকালের জন্য সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা দূর হইয়া আপনার তীক্ষু 
প্রতিতারপ যুদ্রাযস্ত্রের সাহায্যে প্রচলিত মুদ্রারপে জগতের সর্ধত্র ব্যবহ্গত 
হইবে । আপনি যেরূপ উদারভাবে চিকাগোর ধর মহাঁসভায় সমবেত 
অসংখ্য বিভিন্ন ধন্মীবলম্বীর সমক্ষে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের মাহাত্্য ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের স্থির' বিশ্বাস-আমাদের পুজনীয়া-_যহাঁ- 
রাণীর রাজত্বে যেমন হৃর্য্য অন্ত যান না, তেমনি আপনার ধর্দরাহ্য 
সমগ্র জগতে বিস্তত হইবে”। 
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আপনারা আমীকে হৃদয়ের সহিত যে অভিনন্দন করিয়াছেন, তজ্জন্ট 
আমি আপনাদের যে কি গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে বন্ধ হইলাম, তাহ] 
ভাষায় প্রকাশে অক্ষম। হুঃখের বিষয়, আমার প্রবল ইচ্ছা সহ্েও 


মনমাঁছুর' অভ্ভিনন্দনের উত্তর | ৬৯ 


আমার শরীয়ের অবস্থা এখন এমন নহে ঘে, আমি দীর্ঘ বক্তৃতা করি। 
আমাদের সংস্ক তজ্ঞ বনধুটা আমার প্রতি অক্ুগ্রহপূর্বক সুন্দর সুন্দর বিশেষণ 
প্রয়োগ করিয়াছেন বটে, তথাপি আমার একটা স্থল শরীর আছে-_ 
হইতে পারে স্থল শরীর ধারণ বিড়ম্বনা কিন্তু উপায় নাই_-আর স্থল 
শরীর জড়ের নিয়মাস্ুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে । স্থল শরীরের 
ক্লান্তি অবসাদ প্রভৃতি সবই হইয়ী থাকে । পাশ্চাত্য দেশে আমার 
দ্বারা যে সামান্য কার্য হইয়াছে, তাহার জন্য ভারতের প্রায় সকল 
স্থানেই লোকে যেরূপ অপুর্ব আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, 
তাহা দেখিবার জিনিষ বটে। তবে আমি এ আনন্দ ও সহানুভূতি 
কেবল এই তাবে গ্রহণ করিতেছি:_ আমার মনে হয়, আমার দ্বারা ফে 
ধৎ্সামাহ্য কার্য হইয়াছে, যদি তাহার জন্য সমগ্র জাতি এতদূর প্রশংসা 
করে, তবে আমাদের পরে যে সকল মহা মহ) দিখ্বিজয়ী ধর্মবীর মহাত্মা 
আবিভূতি হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিবেন, তীহারা এই জাতির 
নিকট হইতে না জানি আরও কত প্রশংস। ও সম্মীন লাভ করিবেন। ভারত 
ধর্মভূমি। হিন্দু; ধর্শ_ফেলল ধর্মাই বুঝে । শত শত শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু 
ৃ কেবল এই শিক্ষাই পাইয়াছে। সেই শিক্ষার ফলও এই হইয়াছে 
হশুর জাতীয় যে, ইহাই তাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রতম্বরূপ দীড়াইয়াছে। 
জীবনের মুগ তোমরা অনায়াসেই কুবিতে পারে যে, ইহা সত্য। সকলেই 
ভিতি। দোকানদার হউক, বা স্কুল মাষ্টার হউক বা যোদ্ধা হউক, 
ইহার কোন গ্রযোজন নহি, কিন্তু এই সামঞ্তস্তপূর্ণ জগতে বিভিন জাতি বিচ্িন্ন 
ভাব লইয়া এক মহাসাঁমঞ্জস্তের স্ষ্টি করিবে । সম্ভবতঃ আমরা এই 
জাতীয় এক্যতাঁনের আধ্যাত্মিক স্থুর বাজাইবার জন্য বিধাতা কর্তৃক 
নিধুক্ত। আমাদের মহামহিমাপ্বিত পূর্বপুরুষদের (ধাহাদের বংশধর বলিয়! 
ষেকোন জাতি গৌরব অন্থতব করিতে পারে) নিকট হইতে উত্তরাঁধি- 
কারহ্ছত্রে আমরা যে সকল মহাঁন্‌ তত্বরাশি পাইয়াছি, আমরা এখনও 
তাহা হারাই নাই, ইহাই দেখিয়া আমার মনে পরম আনন্দ হইতেছে । 
ইহাতে আমাদের জাতির ভাবী উন্নতি সম্বন্ধে আমার আশা, শুধু আশা! 
নহে, দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে । আমার প্রতি ব্যক্তিগত ভালবাসার জন্য আবার 
আনন্দ হয় নাই, আমাদের জাতীয় হৃদয় যে এখনও অটুট রহিয়াছে, ইহা- 
তেই আমার পরমানন্দ। এখনও ভাবতের জাতীয় হুদয় লক্ষ্যবরষ্ট হয় নাই), 
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ভারত এখনও বাচিয়া আছে-কে বলে সে মরিয়াছে? পাশ্চাত্যের! 
আমাদিগকে কর্শকুশল দেখিতে চায়-কিন্ত ধর্ম ব্যতীত অন্য বিষয়ে 
আমাদের জাতীয় হৃদয় নিবদ্ধ নয় বলিয়া আমরা তাহাদিগকে তাহাদের 
মনের মত কর্্মকুশলতা দেখাইতে পারি না। ঘর্দি কেহ আমাদিগকে 
রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে চায়, সে নিরাশ হইবে, আমরাও ধদি আবার 
কোন যুদ্ধপ্রিয় জাতিকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে ক্রিয়াশীল দেখিতে চাই, আমরাও 
তদ্রপ নিরাশ হইব। পাশ্চাত্যের আসিয়। দেখুক, আমরা তাহাদেরই ন্ায় 
কন্মা-_-আমরা এখনও জীবিত রহিয়াছি। এই সকল ভাবিয়া আমরা যে 
আদৌ পূর্বাবস্থা হইতে হীন হইয়া পড়িয়াছি, এই কথাতেই আমার 
বিশ্বাস হয় ন! ) 

আমাদের জাতীয় জীবনের মুল ভিত্তি যে অটুট, তাহাতে আর কোন 
সন্দেহ নাই। তথাপি এখন আমাকে গোটাকতক কড়া কথা বলিতে 
ভারতের বর্ত- হইবে। আশা করি, তোমর] উহা ভাঁল ভাবেই গ্রহণ করিবে । 
এই মাত্র তোমরা অতিষোগ করিলে যে, ইউরোপীয় জড়বাদ 

দায়ী। আমাদিগকে একেবারে মাটি করিয়া ফেলিয়াছে। শুধু ইউ- 
রোণীয়দের দোষ নহে, প্রধানতঃ দোষ আমাদের। আমর। যখন বৈদাস্তিক 
তখন আমাদিগকে সর্বদাই সব বিষয় ভিতরের দিক হইতে আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে । আমরা যখন বৈদাস্তিক, তখন 
নিশ্যয় করিয়া জানি, যদি আমরা নিজের অনিষ্ট নিজেরা না করি, তবে 
জগতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে 
পারে। ভারতের পঞ্চমাংশ অধিবাসী মুসলমান হইয়াছে । যেমন সুদূর 
অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, ভারতের ছুই তৃতীয়াংশ 
অধিবাসী প্রাচীন কালে বৌদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ ভারতের এক পঞ্চমাংশ 
লোক মুসলমান হইয়াছে । এখনই খৃষ্টিয়নি প্রায় দশ লক্ষের অধিক হইয়া 
গিয়াছে । ইহা কাহার দোষ? আমাদের একজন এতিহাসিক চিরম্মরণীয় 
ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন--“ঘখন অনস্ত জীবন নির্ঝরিণী নিকটেই বহিয়া 
সমাজের নিরন্তরে জানবিস্তা- যাইতেছেঃ তখন এই দরিদ্র হতভাগ্যগণ ক্ষুধায় 
রের চেষ্টার অভাবই তাহাদের তৃষ্ণায় মরিবে কেন ” প্রশ্ন এই” ইহাদের জন্য 
হিনদুধর্্ পর্িত্যাগের কারণ। আমরা কি করিয়াছি? কেন তাহার! মুসলমান 
হইবে? আমি ইংলগ্ের জনৈক সৎ বালিকার সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম---সে 
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অসৎ পথে পদার্পণ করিবার-বেষ্ঠাবতি অধ্লম্বন করিবার পুর্বে জনৈক 
সন্ত্ান্ত মহিলা! তাহাকে উক্ত পথেযাইতে নিষেধ করেন। তাহাতে সেই 
বালিকা উত্তর দেয়, “এই উপায়েই আমি কেবল লোকের সহান্ভূতি 
পাইতে পারি। এখন আমায় কেহই সাহায্য করিবে না, কিন্তু আমি 
ঘর্দি পতিত হই, তবে সেই দয়াবতী মহিলার আসিয়! আমাকে তাহাদের 
গৃহে লইয়া যাইবেন, আমার জন্য সব করিবেন। কিন্তু এখন তীহার! 
কিছুই করিবেন না"। আমরা এখন তাহাদের জন্য কাদিতেছি, কিন্তু ইহার 
পূর্বে আমর তাহাদের জন্য কি করিয়াছ? আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই 
আপন আপন হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, আমরা 
নিজেরা কি শিখিয়াছি, আর নিজেরা নিজেদের হাতে জ্ঞানের মশাল 
লইয়। কতদূর উহার আলোক বিস্তারের সহায়ত করিয়াছি। আমরা 
যে উহা করি নাই, তাহা আমাদেরই দোষ_-আমাদেরই কর্মা। কাহারও 
দোষ দিও না, দোষ দাও আমাদের নিজেদের কর্দমকে। যদি তোমর! 
উহা! আসিতে না দিতে, তবে কি জড়বাদ, কি মুসলমান কি থুষ্টান ধর্ম, 
অথব! জগতের অন্ত কোন বাদ কিছুই এখানে স্বীয় প্রভাব বিস্তারে সক্ষম 
হইত না। যদি দেহ পাপ কুৎসিৎ খাদ্য, ও নানাবিধ অনিয়মের দ্বার 
পুর্ব হইতেই হীনবীর্ধ্য ন। হইয়া থাকে, তবে কোন প্রকার জীবাণু 
নরদেহ আক্রমণ করিতে পারে না। সুস্থ ব্যক্তি সর্বপ্রকার বিষাক্ত জীবাণুর 
মধ্যে বাস করিয়াও নিরাপদ থাকিবে । আমর! ত তাহাদিগকে পুর্ব 
সাহাধ্য করি নাই। সুতরাং অপর জাতির উপর সমুদয় দোষ নিক্ষেপের 
পূর্বে প্রথমেই নিজেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত, আর প্রতীকারের 
এখনও সময় আছে। 
প্রথমেই এ ষে অর্থহীন বিষয়গুলি লইয়! প্রাচীন কাল হইতেই 
বাদান্থবাদ চলিতেছে, তাহা পরিত্যাগ কর। গত ৬৯০৭০ বৎসর ধরিয়! 
আমন ক্ষ দ্র অনাবশ্যক বিষয় কি ঘোর অবনতি হইয়াছে নি এ ড় নর 
সমূহে অভিনিবিষ্ট হইয়া উচ্চ- শত শত বর্ষ ধরিয়া এই মহ| বিচারে ব্যস্ত যে, 
তর প্রয়োজনীয় বিষয় এক ঘটি জল খাব ডান হাতে কি ঝা হাতে, হাত 
টি তিনবার ধোব না চারবার, কুল্কুচো কর্ব 
পাঁচবার কি ছয়বার। বাহারা সারা জীবন এইরূপ হুরূহ প্রশ্ন সমূহের 
মীমাংসায় ও এই সকল তত্ব সম্বন্ধে ড় বড় মহাপাণ্িত্যপূর্ণ দর্শন লিখিতে 





২ ভাতে বরিঃবকানন্ন | 


সাজ 
ব্যস্ত, তাহািগের নিকট নার ফি 'আশী “করিতে পার? আমাদের ধর্টি! 
রান্নাঘরেই ঢুকিয়া সেই খানেই আবদ্ধ থাকিবে, এইরূপ আশঙ্কা বিলক্ষণ 
রহিয়াছে । আমর! এখন বৈদাস্তিকও নহি, পৌরাণিকও নহি, তান্ত্রিকও 
নহি-_-আমর1 এখন ফেবল ছুৎমাগাঁ” আমাদের ধর্দদ এখন রান্নাঘর । আমা- 
দের ইশ্বর হইয়াছেন ভাতের হাড়ি আর মন্ত্র “আমায় ছুয়োনা ছুঁয়োনা 
আমি মহাপবিত্র। ঘদি আমাদের দেশে আর এক শতাবী ধরিয়া এই 
ভাব চলে, তবে আমাদের প্রত্যেককেই পাগ্লা গারদে যাইতে হইবে। 
মন যখন জীবনের উচ্চতর তত্বগুলি সম্বন্ধে চিস্ত| করিতে অসমর্থ হয়, তখন 
তাহাকে মন্তিফ দৌর্ধল্যের নিশ্চিত লক্ষণ জানিতে হইবে। এই অব- 
স্থায় মৌলিক তন্ব গবেষণায় মানুষ একেবারে অসমর্থ হয়, নিজের সমুদয় 
কার্য্যকরী ও চিস্তাশক্তি হারাইয়া ফেলে আর যতদুর সম্ভব ক্ষুদ্রতম গভীর 
মধ্যেই তাহার কার্ধ্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়--তাহার বাহিরে সে আর যাইতে 
পারে না। প্রথমে এইগুলি একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে । মহাবীর্ষ্যের 
মহিত কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। এগুলি বাদ দিলেও যে ধন- 
ভাগার আমরা! পূর্ববপুরুষদিগের নিকট উত্তরাধিকার হ্ত্রে পাইয়াছি তাহা 
অফুরত্ত থাকিবে। সমগ্র জগৎ সেই ধনভাগার হইতে সাহাষ্য পাইবার 
জন্য উৎসুক হইয়। আছে । উহা৷ হইতে ধনরাশি বিতরণ না করিলে সমগ্র জগৎ 
মারের অনাহারে মরিবে । অতএব বিতরণে আর বিলম্ব করিও ন]। ব্যাস 
সমগ্র জগতকে বলিয়াছেন, কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্দম--তন্মধ্যে আবার 
বি ধর্মদান সর্বশ্রেষ্ঠ দান-বিদ্যাদদান তাহার নিয়ে-তার পর 
প্রাণদান--সর্ধনিক্ দান অন্দদান। অন্দান আমরা যথেষ্ট 
করিয়াছি--আমাদের ন্যায় দানশীল জাতি আর নাই। ভিক্ষুকের নিকট যতক্ষণ 
পর্যন্ত একখান! রুটি থাকিবে, সে তাহার অর্দজেক দান করিবে । এইরূপ ব্যাপার 
কফেবন ভারতেই দেখিতে পাইবে । আমরা যথেষ্ট অন্ন দান করিয়াছি-- 
এক্ষণে আমাদিগকে অপর ছুই প্রকার দানে অগ্রসর হইতে হইবে-_ধর্স 
ও বিদ্যা্দান। বদি আমরা সকলেই অকুতোভয় হইয়! হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া 
ভাবের ঘরে এক বিন্দু চুরী না রাখিয়া কাঁষে পাগিয়া যাই, তবে আগামী 
২৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের সমুদয় সস্তার মীমাংস। হুইয়া যাইবে-- 
বিরুদ্ধমতাবলন্ধী আর কেহ থাকিবে না এবং সমগ্র ভারতবাসী আবার 
আচীন আধ্যগণের স্তায় উন্নত হইবে। 


মাষ্টুর অদ্িন্দন'। ৭৩ 


এখন আমার যে টুকু বলিরার ছিল সর্ব বলিলাম । আঁঘি আমার 
সঙ্কক্লিত কার্য প্রণালী বলিয়া €বড়াইভে বড় ভালবাসি না, 1 করিতে 
ইচ্ছা করি না করি, মুখে না বলিয়! কাজে দেখাইতে 
আমি ভালধাসি। অবস্ত আমি একটা নির্দিষ্ট কার্য্য- 
প্রণালী স্থির করিয়াছি--ষদ্ধি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, বর্দি আমার শরীর 
থাকে, তবে সন্কল্পিত বিষয়গুলি আমার কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছ| 
আছে। জানিন|, আমি কৃতকার্য হইব কি না তবে একটা মহান্‌ 
আদর্শ লইয। ভাহাতেই মনপ্রাণ নিয়োগ--ইহাই জীবনের এক উচ্চ 
সার্থকতা । তাহ। না হইলে এই ক্ষুদ্র পশুজীবন যাপনে ফল কি? 
জীবনকে এক মহান্‌ আদর্শের অনুবস্তী কবাই জীবনের একমাত্র সার্থ- 
কত।। ভারতে এই মহাকার্ধ্য সাধন করিতে হইবে। এই কারণে 
তারতের বর্তমান পুনরুজ্জীবনে আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। যদি 
বর্তমান শুভ মুহুর্তের সাহাষ্য আমি না লই, তবে আমি মহামুর্ধের হ্ঠায় কার্য্য 
করিব” । 








আমার কার্বযপ্রণালী। 


মাঁছুর! অভিননান ! 


মন মাছুরা হইতে মাছুরায় আসিয়। স্বামীজি রামনাদের রাজার সুন্দর 
বাঙ্গালায় অবস্থান করিলেন। অপরাহে একটী মখমলের কেশে করিয়। 
স্বমমীজিকে নিয়লিখিত অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হইল :_ 

পরম পৃজ্যপাধ স্বামীজি, 

মাছুবাবাসপী আমরা হিন্দু সাধারণ আমাদের এই প্রাচীন পবিত্র নগরীতে 
আপনাকে অন্তরের সহিত পরম শ্রদ্ধাসহকারে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি । 
আমরা আপনাতে হিন্দু সন্ন্যামীর জীরম্ত উদাহরণ দেখিতেছি। আপনি 
সংসারের সমুদয় বন্ধন ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র মানবজাতির 
আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনরূপ মহান্‌ পরহিতব্রতে নিযুক্ত হইয়াছেন। আপনি 
নিজ জীবনেই প্রমাণ করিয়াছেন ষে, হিন্পুপর্দ্ের সহিত বাহা অনুষ্ঠানের 
অচ্ছেদ্য সব্বন্ধ নাই, কেবল উন্নত দার্শনিক ধর্মই ভ্রিতাপতাঁপিত জীবকে 
শান্তিদানে সমর্থ । 

আপনি আমেরিক। ও ইংলগু বাসীকে সেই ধর্শ ও দর্শনকে শ্রদ্ধা করিতে 
শিখাইয়াছেন, যাহা প্রত্যেক মানবকে তাহার নিজের অধিকার ও অবস্থা 
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৪ ভখরতে বৈবেকানন্দ? 


১০555555555 
নধযায়ী উপায়ে উন্নতিপথে আরোহণে সাহাধ্য করে। যদিও গত্ত চার বৎসর 
আপনি প্রাশ্চাত্যদেশবাসীকেই শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি এই দেশেও সেই 
সকল বক্তৃতা ও উপদেশ কম আগ্রহসহকারে পঠিত হয় নাই এবং উহা 
নিদেশীগত উত্তরোত্তর বর্ধমান জড়বার্দের প্রভাবকেও সঞ্চিত করিতে কম 
লাহায্য করে নাই। 

ভারত আজ পর্য্যস্ত জীবিত রহিয়াছে, তাহার কারণ? তাহাকে সমগ্র 
জগতের আধ্যাজ্মিক উন্নতি সাধনরূপ মহাব্রত সাধন করিতে হইবে । কলি- 
যুগের অন্তর্বস্তী এই উপযুগের শেষভাগে আপনার ন্যায় মহাপুরুষের আবি- 
ভাবে আমরা নিশ্চিত বুঝিতেছি, শীঘ্রই অনেকানেক মহাত্মা আবিভূতি হইয়! 
এই ব্রত উদ্যাপন কবিবেন। 

প্রাচীন বিদ্যার লীলাভূমি, সুন্দরেশ্বরদেবের প্রিয়, যোগিগণের পবিজ্ 
ঘাদশান্তক্ষেত্র এই মাছুরা,) আপনি ভারতীয় দর্শনের যে সুন্দর ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন তাহাতে পরমানন্দ প্রকাশে ও সমগ্র মনুষ্যজাতির যে অমূল্য 
উপকার সাধন করিতেছেন, কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাহার স্বীকারে ভারতীয় অন্ত 
কোঁন নগরীর পশ্চাদগামী নহে জানিবেন। 

আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবন প্রদনি 
করিয়া আপনাকে উদ্যম ও বল প্রদান করুন এবং জগতের কল্যাণ সাধনে 
নিযুক্ত রাখুন । 


মাছর1 অভিনন্দনের উত্তর | 


“আমার খুব ইচ্ছা ষে কয়েকদিন আপনাদের নিকট থাকিয়া আপনাদের 
সুষোগ্য সভাপতি মহাশয়ের আদেশমত আমার পাশ্চাত্যদেশের সমুদয় 
অভিজ্ঞতা ও বিগত চার বৎসর ধরিয়। আমার প্রচারকার্ষ্যে কি ফল হইল, 
ইত্যাদি সমুদ্রয় বিষয় বিবৃত করি। ছুঃখের বিষয়, সন্্যাসিগণকেও দেহভার 
বহন করিতে হয়। বিগত তিন সপ্তাহ ধরিয়া ক্রমাগত নানাস্থানে ভ্রমণ ও 
দীর্ঘ বক্ত-তা করিয়া আমি এত পরিশ্রাস্ত হইয়া পাঁড়য়াছি যে, অদ্য অপরাহেও 
বক্তা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণে আপনার! 
আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্ক আপনাদিগকে হৃদয়ের 
সৃহিত ধন্যবাদ দিয়াই আমাকে সন্তষ্ট হইতে হইবে আর অন্ঠান্ত বিষয় ভবি- 
ব্যতের জন্য রাখিতে হইবে। স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল হইলে ও আর একটু 
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সাবকাশ পাইলে আমাদের অন্যান্য সমুদয় বিষয় আলোচনা করিবার সুবিধা 
হইবে। অদ্য এই অল্প সময়ের মধ্যে সব কথা বলিবার স্থযোগ হইবে না ৮ 
একটী কথা বিশেষতাঁবে আমার মনে উদয় হইতেছে । আমি এক্ষণে 
মাছুরায় আপনাদের স্বনামগ্রসিদ্ধ শ্বদেশবাসী উদারচেতা রামনদাধিপের 
অতিথি। আপনারা বোধ হয় অনেকেই জানেন, উক্ত রাজাই আমার 
মাথায় চিকাগে! সভায় যাইবার ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং বরাবরই 
তিনি হৃদয়ের সহিত তাহার দ্বারা-যতদূর সম্ভব আমাকে সাহাষ্য করিয়াছেন । 
স্থতরাং অতিনন্দনপত্রে আমাকে যে সকল প্রশংসাবাদ করা হইয়াছে, তাহার 
অধিকাংশ এই দ্বাক্ষিণাত্যনিবাসী মহাপুরুষেরই প্রাপ্য। কেবল আমার মনে 
হয়, তিনি রাজা না হইয়া! সন্্যাসী হইলেই ভাল ছিল, কারণ, তিনি সন্যাসেরই 
উপযুক্ত । 

যখনই জগতের অংশবিশেষে কোন জিনিষের আবশ্তক হয়, তখনই 
জগতের অপরাংশ হইতে তাহা গিয়া উহাকে নুতন জীবন প্রদান করিয়া! 
থাকে। কি ভৌতিক, কি আধ্যাত্মিক উভম়্ 
রাঁজোই ইহা সত্য। ঘদি জগতের কোন অংশে 
ধর্মের অতাব হয়, এবং অপর কোথাও সেই ধর্ম 
থাকে, ৩বে আমবা জ্ঞাতসাঁরে চেষ্টা করি বা না করি, যেখানে সেই ধর্মে 
অতাব, তথায় আপনাপনি ধর্মজোত প্রবাহিত হইয়া উভয় স্থানের সামগ্দ্ 
বিধান করিবে । মানবজ।তির ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই, একবার নহে, 
দুইবার নহে, কিন্তু বারবার এই প্রাচীন ভারতকে যেন বিধাতার নিয়মে 
জগৎকে ধর্দমশিক্ষা দিতে হইয়াছে । দেখিতে পাই, যখনই কোন জাতির 
দিপ্বিজয় বা বাণিজ্যপ্রাধান্যে জগতের বিতিন্ন অংশ একত্রে গ্রথিত হইয়াছে 
এবং যখনই এক জাতির অপর জাতিকে কিছু দিবার স্ুযৌগ হইয়াছে, 
তখনই প্রত্যেক জাঁতিই অপর জাতিকে রাজনৈতিক, সামাজিক বা! আধ্যাঁ- 
ঝআ্সিক যাহার যাহা আছে, তাহাই দিয়াছে । ভারত সমগ্র জগৎকে ধর্ম ও 
দর্শন শিখাইয়াছে। পারস্ত সাম্রাজ্যের অন্াখানের অনেক পূর্বেই ভারত 
জগৎকে আপন আধাস্সিক সম্পদ প্রদান করিয়াছে। পারস্য সাআজ্যের 
অভ্যুদয়কালে আর একবার এই ঘটনা হয়। গ্রীকদিগের অভ্যুদয়কালে 
তৃতীয়বার। এই চতুর্থবার আবার ইংবাজের প্রাধান্তকীলে সে আপন বিধাতৃ- 
নির্দিষ্ট ব্রত পালনে নিযুক্ত হইতেছে। যেমন আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, 


গ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের 
আদান প্রদান। 
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পাশ্চাতাদিগের সম্মিলিতভাবে কার্য প্রণালী ও বাহ্থ সত্যতার ভাব আমাদের 
দেশের ভিতর প্রবেশ করিয়। সমগ্র দ্বেশকে ছাইয়া ফেলিবার উপরুম কৰি- 
তেছে, সেইরূপ ভারতীয় ধন্দ ও দর্শন পাশ্চাত্যদেশকে বন্যায় ভাসাইয়! 
ফেলিবার উপক্রম করিতেছে । কেহই ইহাঁর গতিরোধে সমর্থ নহে । আমরাও 
পাশ্চত্যদেশীয় জড়বাদপ্রধান সভ্যতা প্রভাবের সম্পূর্ণ প্রতিরোধে অসমর্থ । 
সম্ভবতঃ কিছু কিছু বাহসত্যতা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর, পাঁশ্চাতাদেশের 
পক্ষে 'আবার সম্ভবতঃ একটু আধ্যাত্মিকতার আবস্তক। তাহা হইলেই 
উভয়ের সামগ্্ীস্ত রক্ষিত হইবে। আমাদিগকে যে পাশ্চাত্যদেশ হইতে সব 
শিখিতে হইবে অথবা তাহাদিগকে আমাদের নিকট সব শিখিতে হইবে, 
তাহ! নহে। সমগ্র জগৎ যুগযুগাস্তর ধরিয়। যে আদর্শ-জগতের কল্পনা করিয়া 
আসিতেছে, যাহাতে শ্ীপ্র তাহার আবিভাব হয়, যাহাতে সকল জাতির মধ্যে 
একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, এতছুদ্ধেশে প্রত্যেকেরই যত টুকু সাধ্য ভবিষা- 
দবংশীয়দিগকে দেওয়া! উচিত। এই আবঘর্শ-জগতের কখন আবির্ভাব হইবে 
কিনা, তাহা আমি জানি না, এই সামাজিক সম্পূর্ণতা কখন আসিবে কি 
না, এ সখন্ধে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে! কিন্ত জগতের এই আদর্শ 
অবস্থা কখন আন্দুক বা না আসুক, আমাদের প্রত্যেককে এই অবস্থা আন- 
য়নের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে । মনে করিতে হইবে, কালই জগতের এই 
অবস্থা আসিবে আর আমার-কেবল আমার কার্যযের উপরই ইহ নির্ভর 
করিতেছে । আমাদের প্রত্যেককেই ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে যে, জগতের 
অপর সকলে নিজ নিজ কার্য্য শেষ করিয়া বসিয়া আছে, একমাত্র তাহারই 
কেবল কাষ করিধার বাকি আছে, আর যদ্দি সে নিজ কার্য সাধন করে, 
তবেই জগৎ সম্পূর্ণ হইবে। আমাদের নিজেদের উপর এই দায়িত্বভার গ্রহণ 
করিতে হইবে । 

যাহ হউকু, দেখা যাইতেছে,- ভারতে ধর্দের এক প্রবল গুনরুখান 
হইয়াছে। ইহাতে খুব আনন্দের কারণ আছে বটে, কিন্তু আবার বিপদেরও 
আশঙ্কা আছে। কারণ, ধর্মের পুনকথানের সঙ্গে সঙ্গে আবার 
ভয়ানক গোড়।মিও আসিয়া থাকে । কখন কথন লোকে এত 
বাড়াবাড়ি করিয়! থাকে যে, অনেক সময় ফাহাদের চেষ্টায় এই 
পুনরভুযুখান সাধিত হয়, কিছুদূর অগ্রসর হইলে তাঁভারাঁও উহা! আর নিয়মিত 
করিতে পারেন না। অতএব পুর্ব হইতেই সাবধান হওয়া ভাল । আমাদের ছুই 


মধ্য পথ 
অবলম্বনা য় । 
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পথের মাঝামাঝি চলিতে হইবে 1 এক দিকে কুসংস্কারপুর্ণ প্রাচীন সমাজ, 
অপর দিকে জড়বাদ, ইউরোপীয় ভাব, নাস্তিকতা, তথাকথিত সংস্কার-_ 
ঘাহা পাশ্চাত্য জগতের উন্নতির মূলভিত্তিতে পর্য্স্ত প্রবিষ্ট । এই ছুইটী 
হইতেই সাবধান হইতে হইবে। প্রথমতঃ) আমরা কখন পাশ্চাত্য জাতি 
হইতে পারিব না, সুতরাং উহাদের অনুকরণ বৃথা । মনে কর, যদি.তো'মবা 
পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণ করিতে পার, সেই মুহুর্তেই তোমাদের মৃত্যু 
হইবে তোমাদের জীবন কিছুমাত্র থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ, ইহা অসম্ভব। 
সময়ের প্রারস্ত হইতে, মানবজাতির ইতিহাসের লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরিয়া একটী 
নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে । তুমি কি উহাকে উহার 
উত্পত্তিস্থান হিমালয়ের তুষারময় শৃঙ্গে লইয়া যাইতে চাঁও? তাঁহাঁও যদি 
সন্তব হয়, তথাপি তোমাদের পক্ষে ইউরোপীয় ভাব।পন্ন হইয়া যাওয়া অসম্ভব । 
ইউরোপীয়গণের পক্ষে যদি কয়েক শতাব্দীর শিক্ষাসংস্কার পরিত্যাগ করা 
অসম্ভব বোধ কর তবে তোমাদের পক্ষে শত শত শতাব্দীর সংস্কার পরিত্যাগ 
কর! কিকপে সম্ভবপর হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ 
ইহাও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে ষে, আমর 
সচরাচর যেগুলিকে আমাদের ধর্্মবিশ্বীস বলি; সেগুলি 
আমাদের নিজ নিজ ক্ষুদ্র গ্রাম্যদেবত! সন্বন্ধীয় ও কতক- 
গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসংস্কার পূর্থ দেশ!চারমাত্র। এইরূপ দেশাচার অসংখ্য 
ও পরস্পর বিরোধী । ইহাদের মধ্যে কোন্টী মানিব? কোন্টী মানিব না? 
উদাহরণ ন্বরূপ দেখ, দাক্ষিণাঁত্যের একজন ব্রাঙ্ষণ অপর ত্রাহ্মণকে এক টুকরা 
মাংসখগ্ড খাইতে দেখিলে ভয়ে হুশহাঁত পিছাইয়! বাইবে_ _আবর্ধ্যাবর্তের ব্রাহ্মণ 
কিন্তু মহাপ্রসাদের অতিশয় ভক্ত--পুজাঁর জন্য তিনি শত শত ছাগবলি 
দিতেছেন। তুমি তোমার দেশাচারের দোহাই দিবে, তিনি তাহার দেশা- 
চীবের দোহাই দ্িবেন। ভারতের বিভিন্ন দেশে নানাবিধ দেশাচার আছে, 
কিন্ত প্রত্যেক দেশাচারই স্থানবিশেষে আবদ্ধমাত্র | অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহাদের 
নিজ নিজ পল্লীতে প্রচলিত আচারকেই জামাদের ধর্মের সার বলিয়া মনে 
করে, ইহাই তাহাদের মহ ভ্রম । 

ইহা ব্যতীত আরে! কতকগুলি মুক্ষিল আছে। আমাদের শাস্ত্রে ছুই 
প্রকার সতা উপদিষ্ট হইয়াছে । এক প্রকার সত্য মানুষের নিত্যশ্বরূপ বিষয়ক 
ঈশ্বর, জীবাম্স! ও প্ররুতির পরম্পর সম্বন্ধ বিষয়ক । অপর প্রকার কোঁন 


দেশাচাব ও ধনের 
পার্থক্য । 


৭৮, ভারতে বিবেকানন্দ |. 


মি ১১১১১১১১১১১ 


বিশেষ দেশ কাল অবস্থার উপদ্ধ নির্ভর করে। প্রথম প্রকার সত্য প্রধানত£ 
আমাদের শাস্ত্র বেদে রহিয়াছে, দ্বিতীয় প্রকার সত্য স্থতি, 
পুরাণ প্রভৃতিতে রহিয়াছে । আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, 
চিরকালের জন্য বেদই আমাদের চরম লক্ষ্য ও চরম প্রমাণ । 
আর যদ্দি কোন পুরাণ কোনরূপে বেদের বিরোধী হয় তবে পুরাণের সেই 

অংশ নির্দমতাবে ত্যাগ করিতে হইবে । আমর! স্বতিতে 
বেদ ও স্মতি। কি দ্রেখিতে পাই? দেখিতে পাই, বিভিন্ন স্থৃতির উপদেশ 
বিভিন্ন প্রকার। এক স্বৃতি বলিতেছেন, ইহাই দ্বেশীচার, এই যুগে ইহারই 
অনুসরণ করিতে হইবে। অপর শ্বতি আবার অন্তবিধ আচারের সমর্থন 
করিতেছেন। কোন স্বতিতে আবার সত্য প্রভৃতি যুগভেদে বিভিন্ন 
আচারের সমর্থন করিয়াছেন। এক্ষণে দেখ,-তোমাদের শাস্ত্রের এই মতটী 
কি উদার ও মহান্‌! সনাতন সত্যসমূহ মানব প্রক্কৃতির উপর প্রতিষ্টিত বলিয়া 
যতদিন মানুষ বাঁচিবে, ততদিন উহাদের পরিবর্তন হইবে না, অনস্তকাঁল 
ধরিয়। স্বদেশে সর্ধাবস্থায়ই প্রগুলি ধর্ম। স্মতি অপরদিকে বিশেষ বিশেষ 
স্থানে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অনুষ্ঠেয় কর্তবাসমূহের কথাই অধিক বলিয়া 
থাকেন, সুতরাং কাল কালে সেগুলির পরিবর্তন হয়। এইটী সর্বদা স্মরণ 
রাখিতে হইবে--কোন সামান্ত সামাজিক প্রথার পরিবর্তন হইতেছে বলিয়া 
তোমাদের ধর্ম গেল মনে করিও না। মনে রাখিও, এই সকল প্রথা ও 
আচারের চিরকালই পরিবর্তন হইতেছে । এই ভারতেই এমন সময় ছিল. 
যখন গোমাংস ভোজন না করিলে কোন ব্রাহ্মণের ব্রাঙ্গণত্ব থাকিত না । 
বেদ পঠি করিলে দেখিতে পাইবে, কোন, বড় সন্ন্যাসী বা রাজা বা অন্ত কোন্‌ 
বড়লোক আঁসিলে ছাগ ও গোহত্যা করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করান 
প্রথা! ছিল; ক্রমশঃ সকলে বুঝিল, আমাদের জাতি প্রধাঁনতঃ কৃষিজীকী 
সুতরাং ভাল ভাল ষাড়গুজি মারিলে সমগ্র জাতিরই ধবংস হইবে । এই 
কারণেই গোহত্যা প্রথা! রহিত করা হইল--গোঁহত্য| মহাপাঁতক বলিয়া 
পরিগণিত হইল । প্রাচীন শাস্ত্র পাঠে আমরা দেখিতে পাই, তখন হয়ত 
এমন আচারসকল প্রচলিত ছিল, যাহা এখন আমর। বীভৎস জ্ঞান করি। 
ক্রমশঃ সেগুলির পরিবর্তে অন্ত বিধির প্রবর্তন করিতে হইয়াছে । প্রগুলিরও 
আবার পরিবর্তন হইবে, তখন নূতন নূতন স্থতির অভ্যুদয় হইবে। এইটীই 
বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেদ চিরকাল একরূপ থাকিবে, কিন্ত 


সনাতন ও 
যুগধর্ম্। 


স্নাছুর। অভিনন্দনের উত্তর । ৭৯ 


টির ররর 585759রিউটিএরিরা টির 
স্থৃতির প্রাধান্ঠ যুগ পরিবর্তভনেই শেষ হইয়! যাইবে । সময়আ্োত যতই চলিবে, 
ততই পুর্ব পুক্ধ স্থতির প্রামাণ্য লোপ হইবে, আর মহাপুরুষগণ আবিভূ্ত 
হইয়! সমজকে পূর্বাপেক্ষ! ভাল পথে পরিচালিত করিবেন, সেই যুগের পক্ষে 
যাহা অত্যাবশ্তকীয়, যাহা ব্যতীত সমাজ বাচিতেই পারে না, তাহারা আসিয়! 
সেই সকল কর্তব্য ও পথ সমাজকে দেখাইয়া দিবেন। এইরূপে আমাদিগকে 
এই উভয় বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, আর আমি আশা! করি, 
আম!দের মধ্যে প্রত্যেকেরই একদিকে যেমন উহার তাব- হৃদয়ের প্রশস্ততা। 
আসিবে, অপরদিকে তেমনি দৃঢ়নিষ্ঠা ও বিশ্বাস থাকিবে, তাহা হইলেই 
তোমরা আমার কথার মর্ম বুবিবে--তবেই বুঝিবে, আমার উদ্দেশ্ঠ সকলকেই 
আপনার করিয়া লওয়া__কাহাকেও ত্যাগ করা নহে। আমি চাই-_গেড়ার 
নিষ্ঠাটুকু, তাহার সহিত জড়বাদীর উদ্বার ভাব। হৃদয় সমুদ্রবৎ গভীর 
অথচ আকাশবৎ প্রশস্ত হওয়া চাই। আমাদিগকে জগতের সর্বাপেক্ষ। 
উন্নতিশীল জাতির মত উন্নতিশীল হইতে হইবে আবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
আবহমানকালের চিরসঞ্চিত সংক্কারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হইতে হইবে-- 
হিন্দুই কেবল প্রাচীন প্রথার সম্মান করিতে জানে । সাদা কথায় বলি, সব 
বিষয়ই আমাদিগকে মুখ্য ও গৌণ উভয়ের বিভিন্নত1 কোথায়, তাহা শিখিতে 
হইবে। মুখ্য বিষয়গুলি সর্ধবকালের জন্য-_গৌণ তত্বগুলি কোন বিশেষ 
সময়ের উপযোগী মাত্র। যদি সময়ে সেইগুলির পরিবর্তে অন্ত প্রথাসকল 
প্রবর্তন না করা হয়, তবে সেগুলিতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনিষ্ট ঘটয়৷ থাকে । 
আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, তোমাদ্িগকে প্রাচীন আচার 
পদ্ধতি সমূহের নিন্দা করিতে হইবে । কখনই নহে--অতিশয় 
কুৎসিৎ আচারগুলিরও নিন্দা করিও না। নিন্দা কিছুরই 
করিও নাঁ-এখন ষে প্রথাগুলিকে সাক্ষাৎসন্বন্ধে অনিষ্টকর 
ব্লিয়। বোধ হইতেছে, সেইগুলিই অতীত কালে সাক্ষাৎসন্বন্ধে জীবন প্র 
ছিল। যদ্দি এখন সেইগুলিকে উঠাইয়া দিতে হয়, তবে উঠাইয়া দিবার 
সমর সেইগুলির নিন্দা করিও না। বরং উহাদের দ্বার আমাদের জাতীয় 
জীবনরক্ষারূপ যে মহৎ কার্য্যের সাধন হইয়াছে, তাহার জন্ত তাহাদিগের 
প্রশংসা কর ও তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আর আমাদিগকে ইহাঁও স্মরণ 
রাখিতে হইবে, কোন সেনাপতি বা রাজ! কোনকালে আমাদের সমাজের 
নেতা ছিলেন না_-ধধিগণই চিরকাল আমীদের সমাজের নেতাঁ। খষি 


প্রাচীন প্রথার 
নিন্দা করিও না। 


৮৭ ভারতে বিবেকা ননী 


০৯ 





কাহারা? তিনিই খষি যিনি ধর্মকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, ধাহাঁর নিকট 
ধর্ম কেবল পু থিগত বিস্য!, বাগ্বিতণ্ডী ব। তর্ক যুক্তি নহে,-- 
খষি হিচ্দুসমাজের 
দেতা। সাক্ষাৎ উপলব্ধি অতীন্দিয়'সত্যের সাক্ষ।ৎকার। উপনিষদ 
বলিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি সাধারণ মানবতুল্য নহে-মন্তরস্টী-- 
ইহাই খবিত্ব। আর এই খবিত্বলাভ কোনরূপ দেশ কাল জাতি ব| সম্প্রদায়ের 
উপর নির্ভর করে না। বাঁৎস্যায়ন খধি বলিয়াছেন, -সত্যের সাক্ষাৎকার 
করিতে হইবে আর আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে তোমাকে আমাকে 
আমাদের সকলকেই খষি হইতে হইবে-অগ্াধ আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন হইতে 
হইবে- আমরাই স্যগ্র জগতে শক্তিসধ্শার করিব--কাঁরণ, সব শক্তি আমার 
ভিতরে রহিয়াছে । আমাদিগকে ধর্ম সাক্ষাৎ কবিতে হইবে, উপলদ্ধি করিতে 
হইবে-_তবেই ধর্মসম্বন্ধে আমাদের সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে। তখন খবিত্বের 
উদ্জ্বল জ্যোতিতে পুর্ণ হইয়া! আমর! প্রত্যেকেই মহাপুকষ পদবী লাত করিব । 
তখন আমাদের মুখ হইতে ধে বাণী নির্দত হইবে, তাহা অব্যর্থ অমোঘ ও 
শক্তিসম্পর । তখন আমাদের সন্গুখ হইতে মন্দ যাহা কিছু, তাহা আপনিই 
পলায়ন করিবে--আমাদিগকে আর কাঁহাকেও নিন্ব। বা অতিসম্পাত করিতে 
হইবে ন। অথবা কাহারও সহিত বিরোধ করিতে হইবে নী। এখানে আজ 
যাহার! রহিয়াছেন, তীহাদের প্রত্যেককে তাহার নিজের ও অপরের মুক্তির 
বন্য ধষিত্ব পদবী লাত করিতে ভগব।ন্‌ সাহাধ্য করুন ।” 


কুস্তকোণমের পথে- ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোর। 


মাছুরায় অবস্থিতিক।লে ম্বামীজি একদিন এখানকার সুবিখাত মন্দির 
দর্শন করিতে গিয়াছিলেন _-এই মন্দির ভারতের সর্কোৎকষ্ট মন্দিরসমূহের 
অন্যতম । ইহার স্থাপত্যকার্ধ্য অতি সুন্দর মাঁছুরা হইতে স্ব'মীজি সন্ধ্যার 
টেণে সাউথ ইত্ডিয়ান রেলষে(গে কুম্তকোণম্‌ যাত্রা! করিলেন । যে ষে ষ্টেশনে 
গাড়ী থামিতে লাগিল, তথায়ই দেখা গ্রেল) শত শত ব্যক্তি স্বাধীজিকে 
দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে । ভোর ৪টার সময় গাড়ীযখন ব্রিচিনপলীতে 
পৌছিলঃ তখন দেখা গেল, প্রায় হাজার লোক ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছে _- 
গাড়ী ষ্টেশনে পৌছিবামাত্র তাহারা স্বামীজিকে এক অভিনন্দন প্রদান 
করিল । অতিনন্দনে তাহারা বলিল যে, আমরা আশা করিয়াছিলাম, আপনি 
অন্ততঃ একদিন এখাঁনে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন - 


ঝুন্তকোণম্‌ অভিনন্দন । ৮১ 





যাহা হউক, মান্দ্রাজবাসীরা যে আপনাকে শ্রীদ্ইই পাইবে, ইহাই ভাবির! 
আমরা পরম আনন্দ বোধ করিতেছি । ব্রিচিনপল্পীর জাতীয় উচ্চ 
বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি এবং ছাত্রবৃন্দও স্বমীজিকে স্বতন্ত্র অতিনন্দন 
প্রদান করেন। স্বামীজিকে অবশ্ত খুব সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইল । তাঞ্জোর 
ষ্টেশনেও স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অনেক লোকের সমাগম হয়। 


কুস্তকোণম্‌ অভিনন্দন । 


কুম্তকোণমে পন্ছিয়া স্বামীজি তথায় তিন দ্রিন বহিলেন। এখানে 
স্বামীজিকে ছুইটী অভিনন্দন দেয়া হয়। একটী কুস্তকোণম্নিবাসী 
সমগ্র হিন্দুর পক্ষ হইতে ও দ্বিতীয়টী উক্তস্থানের হিন্দু ছাত্রগণের পক্ষ 
হইতে । প্রথমটীর বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল :-- 

“পুজনীয় স্বামীজি, 

পাশ্চাত্যপ্রদেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বহুমন্দিরশৌতিত ও বিখ্যাত 
সাধুগণের নামের সহিত বিজড়িত এই পবিত্র ভূমিতে আপনার শুভা- 
গমনে এই প্রাচীন ও ধর্থের জন্য প্রসিদ্ধ কুম্তকোণম্‌ নগরের সমগ্র হিন্দু 
অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে আপনাকে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি । 
আমেরিকা ও ইউরোপে আপনি আপনার ধর্ম প্রচারব্রতে, অদ্ভুতরূপে কত- 
কার্ধ্য হইয়াছেন। ঈশ্বর আপনাকে চিকাঁগোয় সমবেত জগতের প্রধান 
ধন্মসমূহের বাছা বাছ। প্রতিনিধিগণের মনে এই ভাব মুদ্রিত করিয়া 
দিতে সমর্থ করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম ও দর্শন উভয়ই এত উদ্দার ও 
যুক্তিসঙ্গত যে, ঈশ্বর ও ধর্মসন্বন্ধে লোকের যত প্রকার আদর্শ হইতে 
পারে সমুদয়ের সামঞ্জস্ত বিধানে সমর্থ। আমরা এই কারণে ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ দিতেছি । 

সহস্র বর্ষ ধরিয়া আমরা প্রাণের সহিত এই বিশ্বাস পৌষণ করিয়া 
আসিতেছি যে, সেই জগতের প্রাণ ও আত্মাম্বরূপ ভগবানের কৃপায় সত্যেরই 
চিরকাল জয় হইয়া থাকে । আর আজ বে আমরা থ্রীষ্টিয়ানদের দেশে 
আপনার পবিজ্র ধর্মপ্রচারব্রতের সফলতায় আনন্দিত হইতেছি, তাহার 
কারণ এই ষে, ইহা দ্বারা পরম ধর্দ্পরায়ণ হিন্দুজাতি যে অমূল্য আধ্যা- 
ত্বক সম্পত্তি জগতের জন্য রাখিয়। গিয়াছেন, ভারত ও ভারতেতর প্রদেশের 
লোকের! তাহার সংবাদ পাইতেছে। আপনার প্রচারকার্য্যে সফলতায় 


৯৯ 


৮২ ভাঁরতে বিবেকানন্দ | 





আপনার স্ুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা গুরুদেবের নাম আরও উজ্জল হইয়াছে 
সভ্যজগতের সমক্ষে আমাদিগকে গৌরবাগ্িত করিয়াছে । সর্বাপেক্ষা 
ইহা দ্বারা আমর! প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছি যে, অতীতকালে আমাদের 
পুর্্বপুরুষগণ যাহ! করিয়া গিয়াছেন, আমর সমগ্র জাতি তাহার জন্য 
আপনাদ্দিগকে গৌরবাদ্বিত বোধ করিতে পারি। আমরা যে গায়ে পড়িয়া 
অপরকে আক্রমণ করিতে যাই না, ইহ! আমাদের সভ্যতার হীনতাস্্চক 
নহে। আমাদের মধ্যে যখন আপনার ন্যায় স্থিরবুদ্ধিঃ একনিষ্ঠ ও সম্পুর্ণ 
নিঃস্বার্থ কম্মী সকল রহিয়াছেন, তখন হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ যে উজ্জল 
ও আশাপ্রদ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমগ্র জগতের ঈশ্বর, যিনি সকল 
জাতিরও ঈশ্বর, তিনি আপনাকে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী করুন। তিনি হিন্দুধর্ম 
ও দর্শনের আচীর্য্যরূপে আপনার মহান্‌ ব্রত সাধনের জন্য আপনাকে দিন 
দ্রিন সবল কক্কন- প্রতিদিন আপনার হৃদয়ে নূতন নূতন জ্ঞানের আোত 
প্রবাহিত করুন ।” 

শ্বামীজি ইহার উত্তরে বেদান্ত সন্বদ্ধে এক সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা 
করেন। নিয়ে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়। গেল :-- 


কুম্তকোঁণম্‌ বক্তত। | 


গীতাকার বলিয়াছেন,--ব্ব্পমপ্যশ্ত ধন্মন্যি ভ্রায়তে মহতো ভয়াৎ।? 
অন্নযাত্র কোন ধন্মকন্ম করিলে তাহাতে অতি মহৎ ফললাভ হয়-_ 
যদি এই বাক্যের সমর্থনের জন্য কোন উদাহরণের আবশ্তক হয়, তবে 
আমি বলিতে পারি, আমার ক্ষুদ্র জীবনে প্রতিপদে এই মহাবাক্যের 
উপলব্ধি করিতেছি। হে কুস্তকোণমৃনিবাসী ভদ্রমহোদয়গণ আমি কার্য 
অতি সামান্য করিয়াছি, কিন্তু কলান্বোয় নামিয়া অবধি এ পর্য্যন্ত ষেষে 
স্থানে আসিয়াছি, তথায়ই যেরূপ সম্ধদয় অভ্যর্থনা লাত করিয়াছ, তাহ। 
আমার ন্বপ্পের অতীত। সেই সঙ্গে ইহাও বলি যে, হিন্দুজাতির পূর্বাপর 
স্কার ও ভাবের ইহা উপযুক্তই হইয়াছে । কারণ, হিন্দু জাতির প্রকৃত 
জীবনীশক্তি, হিন্দুজাতির মূলমন্ত্রই ধর্ম । 

আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে অনেক ঘুৰিয়াছি-_-জগতের সম্বন্ধে 
আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। আমি দেখিলাম, সকল জাতিরই এক 
একটী প্রধান আদর্শ আছে--তাহাই সেই জাতির মেরুদগন্বরূপ | 


কুম্তকোণম্‌ বক্তৃতা । ৮৩ 


টি ১ 
রাজনীতিই কোন কোন জাতির জীবনের মূলতিতিম্বরূপ, কাহারও 
কাহারও বাঁ সামাজিক উন্নতি, কাহারও কাহারও আবার 


ধর্মই আমাদের 
জাতীয় জীবনের মানসিক উন্নতিবিধান। কাহারও ব অন্য কিছু জাতীয় 
মেরুদণ্ড । জীবনের ভিভি। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় 


জীবনের মুলভিত্তি ধর্্ম--একমান্র ধর্ম। উহাই আমা- 
দের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড -উহাঁরই উপর আমাদের জাতীয় জীবনরূপ 
প্রাসাদের মূলভিত্তি স্থাপিত। 
তোমাদের মধ্যে অনেকের ম্মরণ থাকিতে পারে, মান্দ্রাজবাসীর! 
অন্রগ্রহপুর্বক আমাকে আমেরিকায় ষে অভিনন্দন পাঠাইয়াছিলেন, তাহার 
উত্তরে আমি একটী বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, পাশ্চাত্য 
দেশের অনেক ভদ্রলোক অপেক্ষা ভারতের কৃষকগণ ধর্মবিষয়ে্ঈ অধিক 
শিক্ষিত। আজ আমি সেই বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাইঙেছি-_- এ বিষয়ে 
এখন আমর আর কোন সন্দেহ নাই। এমন সময় ছিল, যখন ভারতের 
সাধারণ লোকের মধ্যে জগতের সংবাদ জ্ঞানের এবং এ সংবাদসংগ্রহে 
আগ্রহেরও অভাব দেখিয়া আমার দুঃখ হইত । এখন আমি উহার রহস্য বুঝি- 
যাছি। আমাদের দেশের লোকেও সংবাদ সংগ্রহে খুব ব্যাকুল তবে অবস্ত 
যে বিবয়ে তাহার বিশেষ অনুরাগ সেই বিষয়ের সংবাদই সে চাহিয়া থাকে-_- 
এ বিষয়ে বরং অন্যান্স দেশের- যে সকল দেশ আমি দেখিয়াছি বা পর্যটন 
করিয়াছি--সাধারণ লোক অপেক্ষ। তাহাদের আগ্রহ বেশী। আমাদের 
কষকগণকে ইউরোপের গুরুতর বাজনৈতিক পরিবর্তন সকলের সংবাদ 
জিজ্ঞাসা কর, ইউরোপীয় সমাজে যে সকল গুরুতর পরিবর্তন হইতেছে, 
তাহাদের বিষয় জিজ্ঞাসা কর -তাহাঁর। সে সকল বিষয়ের কিছুই জানে না, 
জানিতে চাহেও না। কিন্তু সিংহলবাসী সেই কৃষককুল--(ষে সিংহল একে- 
বারে তারতবহিভূত--তারতের স্বার্থের সহিত যাহার বিশেষ সংআ্ব নাই, ) 
দেখিলাম, তাহারাও জানিরাছে যে, আমেরিকায় ধন্মমহাসতা বসিয়াছিল, 
তাহাদেরই একজন সেখানে গিয়াছিলেন, আর তিনি কিছু পরিমাণে 
কৃতকার্ধ্যও হইয়াছেন! সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে বিষয়ে তাহাদের 
সদয় আসক্ত, সেই বিষয়ে তাহারা জগতের অন্যান্য জাতিসমূহের ন্যায়ই 
সংবাদসংগ্রহে ব্যাকুল। আর ধর্মই ভারতবাসীর একমাত্র প্রাণের বস্ত-- 
আগ্রহের বস্ত। 


৮৪ ভারতে বিবেকানন্দ । 


ধর্ম জাতীয় জীবনের যূলতিত্তি হওয়া উচিত অথবা রাজনীতি, এ বিবয়ে 
এখন আমি বিচার করিতে চাহি না, তবে ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে ষে, 
ভালই হউক মন্দই হউক, ধশ্মেই আমাদের জাতীয় জীবনের যুলভিত্তি 
স্থাপিত। তুমি কখন ইহার পৰিবর্তন করিতে পার না। একটা জিনিষ নষ্ট 
করিয়া তাহার বদলে অপর জিনিষ বসাইতে পার না। একটী বৃহৎ বৃক্ষকে 
এক স্থান হইতে উপড়াইয়া অপর স্থানে তৎক্ষণাৎৎ পু'তিয়! দিলে উহা ষে 
তথায় জীবিত অবস্থায় থাকিবে, তাহ তুমি কখনই আশী, করিতে পার ন1। 
ভালই হউক, মন্দই হউক, সহত্র সহক্র বর্ষ ধরিয়া ভারতে ধর্মই জীবনের 
চরমাদর্শরূপে পরিগপিত হইতেছে, ভালই হউক, মন্দই হউক, শত শত 
শতাব্দী ধরিয়া ভারতের বাঘু ধর্দের মহান আদর্শ সমূহে পূর্ণ রহিয়াছে, 
ভালইঞ্ছউক, মন্দই হউক, আমরা ধর্মের এই সকল আদর্শের মধ্যে পরিবন্ধিত 
হইয়াছি-__-&ঁ ধর্দভাব এক্ষণে আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়! গিয়াছে, 
আমাদের শিরায় শিরায় প্রতি রক্তবিন্দুর সহিত উহ প্রবাহিত হইতেছে, 
উহা আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়ছে, আমাদের জীবনের জীবনী- 
শক্তিরূপ দ্রীড়াইয়াছে। মহাতেজের বিকাশ না করিয়া, সহত্র বর্ষ ধরিয়া 
ষেমহানদী নিজের খাত রচন। করিয়াছে, তাহাকে না! বুজাইয়া তোমর 
কি সেই ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পার? তোমরা কি গঙ্গাকে তাহার উৎ্পত্তি- 
স্থান হিমালয়ে ঠেলিয়া লইয়। গিয়া! আবার তাহাকে নুতন পথে প্রধাবিত 
করাইতে ইচ্ছ। কর? ইহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি এই দেশের পক্ষে তাহার 
বিশেষত্বচক ধর্ম্জীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি অথবা অপর কিছুকে 
জাতীয় জীবনের মূলভিতিরূপে গ্রহণ করা৷ সম্ভব নহে। ্ুক্পতম বাধার পথেই 
তোমরা কার্য্য করিতে পার- ধর্মই ভারতের পক্ষে এই স্বল্পতম বাধার পথ। 
এই ধম্মপথের অনুসরণ করাই ভারতের জীবন, তারতের উন্নতি ও তারতের 
কল্যাণের একল্লাত্র উপায়। 

অন্তান্য দেশে অন্ঠান্ত পাঁচ রকম আবশ্তকীয় জিনিষের মধ্যে ধন্ম একটি । 
একটী চলিত উদাহরণ দিই- আমি সচরাচর এই দুষ্টান্তটী দিয়! থাকি। 
অমুক সন্ত্রাম্ত মহিলার ঘরে নান! জিনিষ আছে--এখনকার ফ্যাশন--একটী 
জাপ।নী পাত্র (৬৪5০) ঘরে ধাঁথ।-ন রাখিলে ভাল দেখায় না সুতরাং 
তাহাকে একটা জাপানী ভাস্‌ রাখিতেই হইবে । এইরূপ আমাদের কর্তার 
ব।গিনির অনেক কাজ, তার মধ্যে একটু ধন্মও চাই, তবেই সব্ধাঞ্গ সম্পুর্ণ 





কুস্তকোণম্‌ বক্তৃতা ৮৫ 


স্পা পাপা 
হইল। এই কারণেই তাহাদের একটু আধটু ধন্সস করাচাই। জগতের 
অধিকাংশ লোকের জীবনের উদ্দেশ্ত__রাজনৈতিক ব! সামাজিক উন্নতির 
চেষ্টা-এক কথায় সংসার। ঈশ্বর ও ধর্ম তাহাদের নিকট সংসারেরই একটু 
সুখবিধানের জন্য । তাহাদের নিকট ঈশ্বরের এইটুকু মাত্র প্রয়োজন । 
তোমরা কি শুন নাঁই, বিগত ছুইশত বর্ষ হইতে কতকগুলি অজ্ঞ অথচ 

পণ্ডিতন্মন্য ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ভারতীয় ধর্দের 
হিন্দুধর্মের উদ্দেশ্য বিরুদ্ধে এই মাত্র অভিযোগ শুনা যাইতেছে যে, উহা 
সাংসারিক সখ নহে। দ্বারা সাংসারিক সুখ স্বচ্ছনাত! লাভের সুবিধা হয় না, উহার 
দ্বারা কাঞ্চন লাভ হয় না, উহাতে সমগ্র জাতিকে দস্থ্যতে পরিণত করে না, 
উহাতে বলবান্‌কে গরিবের ঘাড়ে পড়িয়া তাহার রক্তপান করায় না। সত্যই 
আমাদের ধর্ম এরূপ করে না। ইহাতে অন্ান্ত জাতির সর্ধন্থ লু্ঠটন ও 
সর্বনাশ সাধনের জন্য পদতবে ভূকম্পকারী সৈন্প্রেরণের ব্যবস্থা নাই। অতএব 
তাহারা বলেন, এ ধর্মে আছে কি? উহা দ্বারা মিল চালান যায় না) অথব। 
উহ] দ্বারা গায়ের জোরও হয় না। অতএব এ ধর্মেআছে কি? তাহারা 
শগ্পেও ভাবে না যে, এ যুক্তির দ্বারাই আমাদের ধন্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত 
হয়আমাদের ধর্মে সাংসারিক সুখ হয় না, সুতরাং আমাদের ধন্ম 
শ্রেষ্ঠ । আমাদের ধন্মই একমাত্র সত্য ধন্ম? কারণ, আমাদের ধর্ম এই 
তিন দিনের ক্ষুদ্র ইন্ট্রিয়জগৎকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলে না। এই 
কয়েক হস্ত বিস্তুত ক্ষুদ্র পৃথিবীতেই আমাদের ধন্মেয় দৃষ্টি সীমাবদ্ধ নহে। 
আমাদের ধন্মম এই জগতের সীমার বাহিরে-_দুরে অতি দুরে দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করে-_সে রাজ্য অতীক্ট্রিয় তথায় দেশ নাই, কাল নাই, সংসারের কোলাহল 
হইতে দূরে অতি দুরে- সেখানে গেলে আর সংসারের স্থখ দুঃখ স্পর্শ 
করিতে পারে না-তখন সমগ্র জগৎই সেই মহিমাময় ভূম! আত্মারূপ 
মহাসমুদ্দে বিন্দুতুল্য হইয়া যায়। "আমাদের ধর্মই সত্য -ধন্ম; কারণ, 
উহ ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা এই উপদেশ দিয়া থাকে_ আমাদের ধর্ম বলে 
কাঞ্চন লোষ্ট বা ধূলির তুল্য_যতই ক্ষমতা লাত কর না কেন--সবই 
ক্ষণিক--এমন কি, 'জীবনধারণই অনেক সময় বিড়ম্বনামাত্র- এই হেতুই 
আমাদের ধর্ম সত্য। আমাদের ধন্মই সত্য ধন্ম, কারণ, সর্বোপরি 
উহ ত্যাগ শিক্ষা দিয়া থাকে। শত শত যুগের সঞ্চিত জ্ঞানবলে 
দায়মান হইয়া আমাদের মহাজ্ঞানী প্রাচীন পুর্বপুরুষগণের তুলনায় 


৮৬ ভারতে বিবেকানন্দ | 





যাহারা কাল্কের শিশুমাত্র, সেই সকল জাতির সমক্ষে সুদুট অথচ 
স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া থাকে; প্বালক, তুমি ইন্জ্রিয়ের দাস - কিন্তু ইশ্জিয়ের 
তোগ অস্থায়ী-_বিনীশই উহার পরিণাম; এই তিনদিনের ক্ষণস্থায়ী 
বিলাসের ফল--সর্ধনাশ। অতএব ইন্দ্রিয় সুখের বাপনা ত্যাগ “্ছর-- 
ইহাই ধর্মলাভের উপায়।” ত্যাগই আমাদের চরম লক্ষ্য যুক্তির সোপান, 
ভোগ নহে। এই হেতু আমাদের ধর্মই সত্য ধর্ম । বিস্ময়ের বিষয়, এক 
জাতির পর আর এক জাতি সংসার রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া কয়েক 
মুহুর্ত মহাতেজের সহিত নিজ নিজ অংশ অভিনয় করিয়াছে--কিন্ত পর 
মুহূর্তেই তাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে। কালসমুদ্রে তাহারা একটা ক্ষুদ্র তরঙ্গও 
উৎপাদন করিতে পারে নাই--নিজেদের কিছু চিহু পর্য্যন্ত রাখিয়া যাইতে 
পারে নাই। আমরা কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়। কাঁক ভূষণ্ডীর মত বাঁচিয়া আছি 
আমাদের যে কখন মৃত্যু হইবে, তাহার চিহ্ৃও দেখা যাইতেছে না। 
আজকাল লোকে 'যোগ্যতমের উজ্জীবন” বিষয়ক নূতন মতবাদ লইয়া 
অনেক কথা বলিয়া থাকে । তাহারা মনে করে, যার গায়ের জোব যত 
বেশী, সেই অধিক দ্রিন জীবিত থাকিবে । দি তাহাই 
সত্য হইত, তবে প্রাচীনকালের যে সকল জাতি কেবল 
অন্ান্ত জাতির সহিত যুদ্ধবিগ্রহে কাটাইয়াছে, তাহারাই 
মহাগৌরবের সহিত আজও জীবিত থাঁকিত এবং আমরা _এই ছূর্ধল 
হিন্জাতি (জনৈক ইংরাজ যুবতী আমায় এক সময় বলেন, হিন্দুরা কি 
করিয়াছে? তাহারা একটা কোন জাতিকেও জয় করিতে পারে নাই 1) 
সেই জাতি--যাহারা কখন অপর একটী জাতিকেও জয় করে নাই, 
তাহারাই এখনও ত্রিশকোটি প্রাণী জীবিত রহিয়াছে । আর ইহাঁও সত্য 
নহে যে, উহার সমুদয় শক্তিই ক্ষয় হইয়াছে, ইহাঁও সত্য নহে যে, এই 
জান্তির শরীরের সমুদয় অংশ জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়াছে । ইহা! কখনই 
সত্য নহে। এই জাতির এখনও যথেষ্ট জীবনীশক্তি রহিয়াছে । যখনই 
উপযুক্ত সময় হয়, যখনই প্রয়োজন হয়, তখনই এই জীবনীশক্তি মহাঁ- 
বন্যার শ্ঠায় প্রবাহিত হইয়া থাঁকে। আমরা ষেন অতি প্রাচীনকাল 
হইতে সমগ্র জগৎকে এক মহাসমস্তাপুরণে আহবান করিয়াছি । 
পাশ্চাত্যদেশে সকলে এই চেষ্টা করিতেছে ষে, সে কিসে জগতের সর্বাপেক্ষা 
অধিক দ্রব্যসামগ্রীর অধিকারী হইবে, আমরা এখানে এই সমস্তার 


যোগাতম ফে? 
প্রাচা না পাশ্চাত/? 


কুস্তকোণম্‌ বতুতা । ৮৭ 





মীমাংসীয় নিযুক্ত যে, কত সামান্টের উপর আমরা জীবনযাত্রা নির্ববাহ 
কারা পারি। উভয় জাতির মধ্যে এই সংঘর্ষ ও প্রভেদ এখনও কয়েক 
শ্ান্দ) ধনিয়। ৮লিবে। কিন্তু ইতিহাসে যদি কিছুমাত্র সত্য থাঁকে, ঘি 
বন্তমান চিগ্ৃসদুহ দ্রেখিয়া ভবিষ্যৎ অনুমান কর। বিন্দুমাত্র সম্ভব হয়, 
তবে দেপ। যাইবে ঘে, যাহারা খুব অল্পের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ 
সর্রিত ও উত্তমরূপে আত্মসংযম করিতে চেষ্টা করে, তাহারা আখেরে 
যুদ্ধে জয়ী হইবে। আর যাহারা ভোগস্থখ ও বিলাসের দিকেই ধাবমান, 
তাহারা আপাততঃ যতই তেজন্বী ও বী্ধ্যবান্‌ বলিয়া প্রতীয়মান হউক না 
কেন, পরিণামে তাহারা সম্পূর্ণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। 

মনুষ্যজীবনে, এমন কি, জাতীয়জীবনে সময়ে সময়ে একরূপ সংসারের 
উপর বিতৃষ্ণ। ভয়ানক প্রবল হইয়া থাকে। বোধ 
হয়, সমগ্র পাশ্চাত্যদেশে এইরূপ একটা সংসারে বির- 
ক্তির ভাব আসিয়াছে । পাশ্চাত্যদেশের মহা মহ! 
মনীষিগণ এখন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন ষে, এই 
এশর্য্যসম্পদের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা--এ সমুদয়ই বৃথা । তথাকার অধিকাংশ 
শিক্ষিত নরনারীই তাহাদের বাণিজ্যপ্রধান সভ্যতার এই প্রতিযোগিতা, 
এই সংঘর্ষে এই পাশবভাবে অতিশয় বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার! 
আশা করিতেছেন, এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত 
অবস্থার আবিভূতি হইবে । এক শ্রেণীর লোক আছেন, ফাহাদের এখনও 
দৃঢ় ধারণা_রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনই ইউরোপের সমুদয় অশুভের 
একমাত্র প্রতীকারের উপায়। কিন্তু তাহাদের বড় বড় চিন্তাশীল লোক- 
দের ভিতর অন্ত আদর্শ আসিতেছে । তীহার! বুঝিতে পারিয়াছেন, 
রাজনৈতিক বা সামাজিক যতই পরিবর্তন কর না কেন, মন্ুষ্যজীবনের 
ছুঃখকষ্ট কিছুতেই দূর হইবে না। যতই শক্তিপ্রয়োগ কর না কেন, শাসন- 
প্রণালীর যতই পরিবর্তন কর না কেন, আইনের যতই কড়াকড়ি কর 
না! কেন, কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিবে না, আধ্যাত্মিক 
ও নৈতিক শিক্ষাই কেবল জাতীয় অসৎ প্রবৃত্তি পরিবর্তন করিয়! তাহাকে 
সৎপথে পরিচালনা করিতে পারে। তাহারা যে ধর্্মাবলন্বী অর্থাৎ খ্রীষ্ট- 
ধর্ম-ঘদিও তাহারা উহার মর্ম ভালরূপ বুঝেন না এবং যদ্দিও উহ! অনেক 
বিষয়ে মহৎ তথাপি তাহারা শ্বীষ্ট ধর্মকে এতদিন যে ভাবে দেখিতেন; তাহা 


পাশ্চান্যক্ষেশে বেদান্ত 
প্রচারের সময় 
আসিয়াছে। 


৮৮ ভারতে বিবেকানন্দ । 








তাহাদের নিকট এখন আর পর্য্যাপ্ত বোধ হইতেছে না। "'স্চাতযদেশের 
চিন্ত/শীল ব্যক্তিগণ অমাদ্ের প্রাচীন দর্শনসমূহে বি.এমতঃ বেদান্তেই 
তাহার! এতদিন যাহা খু'জিতেছিলেন, সেই চিস্তাপ্রবাহ, সেই আধ্যাত্মিক 
খাদ্যপানীয় পাইতেছেন। আর ইহা কিছু বিম্ময়ের বিষয় নহে। 
জগতে যত প্রকার ধর্ম আছে, তাহার গ্রত্যেকটীরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থ 
তদ্ধন্্মীবলত্বিগণ নানাবিধ অপূর্ব যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া 
বেদাস্তই একমান্ থাকেন। আমি তাহা শুনিয়া শুনিয়া এ বিষয়ে অভ্যন্ত 
রি নি হইয়া পড়িয়াছি। অতি অল্পদিনের কথা, আমার বিশেষ 
বন্ধু ব্যারোজ সাহেব খ্রীষ্টধর্্মই যে একমাত্র সার্বভৌমিক ধর্ম, ইহা প্রতি- 
পাদন করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন। আপনারা তাহাঁও নিশ্চিত শুনিয়া- 
ছেন। এখন বাস্তবিক সার্বভৌমিক ধর্দ কোন্টী হইতে পারে, সেই 
বিষয় বিচার করিয়া দেখা যাক্‌। আমার ধারণা-_বেদাস্ত--কেবল বেদাত্তই 
সার্বতৌমিক ধর্ম হইতে পারে; আর কোন ধর্মই নহে। আমি আপনাদের 
নিকট আমার এই বিশ্বাসের যুক্তিপরম্পর| বিরৃত করিব ।আমাদের ধর্ম ব্যতীত 
জগতের প্রায় সকল প্রধান প্রধান ধর্মগুলিই তাহাদের প্রবর্তক বা! প্রবর্তকগণের 
জীবনের সহিত জড়িত। সেই সকল ধর্মের যাবতীয় মত, শিক্ষণ নীতিতত্ব 
প্রভৃতি সেই সেই ধর্ম প্রবর্তক মহাঁপুরুষের জীবনের সহিত অচ্ছেছ্কতাবে 
সন্বদ্ধ। তাহাদের বাক্য বলিয়াই সেই মতাদির প্রামাণ্য, তাহাদের বাক্য 
বলিয়াই সেইগুলির সত্যতা_-তাহাঁদের বাক্য বলিয়াই এর উপদেশশুলি লোকের 
মনে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আর আশ্চর্যের বিষয়, সেই 
প্রবর্তকের জীবনের এঁতিহাসিকতার উপর যেন সেই 
কারণ, অগ্ান্ ধর্ম সকল ধর্মের আগাগোড়া ভিত্তি স্থাপিত। যদি সেই 
গণ জীবনের ধ্তিহালিকতাঁয় কিছুমাত্র আঘাত করা যায়, 
তের মুল সনাতন তত্ব। যদি তাহাদের উক্ত তথাকথিত এ্তিহাসিকপ্তার ভিত্তি 
একবার তাঙ্গিয়। দেওয়া যায়) তবে সমুদয় ধন্মপ্রাসা্দটাই 
একেবারে সম্পূরূপে পড়িয়া! যায়, আর উহার পুনরুদ্ধারের কোন সম্ভাবন! 
থাকে না। বাস্তবিকই বর্তমানকালে তথাকথিত প্রায় সকল ধন্মপ্রবর্তকের 
জীবনের সন্বন্ধেই তাই ঘটিয়াছে। আমরা জানি, তাহাদের জীবনের 
অর্দেক ঘটনা লোকে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করে না, আর বাকি অর্ধেকের 
উপর বিশেষ সন্দেহ। আমাদের ধর্ম ব্যতীত জগতের অন্যান্ত সকল 


কুস্তকোণম্‌ বক্তুতা। ৮৯ 


টিটি নারির তিরির ১৮758585582 রিনি িটিি 2 
ধড় বড় ধর্মই এইরূপ এ্তিহাসিক জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদের বর্শা 
কিন্তু কন্তকগুলি তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোঁন নরনারীই বেদের প্রশেত। 
বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। বেদে সনাতন তত্বসযূহ লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । খধিগণ উহার আবিষ্র্ত! মাত্র । স্থানে স্থানে এই খবিগণের নামোলেখ 
আছে বটে, কিন্ত নামমাত্র । তীহাঁরা কে ছিলেন) কি করিতেন, তাহাও 
আমরা জানি না। অনেকন্থলে তীহাদের পিতা কে ছিলেন, তাহা 
জানা যায় না আর প্রায় সকলেরই জন্মস্থান ও জন্মকাল সম্বন্ধে আমর 
অনভিজ্ঞ। বাস্তবিক এই খধিগণ নামের আকাঙজ্ষা করিতেন না? 
তাহারা সনাতন তত্ব সমূহের প্রচারক ছিলেন এবং নিজেরা জীবনে সেই 
সকল তন্ব উপলদ্ধি করিয়া নিজেরা আদর্শ জীবন যাপন করিবার চেষ্ট। 
করিতেন । 

আবার যেন আমাদের ঈশ্বর নিগুণ অথচ সগুণ, সেইরূপ আমাদের 
ধর্মও সম্পুর্ণ নিগুণ অর্থাৎ কোন বিশেষ ব্যক্তির উপর আমাদের ধর্ম নির্ভর 
কবে না, অথচ ইহাতে অনস্ত অবতার ও 
মহাপুকষের স্থান হইতে পারে। আমাদের ধর্মে 
যত অবতার, মহাপুরুষ, খষি প্রভৃতি আছেন; আর 
কোন্‌ ধর্মে এত? শুধু তাহাই নহে, আমাদের ধন্মণ বলে বর্তমানে ও 
ভবিধ্যতে আরও অনেক মহাপুরুষ অবতারাদির অস্যুদম্ঘ হইবে। তাগবতে 
আছে -অবতারা হসংখ্যেয়া ৷ সুতরাঁং তোমাদের ধর্মে নৃতন নুতন 
ধর্প্রবর্তক, অবতার ইত্যাদিকে গ্রহণ করিবার কোন বাঁধা নাই। এই হেতু 
ভারতের ধর্দ্তিহাসে যে সকল অবতার ও মহাপুরুষের বিষয় বর্ণিত আছে, 
ধদ্দি প্রমাণিত হয় ষে, তাহার! এরতিহাঁসিক নহেন, তাহা হইলে আমাদের 
তন্ম বিন্দুমাত্র আঘাত পাইবে না, উহ পুর্কের স্ায়ই দৃঢ় থাকিবে, কারণ, 
কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর এই ধর্ম গ্রতিষ্ঠিত নহে--সনাতন সত্যসমূহের 
উপর ইহা স্থাপিত। জগতের সকল লোককে জোর করিয়া ব্যক্তিবিশেষকে 
মানাইবার চেষ্ট। বৃথা। সনাতন ও সার্বতৌমিক তত্বসমূহ লইয়াও অনেককে 
একমতাবলম্বী করা কঠিন । তবে ঘি কখন জগতের অধিকাংশ লোককে 
ধর্মসৃন্বন্ধে একমতাঁবলম্মী করা সম্ভব হত তবে কোন ব্যক্তিবিশেষকে মানাইতে 
চেষ্টা করিলে তাহা হইবে না, বরং সনাতন তত্ব সমূহে বিশ্বাসী হুইয়! অনেকে 
একমতাবলম্বী হওয়া সম্তব। অথচ আমাদের ধর্ম ব্যক্তিবিশেষের কথার 

১২ 


অথচ বেঙান্তে অসংখ্য 
অবতারাদির স্থান আছে । 


৯০ ভারতে বিবেকাননা | 


প্রাযাণ্য ও প্রভাব সম্পুর্ণরপেই স্বীকার করিয়। থাকে--এ বিষয় আমি পূর্বেই 
ধলিয়াছি। 

“ইষ্টনিষ্ঠা” রূপ যে অপূর্ব্ব যত আমাদের দেশে প্রচলিত, তাহাতে এই সকল 
অবতারগণের মধ্যে ধাহাকে ইচ্ছা আদর্শ করিতে তোমায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
দেওয়া হইয়া থাকে । তুমি যে কোন অবতাঁরকে তোমার জীবনের আরর্শ 
ক্বরূপ ও বিশেষ উপাস্যরূপে গ্রহণ করিতে পার, এমন কি? তুমি তাহাকে 
সকল অবতারের মধ্যে শ্রে্ঠ মনে করিতে পার, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, 
ফিন্তু সনাতন তত্বসমূহই যেন তোমার ধর্মসাধনের মূলভিত্তি হয়। এই বিষয়টি 
বিশেষ লক্ষ্য করিলে আশ্চর্য্য হইবে ঘে, ষে অবতারই হউন না| কেন, বৈদিক 
সনাতন তত্বসমূহের জীবস্ত উদাহরণ স্বরূপ বলিয়াই আমাদের নিকট তাহারা 
মান্য! শ্রীকষ্ণের ইহাই মাহাত্ম্য ষে, তিনি এই তত্বাত্মক সনাতন ধন্মের শ্রেষ্ঠ 
গ্রচারক এবং বেদান্তের সর্বোধ্কষ্ট ব্যাখ্যাতা। 

জগতের সকলেরই বেদান্তের চচ্চণ কর! কেন উচিত, তাহার প্রথম কারণ 
কথিত হইল :_-বেদাস্তই একমাত্র সাবব ভৌমিক ধন্ম। দ্বিতীয় কারণ এই, 
জগতে যত শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে কেবল ইহার 
উপদেশাবলির সহিত বহিঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধানে যে ফল লব্ধ হইয়াছে; তাহার সম্পূর্ণ সামগ্রস্য আছে। অতি 
প্রাচীনকালে দুইটি সমপ্রকৃতিক বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন পথে জগতের 
তত্বান্গসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ।__আমি প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীক জাতির 
কথ! বলিতেছি। শেষোক্ত জাতি বাহ জগতের বিশ্রেষণ করিয়া সেই চরম 
লক্ষ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। প্রথমোক্ত জাতি অস্তজ্জগৎ বিশ্রেষণ 
করিয়া প্র কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। আর তাহাদের এই বিগ্লেষণের ইতিহাসের 
নান। অবস্থা আলোচনা করিলে দেখ! যাঁয়, এই ছুই বিভিন্ন প্রকার চিস্তাপ্রণালী 
সেই অনন্ত লক্ষ্যের দিকে একই প্রকার প্রতিধ্বনি করিয়াছে । ইহা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইতেছে ষে,আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ কেবল বেদাস্তীই_. 
যাহারা আপনাদ্দিগকে হিন্দু বলিয়। পরিচয় দিয়া থাকে+_নিজ ধর্মের সহিত 
সামঞ্রস্য করিয়। গ্রহণ করিতে পারে। ইহা বেশস্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে 
বে, বর্তমান জড়বাদ নিজ সিদ্ধান্তসমূহ পরিত্যাগ না করিয়া কেবল বেদাস্তের 
সি্ধা্তসমূহ গ্রহণ করিলেই আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে। 
আমাদের নিকট এবং যাহারা এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, 


বেদাস্ত বিজ্ঞানসম্মত | 


কুস্তকোণষ্‌ বঞ্ততা। ৯১ 


5555552555০ 
তাহাদের নিকট ইহা! স্পষ্টই বৌধ হইতেছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান যে সকল 
সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন, বেদীস্ত অনেক শতাব্দী, পূর্বেই সেই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছিলেন, কেবল আধুনিক বিজ্ঞানে সেগুলি জড়শক্তিরূপে 
উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র । 

আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিগণের পক্ষে বেদাস্তের আলোচনার এই দ্বিতীয় 
হেতু- ইহার অন্ভুত বিচারমহত্ব। আমাকে পাশ্চাত্যদেশের অনেক ভাল ভাল 
বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি অপুর্ব যুক্তিপূর্ণ। আমার 
সহিত ইহাদের একজনের বিশেষ পরিচয় আছে। তাহার এদিকে খাইবার 
বা! যন্ত্রাগার হইতে বাহিরে যাইবার সাবকাশ নাই। এদিকে তিনি ঘণ্টাভর 
ধরিয়া আমার বেদীস্তবিষয়ক বক্তৃতা শুনিতেছেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত 
হইলে তিনি বলেন, বেদান্তের উপদেশগুলি এতদূর বিজ্ঞানসম্মত বর্তমান 
যুগের অভাব আকাঙ্ষা এরূপ সুন্দরভাবে উহ] পূরণ করিয়া! থাকে, আর 
আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমশঃ যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছে, তাহার সহিত 
উহার এরূপ পামঞ্জন্ত যে) আমি উহাতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে 
পারি না। 

ধন্মসমূহ তুলনায় সমালোচনা করিয়া আমরা তাহা হইতে যে ছুইটী 
বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হই, তাহাদের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতে ইচ্ছ! করি। প্রথম তন্বী এই যে--সকল ধর্মই সত্য। দ্বিতীয় 
তত্বটী এই :--জগতের সকল বস্ত আপাততঃ বিভিন্ন বোধ হইলেও সকলই 
এক বস্তর বিকাশমাত্র । বাবিলোনিয়ান ও য়াছুদীদের ধর্্মেতিহাস আলোচন! 
করিলে আমরা একটী বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমরা 
দেখিতে পাই, বাবিলোনিয় ও যাহুদী জাতির মধ্যে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা! ও 
প্রত্যেকের পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেবত1 ছিল। এই সমুদয় পৃথক্‌ পৃথক্‌ দ্রেবতার আবার 
এক সাধারণ নাম ছিল। বাবিলোনিয়দিগের 
সমুদয় দেবতার সাধারণ নাম ছিল _বাঁল। তন্মধ্যে 
বাল ষেরোদক প্রধান! কালে এই একটী শাখা" 
জাতি সেই জাতির অন্তর্গত অন্তান্ত শাখাজাতিগুলিকে জয় করিয়া তাহাদিগকে 
আপনার সহিত মিশাইয়! লয়। তাহার স্বাভাবিক ফল এই হয় যে, বিজেতা! 
জাতির দেবতা অন্যান্য শাখাজাতির দেবতাগুলির শীর্স্থান অধিকার করে। 
সেমাইট জাতি যে তথাকথিত একেশ্বরবাদ লইয়া গৌরব করিয়া থাকে, 


তখাকধ্ত একেশ্বরবাছের 
উৎপত্তির ইতিহাস। 


'ঞহ ভারতে বিবেকানন্দ । 





হা এইরূপে স্থ্ট হইয়াছে । ফ্বাছুদীজাতির সমুদয় দেবতার লাধারণ নাম 
ছিল আলক। ইহাদের মধ্যে ইত্্ায়েল জাতির দেবতার নাম ছিল মোলক- 
য়াতা। এই ইম্রায়েল জাতি ক্রমশঃ উহার সমশ্রেণীস্ব অন্যান্য কতকগুলি 
জাতিকে জয় করিয়া নিজেদের মোলককে অন্ঠান্স মেলিকগণের অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ ও প্রধান মৌলক বলিয়! ঘোষণ! কবিল। এইরূপ ধর্যুদ্ধে ষে পরিমাপ 
রক্তপাত, অত্যাচার প্রভৃতি হইয়াছিল, তাহা! আমার বোধ হয় আপনারা 
অনেকেই জানেন। পরবর্তীকালে বাবিলোনীয়ের! মোলকয়াভার এই প্রাধান্য 
লোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু রুতকার্য্য হয় নাই। 
আমার বোধ হয়, ধন্মবিষয়ে পৃথক পৃথক্‌ জাতির প্রাধান্য লাভের চেষ্টা 
তারতের সীমান্ত প্রদেশেও ঘটিয়াছিল। এখানেও আর্ধ্য জাতির বিভিন্ন 
ভারত ও অন্যানা দেশে. শাখা সম্ভবতঃ পরস্পরের পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেবতার 
বিভিন্ন জাতির দেবতার প্রাধান্য খ্যাপনে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্ত বিধির 
প্রাধান্য লাছের চেষ্টার পৃথক বিধানে ভারতের ইতিহাস য়াহুদীদদের ইতিহাসের 
পৃথক্‌ ফল--'একং সদ্দিপ্রা হ্যায় হইল না। বিধাতা যেন অন্যান্ত দেশাপেক্ষা। 
বছধা বস্তি ॥ তারতকে পরধন্মে বিদ্বেষশুন্য ও ধন্মসাধনা্র গরিষ্ঠ 
ভূমি করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। সেই কারণেই এখানে এ সকল 
বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের বিভিন্ন দেবতার মধ্যে ষে দ্বন্ব তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হইল না । সেই ইতিহাসের অধিকার বহিভূ্তি সুদুর অতীত যুগে, কিন্বদস্তীও 
যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদে অসমর্থ সেই অতি প্রাচীনকালে ভারতে 
একজন অতি শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের অস্যুদয় হয়-_ জগতে এরূপ মহাপুরুষ সকলের 
সংখ্যা অতি অল্প। এই মহাপুরুষ সেই প্রাীনকাঁলেই এই সত্য উপলব্ধি ও 
প্রচার করেন - “একং সদ্দিপ্রাা বহুধা বদস্তি। “বাস্তবিক জগতে একমাত্র 
বস্ত আছেন, বিপ্র অর্থাৎ সাধুগণ তাহাকে নাঁনীভ|বে বর্ণনা! করেন। এরূপ 
চিরম্মরণীয় বাণী আর কখন উচ্চারিত 'হয় নাই, এরূপ মহান্‌ সত্য আর কখন 
আবিষ্কৃত হয় নাই। আর এই সত্য আমাদের হিন্টুজাতির--জাতীয় জীবনের 
মেরুদণ্ড স্বরূপ দ্রাড়াইয়াছে। শত শত শতাব্দী ধরিয়া এই তত্ব -“একং 
সদ্ধিপ্রা। বুধা বদ্স্তি ক্রমশঃ পরিস্ফট হইয়া আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনকে 
ওতপ্রোত ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে, আমাদের রক্তের সহিত শিশিয়! গিয়াছে, 
যেন সর্ধাংশে আমাদের জীবনের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে আমরা 
এ মহত্তম সত্যটিকে সর্ধাংশে তাঁলবাসি-- তাই আমাদের দেশ পরধর্থে 


কুস্তকোণম, বন্ত তা । ৯%$ 


টির রনি গিনি 
দ্বেষরাহিত্যের দৃষ্টাস্তস্বব্ূপ মহিমাময় ভূমি হইয়া দাড়াইয়াছে। এখানে, 
কেবল এখানেই লোকে তাহাদের ধন্মে ঘোরতর বিদ্বেষসম্পন্ন অপর ধর্মাবলীর 
জন্যও মন্দির গিজ্জাদি নিক্মীণ করিয়া দেয়। জগৎকে আমাদের নিকট এই 
পরধন্মে দ্বেষরাহিত্যরূপ মহাশিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে । 

আমাদের দেশের বাহিরে এখনও কি ভয়ানক পরধর্মহেষ বর্তমান) তাহ? 
আপনার! কিছুই জানেন না। পরধন্মত্বেষ অনেক স্থানে এরূপ প্রবল যে, 
অনেক সময় আমার মনে হইয়াছ যে, হয়ত 
আমাকে বিদেশে হাড় কখান। দিয়া যাইতে হইবে । 
ধন্মের জন্য একজনকে মারিয়া ফেলা-এ ত 
তুচ্ছ কথা। আন্দ না হউক, এই মহাদৃপ্ত পাশ্চাত্য সত্যতার কেন্ত্রস্থলেই 
কালই এরপ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে পারে। প্রতি+ত ধর্দের বিরুদ্ধে কিছু 
বলিতে সাহস করিলে সেই পাশ্চাত্য দেশবাসীকে সমাজচ্যুতি ও তাহার 
আন্ুুবঙ্গিক যত প্রকার গুরুতর নির্ধ্যাতন সম্ভব, সব সহা করিতে হয় । এখানে 
তাহারা খুব সহজে ফড় ফড় করিয়! আমাদের জাতিতেদের বিরুদ্ধে নানা কথ 
বলিয়া! থাকে । আমি যেমন পাশ্চাত্য দেশে গিয়া বাস করিয়াছিলাম, আপ- 
নারাও যদি সেইরূপ তথায় গিয়া কিছুদিন বাঁস করেন, তবে জানিতে পারিবেন, 
সেখানকার বড় বড় অধ্যাপক পর্যন্ত (যাহাদের কথা আপনারা এখানে 
শুনিতে পান) ঘোরতর কাপুরুষমাত্র এবং ধন্মসন্ন্ধে যাহা! সত্য বলিয়া 
বিশ্বাস করে, সাধারণের সমালোচনার ভয়ে তাহার শতাংশের একাংশও মুখ 
ফুটিয়া বলিতে সাহস করে না। 

এই কারণেই জগৎকে এই পরধর্মে দ্বেষরাহিত্যরূপ মহান্‌ সত্য শিক্ষা 
করিতে হইবে। আধুনিক সভ্যতার ভিতরে এই ভাব প্রবেশ করিলে উহার 
বিশেষ কল্যাণ হইবে। বাস্তবিকই এই ভাব 
প্রবেশ না' করিলে কোন সত্যতাই অধিক দিন 
স্থায়ী হইতে পারে না। গৌড়ামি, রক্তপাত, 
পাঁশব অত্যাচার এ সকল যত দিন না বন্ধ হয়, ততদিন সভ্যতার বিকাশই 
হইতে পারে না। যতদিন না আমরা পরম্পরের প্রতি মৈত্রীসম্পন্ন হই, 
ততদিন কোনরূপ সতভ্যতাই মাথা তুলিতে পারে না আর এই মৈশ্রীভাব 
বিকাশের প্রথম সোপান এই :--পরস্পরের ধন্মবিশ্বাসের উপর সহামুভূতি 
প্রকাশ করা। শুধু তাহাই নহে, প্রকৃতপক্ষে এই ভাব হৃদয়ে চৃঢ়তাবে মুদ্রিত 


পাশ্চাত্য দেশে 
পরধর্মাষিছেষের প্রাবল্য। 


জামাদিগকে জগৎকে ধর্ে 
উদারতা শিক্ষা! দিতে হইবে। 
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করিতে হইলে পরস্পরের প্রতি গুধু মৈত্রীভাবাপন্ন হইলেই চলিবে না--- 
পরস্পরের ধন্মমত ও বিশ্বাস ষতই পৃথক্‌ হউক, পরুম্পরকে সকল বিষয়ে 
বিশেষভাবে সাহাষ্য করিতে হইবে। আমরা ভারতে ঠিক তাই করিয়া 
থাকি_এইমাত্র আপনাদিগকে আমি তাহা বলিয়াছি। এই ভারতেই কেবল 
হিন্দুরা! ্বীষ্টিয়ানদের জন্য চার্চ ও মুসলমানদের জন্য মস্জিদ নিম্মীণ করিয়াছে 
ও এখনও করিতেছে । এইরূপই করিতে হইবে । তাহারা যতই আমাদিগকে 
ঘ্বণা করুক, তাহারা ধতই পাঁশব তাঁব প্রকাশ করুক, তাহারা যতই নিষ্ঠরতা 
প্রকাশ ও অত্যাচার করুক, তাহার সচরাচর যেমন করিয়া থাকে, সেইরূপ 
আমাদের প্রতি যতই কুৎসিত ভাষার প্রয়োগ করুক, আমরা এ শ্রীষ্টিয়ানদের 
জন্য গিক্জা ও মুসলমানদের জন্য মস্জিদ নিম্দ্ীণ করিতে ছাড়িব না, যত দিন 
পর্য্যন্ত না প্রেমবলে উহাদ্িগকে জয় করিতে পারি, যতদিন পর্য্যস্ত না আমরা 
জগতের সমক্ষে প্রমাণ করিতে পারি ষে, ত্বণা ও বিদ্বেষপরায়ণ ভ্ঞাতি কখন 
দীর্ঘজীবন লাত করিতে পারে না, ভালবাসার বলেই জাতীয় জীবন স্থায়ী 
হইতে পাঁরে। কেবল পশুত্ব ও শারীরিক শক্তি কখন জয়লাত করিতে পারে 
না, ক্ষমা ও কোমলতা ই সংসার সংগ্রামে জয়লাত করিতে পারে। 
আমাদিগকে জগংকে--ইউরোপ এবং সমগ্র জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তি 
গণকে -আর এক মহান্‌ তত্ব শিক্ষা দিতে হইবে । সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিক 
আমাদিগকে জগৎকে আর এক একত্বরূপ এই সনাতন মহান্‌ তত্ব সম্ভবতঃ উচ্চজাতি 
তত্ব শিখাইতে হইবে-_সমগ্র অপেক্ষা নিয়জাতির, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা 
জ্গৃৎ বনু প্রতীয়মান হইলেও সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিগণের, বলবান্‌ অপেক্ষা হূর্বলের 
বাস্তবিক এক। পক্ষে অধিকতর এরয়োজনীয়। হে মান্দ্রাজ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, আপনাদ্িগের নিকট আর বিস্তারিত ভাবে 
বুঝাইবার প্রয়োজন নাই যে, ইউরোপের আধুনিক অনুসন্ধানপ্রণালী কিরূপে 
ভৌতিক হিসাবে সমগ্র জগতের একত্ব প্রতিপাঁদন করিয়াছে, ভৌতিক দৃষ্টিতেই 
তুমি, আমি, সুর্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতি সবই অনস্ত জড়সমূত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ 
প্বরূপ। আবার শত শত শতাব্দী পূর্বে ভারতীয় মনোবিজ্ঞানও জড়বিজ্ঞানের 
ন্টায় প্রমাণ করিয়াছে যে, শরীর ও মন উভয়ই জড়সমুদ্রে বা সমষ্টির মধ্যে 
কতকগুলি পৃথক্‌ পৃথকৃ সংজ্ঞা অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গরাজিমাত্র। আবার আর 
এক পদ অগ্রসর হইয়। বেদান্তে দেখান হইয়াছে, এই আপাত প্রতীয়ম।ন 
জগতের একত্ব ভাবেরও পশ্চাতে যে বার্থ আত্ম! রহিয়াছেন; তিনিও একমাত্র । 





কুস্তকোণমূ বক্তৃতা । ৯ 


গঘদ্ধাণ্ডে একমাত্র আত্মাই বিরাজমান রহিয়াছেন। সবই সেই এক 
সভামাত্র। সমগ্র ব্রহ্গাণ্ডের মূলে বাস্তবিক বে এই একত্ব রহিয়াছে, এই 
মহান্‌ তত্ব শ্রবণ করিয়া অনেকে ভয় পাইয়া থাকেন--অন্ঠান্ত দেশের কথ! 
দ্বরে থাকুক এদেশেও অনেকে এই অদ্বৈতবাদে তয় খাইয়া থাকেন। এখনও 
এতন্মতাবলম্বী অপেক্ষা এই মতের বিরোধীর সংখ্যাই অধিক। তথাপি আমি 
তোমাদ্দিগকে বলিতেছি? জগৎকে আমাদিগকে যদ্দি কিছু জীবনপ্রদ তত্ব শিক্ষা 
দিতে হয়, তবে তাহা এই অদ্বৈতবার্দ। ভারতের যুক জনসাধারণের উন্নতি 
। খাঁনের জন্য এই অ্বৈতবাদের প্রচার আবশ্তক। এই অছৈতবাদ কার্্যে 
পরিণত না হইলে আমাদের এই মাতৃভূমির পুনরুজ্জীবনের আর উপায় 
নাই। 

যুক্তিবাদী পাশ্চাত্যজাতি নিজেদের সমুদয় দর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মূল 
ভিত্তি অনুসন্ধান করিতেছে । কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেধ--তিনি যতইব! ঈশ্বর- 
তুল্য ব্যক্তি হউন না কেন তিনি ধখন কাল 
জন্মগ্রহণ করিয়া আজই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন, 
তখন তাহার অনুমোদিত বলিয়াই কোন দর্শন বা 
নীতিবিজ্ঞানের প্রামাণ্য হইতে পারে না। দর্শন বা! নীতির প্রামাণ্যের এই 
মাত্র কারণ নির্দেশ করিলে তাহা কখন জগতের উচ্চশ্রেণীস্থ চিন্তাশীল 
ব্যক্তিগণের গ্রাহ হইতে পারে না, তাহারা কোন মন্ুষ্যের অনুমোদিত 
বলিয়া উহার প্রামাণ্য না মানিয়৷ সনাতন তৰ্সমুহের উপর উহার ভিত্তি 
স্থাপিত দেখিতে চাহেন। নীতিবিজ্ঞানের এই সনাতন ভিত্তি সনাতন 
আত্মতৰ ব্যতীত আর কি হইতে পারে--যে একমাত্র অনস্ত সত্য তোমাতে, 
মাতে, আমাদের সকলের আত্মায় বর্তমান রহিয়াছেন। আত্মার অনস্ত 
একত্বই সর্বপ্রকার নীতির মূল তিতিস্বূপ-_-তোঁমাতে আমাতে শুধু তাই ভাই 
সম্বন্ধ নহে_সাহিত্যে পর্য্যস্ত মানুষের সম্পুর্ণ স্বাধীনতা লাতের চেষ্টা অভিব্যস্ত 
--এবং বালকেরাও তোমাদের নিকট উহার প্রচার করিয়াছে-_বাস্তবিকপক্ষে 
তুমি আমি এক। ভারতীয় দর্শনের ইহাই সিদ্ধাস্ত। সর্বপ্রকার নীতি ও 
ধর্ম বিজ্ঞানের মূল ভিতিই এই একত্ব। 

আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা যেমন এই মতের দ্বারা উপরূত হইতে 
পারে, ইউরোপের পক্ষেও তদ্রপ ইহার প্রয়োজন। বাস্তবিক পক্ষেও ইংলগু, 
জন্মানি, ফ্রান্স ও আমেরিকায় আজকাল যেরূপ তাবে রাজনৈতিক ও 





অত্বৈতবাদই নীতিবিজ্ঞানের 
মূুলভিত্তি। 


১৩ ভারতে বিবেকানন্দ | 


সাাদিক উন্নতিবিধানের চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়; 
অদ্ভ্বুাতসারে এখনই তাহারা এই মহাঁন্‌ তত্বকেই এ সকলের মৃলতিত্িম্বরূপ 
লক্িতারেরীবভাডিক৩- ওহ করিতেছে । আর হে বস্মুগণ, আপনার! 
রাজনৈতিক সংস্কার সমূহের লক্ষ্য করিবেন যে, সাহিত্যের মধ্যে যেখানে 
মুলভিি অধৈতবাদ, যদিও মানুষের স্বাধীনতা, অনস্ত স্বাধীনতার চেষ্টা অতি- 

সংস্কারকগণ অনেকে ব্যক্ত, সেখানেই ভারতীয় বৈদাস্তিক আদর্শসমূহও 

তৎসঘন্ধে অজ্জ। .  পরিস্ফট। কোন কোন ক্ষেত্রে লেখকগণ তাহাদের 
প্রচারিত তাবসমৃহের মুলতিত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কোন কোঁন স্থলে তাহারা 
আপনাদ্িগকে মৌলিক গবেষণাশীল বলিয়! প্রাণ করিতে সচেইট। কিন্তু 
কেহ কেহ আবার নিয়ে কৃতজ্ঞঙ্ধদয়ে কোন্‌ মূল হইতে তাহার! এ সকল তত 
পাইয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া আপনাদ্দিগকে উহার নিকট খুনী বলিয়! 
স্বীকার করিয়! গিয়াছিল। 


বন্ধুগণ, ধখন আমি আমেরিকায় ছিলাম, তখন আমি অদ্বৈতবার্দই অধিক 
প্রচার করিতেছি, দ্বেতবার্দ বড় করিতেছি না, এইবূপ অভিযোগ শুনিতে 


পাইতাম। ছ্বৈতবাদের প্রেম ভক্তি উপাসনার 
যে কি অসীম অপূর্ব পরমানন্দ লাভ হয়, তাহা 
আমি জানি, উহার অপুর্ব মহিমা! আমি সম্পুর্ণ 


অবগত । কিন্তু বন্ধুগণ, এখন আমাদের আনন্দে ক্রন্দন করিবার পর্য্যন্ত সময় 
নীই। আমরা যথেষ্ট কাদিয়াছি। এখন আর আমাদের কোমল ভাব 
অবলম্বন করিবার সময় নহে। এইরূপ কোমলতার সাধন করিতে করিতে 
আমরা এখন জীবন্ম ত হইয়া পড়িয়ছি, আমর! তুলারাশির ন্যায় কোমল 
হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের দেশের পক্ষে, এক্ষণে প্রয়োজন -__ লৌহবৎ দূ 
মাংসপেশী ও ন্নায়ুসম্পন্ন হওয়া! । এমন দ্‌ঢ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন হওয়া যে, কেহই 
যেন উহার প্রতিরোধে সমর্থ না হয়--যেন উহ! ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় রহস্যভেদে 
সমর্থ হয়, যদিও এই কার্ধ্য সাধনে সমুদ্রের অতল তলে যাইতে হয়, যদিও 
সর্বদা সর্বপ্রকার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তত থাকিতে হয়। ইহাই 
এক্ষণে আমাদের আবস্ক, আর অদ্বৈতবাদের মহান আদর্শ ধারণা করিয়! 
উহার উপলব্ধি করিতে পারিলেই এঁ ভাবের আবির্ভাব, প্রতিষ্ঠা ও দুঢ়তাসাধম 
কর। াইতে পারে। 





আমার মুখ্যভাবে অৈতবাদ 
প্রচারের কারণ । 


কুস্তুকোণম্‌ বস্তু তা। ১৭ 


বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস--আপনার উপর” বিশ্বাস -ঈশ্বরে বিশ্বাস_-ইহাই 
উন্নতিলাতের একার উপায়। ধদি তোমার পুরাণের তেত্রিশ কোটি 
দ্বেবতায় এবং বৈদেশিকেরী মধ্যে মধ্যে যে লকল 
দেবতার আমদানি করিয়াছে, সেই সকল গুলিতেই 
বিশ্বাস থাকে, অথচ বদি তোমার আত্মবিশ্বাস না 
খাকে, তবে তোমার কখনই যুক্তি হইবে লা। নিজের উপর বিশ্বাসসম্পর 
হও, সেই বিশ্বাসবলে নিজের পায়ে নিজে দাড়াও ও বীর্যযবান্‌ হও । ইহাই 
এক্ষণে আমাদের আবশ্যক । আমরা এই ত্রিশ কোটি লোক সহত্রবর্ষ ধরিয়! 
যে কোন মুষ্টমেয় বিদেশী লোক আমাদের ভূলুত দ্বেহকে পদদলিত করিবার 
ইচ্ছা! করিয়াছে, তাহাদেরই পদ্দানত হইয়াছি কেন? কারণ, উহাদের 
নিজেদের উপর বিশ্বাস আছে, আমাদের নাই । আমি পাশ্চাত্যদেশে যায়! 
কি শিখিলাম? থুষ্তীয় ধর্মসম্প্রদায়সকল যে, মানুষকে পতিত ও নিরুপায় 
পাপী বলিয়। নির্দেশ করে, এই সকল বাজে কথায় ন। ভুলিয়া উহাদের জাতীয় 
উন্নতির কি কারণ দেখিলাম ? ইউরোপ ও আমেরিকা! উত্তয়ব্রই জাতীয় 
হৃদয়ের অভ্যন্তরদেশে তাহাদেক মহান্‌ আত্মবিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে । একজন 
ইংরাজ বালক তোমাকে বলিবে--আমি একজন ইংবেজ-আমি স্ব করিতে 
পারি। আমেরিকান বালকও এই কথা বলিবে-প্রত্যেক ইউরোপীয় 
বালকই এই কথ বলিবে। আমাদের বালকপ্ণণ কি এই কথ! বলিতে পারে ? 
কখনই নহে, বালকগণ কেন, বালকপণের পিতার পর্য্স্ত একথা বলিতে 
পারেন না। আমর] নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়্াছি। এই কারখেই 
বেদাস্তের অছৈত ভাব প্রচার করা আবশ্তক-_ধাহাতে লোকের হৃদয় জাগরিত 
হয়, যাহাতে তাহারা নিজ আত্মার মহিষ! জানিতে পারে । এই কারণেই 
আমি অদ্বৈতবাদদ প্রচার করিয়! থাকি আর আমি সাম্প্রধারিক ভাবে উহ! 
প্রচার করি না” সার্বতৌমিক ও সর্বসাধারণের প্রান হেতুবাদ প্রদর্শন কিয়! 
আমি উহার প্রচার করিয়! থাকি । 

এই অদৈতবাদ এমন তাঁবে প্রচার কর! ঘাইতে পারে, যাহাতে দৈতবাদী 
ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরও কোন আপভির কারণ 
থাকিবে না, আর এই সৃকল মতের সামঞ্রস্য 
সাধনও বড় কঠিন নহে। ভারতে এমন কোন 
ধর্শপ্রণালী নাই, ধাহাতে বলে না যে, ভগবান সকলের ভিতরে রহিয়াছেন । 


১৩ 





আত্মবিশ্বাসই সর্ববধিধ 
উদ্নতির ঝুল । 


অতৈতবাদের সহিত অন্যাম্য 
বাদের সাষ্রপ্য । 


৯৮ ভাঙতে বিবেকানন্দ । 





আমাদের বেদান্তঘতাবলশ্বী বিভিন্ন বাদিগণ সকলেই শ্বীকার করিয়! থাকেন 
যে, জীবাত্মায় পূর্ধ হইতেই পূর্ণ প্রতা, বীর্ধ্য ও পুর্ণত্ব অন্তনিহিত। তবে 
কাহারও কাহারও মতে এই পৃণত্ব যেন কখন কখন স্কুচিতত হইয় ধায় আবার 
অন্য সময়ে উহা বিকাশপ্রাপ্ত হয়। তাহা হইলেও সেই পূর্ণত্ব আমাদের 
মধ্যেই রহিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । অদ্বৈতবাদ্মতে উহা সন্কুচিতও 
হয় না, বিকাশপ্রাপ্তও হয় না, তবে উহা স্যয়ে সময়ে তিরোহিত ও 
আবিভূতি হইয়া থাকে মাত্র। তাহা হইলেই কার্ধ্যতঃ দ্বৈতবাদের সহিত 
একরূপই দ্াড়াইল। একটি মত অপরটী অপেক্ষা অধিকতর ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত 
হইতে পারে, কিন্তু উভয় মতই কার্য্যতঃ প্রীয় একই দীড়ায়। আর এই মূল তন্থটীর 
প্রচার জগতের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়। দীড়াইয়াছে আর আমাদের এই 
মাতৃভূমিতে ইহার যতদূর অভাব, আর কোথাও তত নহে । 

বন্ধুগণ, আমি তোমাদিগকে গোটাকতক কড়া কথা শুনাইতে চাই :- 
সংবাদপত্রে পড়া যাঁয় আমাদের একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে কোন ইংরাঁজ খুন 
করিয়াছে অথব! তাহার প্রতি অত্যন্ত অসদ্ধযবহার 
করিয়াছে । অমনি সমগ্র দেশে হে চৈ পড়িয়া 
গেল--সংবাদপত্রে এই সংবাদ পড়িয়। অশ্রু বিসর্জন 
করিলাম, কিন্তু পর মুহ,র্তভেই আমার মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল,--এ সকলের 
জন্য দায়ী কে? যখন আমি একজন বেদাস্তবদী, তখন আমি নিজেকে এ 
প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারি না। হিন্দুজাতি অস্তর্দ টি পরায়ণ, সে নিজের 
মধ্যেই সকল বিষয়ের কারণানুসন্ধান করে । আমি যখনই আমার মনকে এ 
বিষয় জিজ্ঞাস করি, কে ইহার জন্য দায়ী, তখন প্রত্যেক বারই আমি এই 
উত্তর পাইয়া থাকি, ইহার জন্য ইংরাস্ব দায়ী নহে, আমরাই আমাদের 
সর্বপ্রকার দুর্দশা, অবনতি ও ছুঃখকষ্টের জন্য দায়ী--আমরাই একমাত্র দায়ী। 

আমাদের অভিজাত পুর্বপুরুষগণ আমাদের দেশের সাপধারণ লোককে 
পদদলিত করিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ তাঁহারা একেবারে অসহায় হইয়! 
পড়িল, এই অত্যাচারে এই দরিদ্র ব্যক্তিগণ--. 
তাহারা যে মনুষ্য, তাহাও ক্রমশঃ ভুলিয়া গেল। 
শত শত শতাব্দী ধরিয়া তাহারা বাধ্য হইয়া কেবল 
কাঠ কাটিয়াছে, আর জল তুলিয়াছে। ক্রমশঃ তাহাদের মনে এই বিশ্বাস 
ঝনড়ীইয়াছে যে, তাহার! গোলাম হইয়া জন্িয়াছে_-কাঠ কাঁটিবার ও জল 


আমাদের দুর্দশার জন্য 
আমরাই দায়ী। 


আমরাই আমাদের দেশের 
নীচ জাতিকে নীচ ক।রয়াছি। 


কুম্তকোণম, বক্ত ত। ১৯ 





তুলিবার জগ্ভই তাহাদের জন্ম । আর যদি কেহ তাহাদের প্রতি দয়াপ্রকাশক 
ছু একটা কথা বলিতে যায়, তবে আমি দেখিতে পাই, আধুনিক কালের 
শিক্ষিতান্িমানী আমাদের স্বজাতিগণ এই পদদলিত জাতির উন্নতিসাধনরূপ 
কর্তব্য কর্মে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে । 

শুধু তাহাই নহে, আমি আরো! দেখিতে পাই, উহার পাশ্চাত্য দেশের 
বংশান্ক্রমিক ভাবসংক্রমণ ও তথাবিধ অন্যান্য কতকগুলি অকিঞ্চিংকর 
মতসহায়ে এমন সকল পণ্ড ও অস্থুরোচিত হেতুবাদ 
সকল প্রদর্শন করিয়া থাকে, যাহাতে দরিদ্রগণের 
উপর অত্যাচার করিবার ও উহাদিগকে আরও পশু 
প্রকতিক করি! ফেলিবার অধিকতর সুবিধা হয়। 
আমেরিকার ধর্মমেলায় অন্তান্ত ব্যক্তিদের সহিত একজন নিগ্রে! যুবকও 
আপিয়াছিল--সে খাটি আফ্রিকার নিগ্রো-সে একটী সুন্দর বক্তৃতা দিল। 
আমার এ যুবকটীর সম্বন্ধে কৌতুহল হইল, আমি তাহার সহিত মধ্যে মধ্যে 
কথাবার্তা কহিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে 
পারিলাম না। কিছুদিন পরে ইংলগ্ডে কয়েকটী আমেরিকাঁনের সহিত আমার 
সাক্ষাৎ হয়, তাহারা আমাকে প্র যুবকটীর এইরূপ ইতিহাঁস প্রদান করিল-__ 
«এই যুবক আফ্রিকার মধ্যভাগস্থ জনৈক নিগৌ দ্ূলপতির পুত্র ; কোন কারণে 
অপর একজন দলপতি ইহার পিভার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয় এবং তাহাকে ও 
তাহার স্ত্রীকে হত্য! করে এবং তাহাঁদের মাংস বন্ধন করিয়া! খাইয়া ফেলে _- 
সে এই বাঁলকটীকেও হত্যা করিয়া খাইয়। ফেলিবার আদেশ দিয়াছিল । 
বালকগী কেন ক্রমে পাায়ন করিয়। অনেক কষ্ট সহ করিয়া শত শত ক্রোশ 
ভ্রমণের পর সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়--সেখান হইতে একটী আমেরিকান 
জাহাজে করিয়া সে আমেরিকায় আসিয়াছে । সেই বালকটী এমন সুন্দর 
বন্ৃতা করিল! এইরূপ ঘটন। দেখিয়। বংশানুক্রমিক ভাবমংক্রমণ মতে আর 
কিরূপে আস্থ। থাকিতে পারে ? 

হে ত্রাঙ্গণগণ, যদ্দি বংশানুক্রমিক তবসংক্রমণ নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ বিদ্যা 
শিক্ষার অধিকতর উপযুক্ত হয়, তবে ত্রাঙ্গণের শিক্ষায় অর্থব্যয় না করিয়। 
চগলজ।তির শিক্ষায় সমুদয় অর্থব্যয় কর। ছুর্মলকে অগ্রে সাহাধ্য কর; 
কারণ, ছুর্বলের সাহাধ্য করাই অগ্রে আবশ্তক। যদি ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান তইয়াই 
জন্মগ্রহণ করিয়। থাকে, তবে সে কোনব্ূপ সাহাধ্য ব্যতীতও শিক্ষালাভ 


বংশাননমিক ভাবসঞ্চরণ 
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মত কি সম্পূর্ণ সত্য? 


৪৪ ভারতে বিবেকানন্দ | 





কত্ধিতে পারিবে । যদি অপর জাতি তদ্রপ বুদ্ধিমান ন। হয়, তবে তাহাদিগকেই 
কেবল শিক্ষা দিতে থাক, তাহাদিগেরই জন্য শিক্ষক- 
সমূহ নিযুক্ত করিতে থাক | আগার ত ইহাই ন্তায় 
ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অতএব এই দরিদ্র 
ব্যক্তিগণকে, তারতের এই পদদলিত সর্বসাধারণকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ 
বুঝাইয়। দেওয়া আবশ্যক । জাতিবর্ণ-নির্রিশেষে, সবলতা দুর্বলতার বিচার 
ন! করিয়! প্রত্যেক নরনার্ৰী, প্রত্যেক বালকবালিকাকে গুনাও ও শিখাও যে, 
সবল দুর্দল উচ্চনীচ নির্বিশেষে সকলেরই ভিতর সেই অনস্ত আত্মা রহিয়াছেন 
_-স্থতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে, সকলেই সাধু হইতে পারে । সকলেরই 
সমক্ষে উচ্চস্বরে বল-_“উত্তিষ্ঠত,জাগ্রত,প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত।” উঠ, জাগৌ।--- 
যত দিন ন! চরম লক্ষ্যে পঁছছিতেছ, ততদিন নিশ্চিস্ত 
থাকিও না। উঠ, জাগো_-আপনাদিগকে দুর্বল 
ভাবিয়া তোমরা ক্ধে মোহে আচ্ছন্ন হইয়া! আছ -উহ1 দূর করিয়া দাও। কেহই 
প্রকৃত পক্ষে হুব্বল নহে-_-আত্মা অনস্ত, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। উঠ, 
নিজের স্বরূপ প্রকাশিত কর, তোমার ভিতর ঘষে ভগবান্‌ রহিয়াছেন, তাহাকে 
উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর, তাহাকে অস্বীকার করিও না। আমাদের জাতির 
ভিত্বর ঘোর আলম্তু, দুর্বলতা ও মোহ আসিয়। পড়িয়াছে। হে আধুনিক 
হিন্ুগণ, মোহজ।ল. কাঁটাইয়া ফেল । ইহার উপায় তোমাদের শাস্ত্রেই রহি- 
য়াছে। তোমরা নিজ নিজ খ্বরূপের চিস্তা কর ও সর্বসাঁধারণকে উহা উপদেশ 
কর। খোর মোহনিদ্রায় অতিভূত জীবাত্মার নিদ্রাভঙ্গ কর। আত্মা প্রবুদ্ধ 
হইলে শক্তি আসিবে, মহিমী আসিবে, সাধুত্ব আসিবে, পবিভ্রত1 আসিবে, 
যাহা কিছু ভাল সকলই আসিবে । যদ্দি গীতার মধ্যে কিছু আমার ভাল লাগে, 
তবে তাহ। এই ছুইটী শ্লোক--শ্রীকষ্ণের উপদেশের সারম্বরূপ- মহাবলপ্র্__ 

সমং সর্দেষু ভূতেষু তিষ্ঠস্তং পরমেশ্বরম্‌। 

বিনশ্যৎত্বিনত্ন্তং ঘঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ 

সমং পশ্যন্‌ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং | 

ন হিনজ্ত্যাত্বনাত্মানং ততে। যাতি পরাঁং গতিং। 

বিনাশশীল সর্ধভূতের মধ্যে অবিনাশী পরমেশ্বরকে ধিনি সমভাবে অবস্থিত 

দেখেন, তিনিই ষথার্থ দর্শন করেন। কারণ ঈশ্বরকে সর্বক্র সমভাবে অবস্থিত 
দেখিয়া তিনি আত্ম বারা আত্মার হিংসা করেন না, সুতরাং পরমগতি প্রাপ্ত হন। 


্রাঙ্গণাপেক্ষা। শুর্জের শিক্ষায় 
সমধিক যত্ধ কর 


'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" 


কুম্তকোণম্‌ বন্ত তা । ১১ 





সুতরাং দেখা যাইতেছে, বেধাস্ততত্ব প্রচারের হ্ারা এদেশে ও অন্যান্য 
দেশেও যথেষ্ট লোকহিতকর কার্য্যের প্রবর্তন করা যাইতে পারে। এদেশে 
এবং অন্তত্র সমগ্র মনুষ্জাতির ছুঃখমোচন ও 
আত্মার সর্বব্যাপিহ ও সর্ব্ুতে উন্নতিবিধানের জন্য পরমাত্মার সর্কব্যাপিতা ও 
সমভাবে অবদ্ধিত এই. জর্ধত্র সমভাবে অবস্থিতিরূপ অপূর্ব তবের প্রচার 
তত্বছগয়ের প্রচারে 
বা করিতে হইবে। যেখানেই অন্যায় দেখা যায়, 
যেখানেই অজ্ঞান দেখা যায়, আমি আমার অভি- 
জ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি এবং আমাদের শাস্ত্রে সে কথা বলিয়া থাকেন ঘে, 
ভেদবুদ্ধি হইতেই সমুদয় অশ্ডত এবং অভেদবুদ্ধি হইলে--সকল বিভিন্নতার 
মধ্যে বাস্তবিক এক সত্ব! রহিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিলে-সর্ববিধ কল্যাণ হইয়া 
থাকে । ইহাই বেদান্তের মহোচ্চ আদর্শ । 
তবে সকল বিষয়েই শুধু একটা আদর্শে বিশ্বাস এক কথা, আর দেনিক 
জীবনের প্রত্যেক খুঁ টনাটি বিষয় সেই আ'দর্শানুষায়ী পরিচালন করা আর এক 
কথা। একটী উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া দেওয়া বেশ কথা কিন্তু এ আদর্শে 
পঁহুছিবার কার্যকর উপায় কৈ? এখানেই স্বতাবতই সেই কঠিন প্রশ্ন 
আসিয়া উপস্থিত হয়-_যাহা আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়! সর্বসাধারণের মনে 
বিশেষ ভাবে জাগিতেছে-_সেই প্রশ্ন আর কিছুই নহে--জাতিভেদ ও সমাজ- 
সংস্কার বিষয়ক সেই পুরাতন সমস্যা । আমি 
সমাগত শ্রোতৃবর্গের নিকট খুলিয়া বলিতে চাই ষে, 
আমি একজন জাতিভেদলোপকারী অথবা কেখল- 
মাত্র সমাজসংস্কারক নহি । জাতিভেদ ব সমাজসংস্কার বিষয়ে সাক্ষাৎ সন্বন্ধে 
আমার কিছু করিবার নাই। তুমি যে কোন জাতি হও, তাহাতে কোন ক্ষতি 
নাই--তবে তাই বলিয়! তুমি অপর জাতীয় কাহাকেও দ্বণা করিতে পার না। 
আমি কেবল সর্বভূতে প্রেম কর--এই তত্ব প্রচার করিয়। থাকি এবং সেই 
বিশ্বাতআীর সর্বব্যাপিত্ব ও সমত্বরূপ ব্দোস্তের মহাঁন্‌ তত্বের উপর আমার এই 
উপদেশ প্রতিষ্ঠিত । 
প্রায় বিগত একশত বর্ষ ধরিয়া আমাদের দেশ সমাজসংস্কারকগণ ও 
তাহাদের নানাবিধ সম!।জসংস্কার সন্বন্ধীয় প্রস্তাবে আচ্ছন্ন হইয়াছে । এই 
সংস্কারকগণের চরিত্রের বিরুদ্ধে জামার কিছু বলিবার নাই। ইহাদের অধি- 
কাংশেরই উদ্দেশ্য খুব তাল এবং কোন কোন বিষয়ে তাহাদের উদ্দেশ্য অতি 


আমি সমাজসংস্কীরক নহি 
বিশ্বজনীন প্রেমের প্রচারক । 


১৩২ ডাঁরতে বিবেকানন্দ | 





গ্রশংসনীয়। কিন্তু ইহাঁও স্পষ্টই দ্বেখা যাইতেছে ষে, এই শতবর্ষব্যাপী 
সমাজসংস্কারর আন্দোলনের ফলে সমগ্র দ্রেশে কোন 

উরি স্থায়ী হিতসাধন হয় নাই। বক্তৃতামঞ্চ হইতে সহজ 
বর্তমান সম।জের উপর তীব্র সহস্র বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে_হিন্দুজাতি ও হিন্দু 
গালবর্ষণ | সভ্যতার মস্তকে অজজ নিন্দাবাদ ও অভিশাপ 

বর্ষিত হইয়াছে, কিন্ত তথাপি বাস্তবিক সমাজের কোন উপকার হয় নাই। 
ইহার কারণ কি? কারণ বাহির করা বড় কঠিন নহে । এই নিন্দাবাদ ও 
গালিবর্ণই ইহার কারণ । প্রথমতঃ, আমি তোমাঁদিগকে পুর্ধেই বলিয়াছি, 
আমাদ্রিগকে আমাদের জাতীয় বিশেবত্ব রক্ষা! করিতে হইবে । আমি ব্বীকার 
করি, অপর জাতিদের নিকট হইতে আমাদিগকে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে 
হইবে, কিন্তু দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, আমাদের অধিকাংশ 
আুনিক সংস্কারই পাশ্চাত্য কার্য প্রণালীর বিচারশুন্য অনুকরণ মাঞ্রে। ভারতে 
ইহ দ্বারা কখনই কার্ধ্য হইবে না। এই কারণেই আমাদের বর্তমান সংস্কার 
আন্দোলনসমূহ দ্বারা কোন ফল হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, কাহারও কল্যাণসাধন 
করিতে হইলে নিন্দা ব! গালিবর্ষণের দ্বার! কৌন কার্য্য হয় না। আমাদের 
সমাজে যে অনেক দোষ আছে, সামান্য বালকেও তাঁহ। দেখিতে পাইতে পারে, 
আব কোন্‌ সমাঁজেই বা দোষ নাই? হে আমার স্গদেশবাঁসিগণঃ এই অবসরে 
তোমাদিগকে বলিয়া রাখি যে, আমি যে সকল জাতি দেখিয়াছি, জগতের সেই 
বিভিন্ন জাতি সমূহের তুলনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি ষ্েঃ 
আমাদের জাতিই মোটের উপর অন্যান্ঠ সকল জাতি অপেক্ষা অধিকতর 
নীতিপরায়ণ ও ধার্মিক এবং আম!দের সামাজিক বিধানগুলিই, তাহাদের 
উদ্দেশ্তঠ ও কার্য প্রণালী বিচার করিলে, মানবজাতিকে সুখী করিবার সর্বা- 
পেক্গ অধিক উপযুক্ত। এই কারণে আমি কোনরূপ সংস্কার চাহি না। 
উপায়--জাতীয় ভাবে আমার' আদর্শ_জ।তীয় পথে সমাজের উন্নতি, 
সমাজগঠন। বিস্ততি ও পরিণতি । যখন আমি আমার দেশের 
প্রাচীন ইতিহাস পর্যাপোচনা করি, তখন সমগ্র জগতে আমি 
এমন দেশ দেখিতে পাই না যাহা মানবমনের উন্নতিবিধানের জন্য এত 
করিয়াছে । এই কারণে আমি আমার জাতিকে কোনরূপ নিন্৷। বা গালি 
দিই না। আমি আমার জাতিকে বলি,যাহা করিয়ছ। বেশ হইয়াছে 
আরও তাল করিবার চেষ্টা কর। এদেশে প্রাচীন কালে অনেক বড় বড় কাষ 


সংস্কারকগণের অকৃতকাধ্যতাঁর 


কুম্তকোণম্‌ বক্তৃতা । ১০৩ 





হইয়ীছে_ মহত্তর কার্য করিবার এখন যথেষ্ট সময় ও অবকাশ রহিয়াছে । 
নিশ্যয়ই তোমবা জান আমরা একস্থানে চুপ 
করিয়া থাকিতে পারি না। যদি একস্ানে 
বসিয়া থাকি তবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্ধ্য। হয় আমাদিগকে সম্মুখে 
নয় পশ্চাতে যাইতে হইবে। হয় আমাদিগকে উন্নতি করিতে হইবে 
নতুবা আমাদের অবনতি হইবে । আমাদের পুর্বপুরুষগণ প্রাচীনকালে বড় বড় 
কা্ধ্য করিয়াছিলেন কিন্তু আমাদিগকে তীহাদের অপেক্ষ। উচ্চতর জীবনের 
বিকাশ করিতে হইবে এবং তাহাদের অপেক্ষা মহত্তর কর্মের দিকে অগ্রসব 
হইতে হইবে। এখন পশ্চাতে হটিয়। গিয়া অবনত হওয়া - ইহা কিরূপে হইতে 
পারে? তাহা হইতে পারে না; তাহা কখনই হইতে দেওয়া হইবে ন1। 
পশ্চাতে হটিলে জাতির অধঃপতন ও মৃত্যু হইবে। অতএব অগ্রসর হও এবং 
মহত্তর কর্ম্সমূহের অনুষ্ঠান কর। ইহাই তোমাদের নিকট আমার বক্তব্য । 
আমি কোনরূপ সাময়িক সমাজসংস্কাবের প্রচারক নহি । আমি সমাজের 
দোষ সংশোধনের চেষ্ট। করিতেছি না, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমর! 
অগ্রসর হও এবং আমাদের পুর্বপুরুষগণ সমগ্র মানবজাতির উন্নতিবিধানের, 
জন্য যে সর্বাঙ্গস্ুন্দর প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়। গিয়াছেন, তাহাদের সেই 
প্রণালী৷ অবলন্বন করিয়! চাহাদের উদ্দেস্ত সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত কর। 
আমার তোমাদিগকে কেবল ইহাই বক্তব্য ঘে, তোমরা সমগ্র মনুষ্যজাতির 
একত্ব ও মানবের স্বাভাবিক ঈশ্বরত্বভা রূপ বৈদাঁ- 
স্তিক আদর্শ উত্তরোত্তর অধিকতর উপলব্ধি করিতে 
প্রবর্তিত সামাজিক বিধ।ন- 
টির জিত থাক। যদি আমার সময় থাকিত, তবে আমি 
সমাজের সার্কবাঙ্ীন উন্নতি । তোমাদিগকে আনন্দের সহিত দেখা ইয়। দিতাম যে, 
এক্ষণে আমাদিগকে যাহা যাহা করিতে হইবে, 
তাহার প্রত্যেকটি আমাদের প্রাচীন স্বতিকারেরা সহত্র সহজ্র বর্ষ পূর্বেই 
বলিয়া গিয়াছেন এবং এক্ষণে আমাদের জাতীয় আচার ব্যবহারে ষে সকল 
পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং এখনও ঘটিবে, তাহ! তাহার! বাস্তবিকই বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। তাহারাও জাতিভেদ্লোপকারী ছিলেন, তবে আধুনিক- 
দিগের স্টার নহে। তাহারা জাতিতেদরাহিত্য অর্থে বুঝিতেন না যে, সহরের 
সব লোক মিলে একত্র মদ্যমাংস খাক্‌ অথবা যত আহাম্মক ও পাগল মিলে 
যখন যেখানে যাকে ইচ্ছা! বিবাহ করুক আর দেশটাকে একটা পাগল গারদে 


“এগিয়ে বাও। 


'আমাদের পুর্বপুরুষগণের দ্বারা 


১5৪ ভারতে বিষেকাননা । 
পরিণত করুক অঞ্ধব। তাহার! ইহাও বিশ্বাস করিতৈন না৷ ধে, বিধবাঁগশৈর 
পতির সংখ্যাঞ্ুসারে কোম জাতির উন্নতিন্ন পরিমাণ কৰিতে হইবে। এরপ 
উন্নতজাতি ত আমি আজ পর্য্যত্ত দেখি নাই। 

ব্রাহ্ধণই আমাদের পুর্বপুরুষগণের আদর্শ ছিলেন। আমাদের সকল 
শান্ত্রেই এই ব্রাঙ্মণরূপ আদর্শ চরিন্ত উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে । ইউরৌপৈ 

শ্রেষ্ঠ ধন্মমীচার্্যগণ পর্য্যন্ত নিজ পুঝ্বপুরুষগণ যে 

হিনুসমাজের আদর্শ বা্গ। উচ্চবংশীয়, ইহা প্রমাণ করিতে সহজ মুদ্রা ব্যয় 
করিতেছেন, আর যতক্ষণ ন1 তাহারা প্রমাণ করিতে পারিতেছেন ধে, পর্বত 
নিবাসী, পথিকের সর্ধস্বলুষ্ঠনকারী কোন যহাঅন্তণাচারী ব্যক্তি তাহাদের 
পূর্বপুরুষ, ততক্ষণ তাহারা কিছুতেই শান্তি পাইতেছেন না। অপর দিকে 
আবার, ভারতের বড় বড় রাজবংশধরগণ কৌপীনধারী, অরণ্যনিবাসী, ফল- 
মূলাহারী, বেদপান্টী কোন প্রাচীন খধি হইতে তদীয় বংশের উৎপত্তি-_ইহা৷ 
প্রযাণ করিতে চেষ্টা করেন । এখানে যদি তুমি কোন প্রাচীন খষিকে তোমার 
পূর্বপুরুষরূপে প্রতিপন্ন করিতে পার, তবেই তুমি উচ্চজাতীয় হইলে - নতুবা 
ন্নহে। সুতরাং আমাদের আভিজাত্যের আদর্শ অন্যান্ত জাতি হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক। আধ্যাত্মিক সাধনসম্পন্ন ও মহাত্যাগী ব্রাঙ্গণই আমাদের আদর্শ । 
ব্রাঙ্গণ আদর্শ আমি কি অর্থে বুঝিতেছি ? আদর্শ ব্রাঙ্গণত্ব তাহাই, যাহাতে 
সাংসারিকতা একেবারে নাই এবং প্রকৃত জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে বর্তমান | 
হিন্দুজাতির ইহাই আদর্শ। তোমর! কি শুন নাই যে, শাস্ত্রে লিখিত আছে-- 
ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন আইন নাই, তিনি রাজার শ।সনাধীন নহেন, তাহার 
বধদগড নাই? একথা সম্পূর্ণ সত্য। স্বার্থপর অজ্ঞ ব্যক্তিগণ,ইহা যে ভাবে 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন, সে ভাবে অবশ্য ইহ! বুবিও না, প্রকৃত মৌলিক বৈদা- 
স্তিক ভাবে উহ! বুকিবার চেষ্টা কর। ' যদি ব্রাঙ্মণ বলিতে এমন ব্যক্তিগণকে 
বুঝায়, ধাহারা স্বার্থপরতাঁকে একেবারে নাশ করিয়াছেন, যাঁদের জীবন 
জ্ঞান ও প্রেম লাভ ও উহাদের বিস্তারেই নিযুক্ত, যে দেশ কেবল এইরূপ 
ব্রাঙ্মণগণের দ্বারা--সত্ম্বভাব ধর্্মপরায়ণ নরনারীর দ্বারা অধুযুবিত, সে দেশ ষে 
সর্বপ্রকার বিধিনিষেধের অতীত হইবে, এ আর কি আশ্চর্য্য কথা? এবনিধ 
জনগণের শাসনের জন্য আর সৈল্তসামত্ত পুলিস প্রভৃতির কি প্রয়োজন ? 
তাহাদিগকে কাহারও শীসন করিবার কি প্রয়োজন? তাহাদের কোন প্রকার 
শাসনতগ্ত্রের অধীনে বাস করিবার কি প্রয়োজন ? 


কুস্তকোণম্‌ বক্ত তা । ১৩৫ 





তাহারা সাধুপ্রকৃতি মহাত্মা তাহারা ঈশ্ববের অন্তরঙ্গ ্বরূপ--আর 
আমর শাস্ত্রে দেখিতে পাঁই যে, সত্যযুগে এই 
একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন। আমরা মহা- 
ভারতে দেখিতে পাই, প্রথমে পৃথিবীর সকলেই 
প্রাঙ্গণ ছিলেন, ক্রমে যতই তাহাদের অবনতি হইতে লাগিল, ততই তাহার! 
বিতিনন জাতিতে বিভক্ত হইলেন--আবার যখন যুগচক্র থুরিয়া সেই সত্য 
যুগের অত্যুদয় হইবে, তখন আবার সকলে ব্রাহ্মণ হইবেন। সম্প্রতি যুগচক্র 
ঘুরিয়৷ সত্যযুগ অভ্যুদয়ের সুচনা হইতেছে-আমি তোমাদের দৃষ্টি এবিষয়ে 
আকর্ষণ করিতেছি । সুতর[ং উচ্চবর্ণকে নিষ্ন 
আবার সকল জাতিকে করিয়া, আহারবিহারে যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বন 
০০০০০৬০ করিয়া, কিঞ্চিৎ ভোগসুখের জন্য শ্ব স্ব বর্ণাশমের 
অর্ধযাদা উল্লজ্বন করিয়া জাতিভেদ সমস্তর মীমাংসা হইবে না, কিন্ত আমাদের 
মধ্যে প্রত্যেকেই যদি বৈদাস্তিক ধর্মের নিদেশ পালন করে, প্রত্যেকেই 
যদি ধার্মিক হইবার চেষ্টা করে, প্রত্যেকেই যদ্দি আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়, তবেই 
এই জাঁতিতেদ সমস্য।র মীমাংসা হইবে । তোমরা আর্য, অনার্ধ্য, খষি, ব্রাহ্মণ 
অথবা অতি নীচ জাতি-যাহাই হও; ভারতভূমিনিবাঁসী সকলেরই প্রতি 
তোমাদের পূর্বপুরুষগণের এক মহান্‌ আদেশ রহিয়াছে । তোমাদের সকলের 
প্রতিই এই এক আদেশ--ণেই আদেশ এই --চুপ করিয়! বসিয়া! থাকিলে চলিবে 
না- ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। উচ্চতম জাতি হইতে নিয়তম 
পরিয়া ( চগ্ডাল) পর্য্যস্ত সকলকেই আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে । 
বেদাত্তের এই আদর্শ সুধু ষে ভারতেই খাটিবে, তাহ! নহে, সমগ্র জগৎকে এই 
আদর্শান্ুযাযী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । আমাদের জাতিভেদের 
ইহাই লক্ষ্য ইহার উদ্দেশ্য - ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতি যাহাতে আদর্শ 
শুধু ভারত নহে, সমগ্র ধার্মিক অর্থাৎ ক্ষমী, ধৃতি, শৌচ, শাস্তি, উপাসনা 
জ্ুগংকে এই আদর্শানুযার়ী ও ধ্যান পরায়ণ হয়। এই আদর্শ অবলম্বন 
গঠন করিবার চেষ্টা করিতে করিলেই মানবজাতি ক্রমশঃ ঈশ্বরসাযুজ্য লাত 
হইবে । করিতে পারে। 
এই উদ্দেশ্য কার্য পরিণত কবিবার উপায় কি? আমি তোযাদিগকে 
আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে; অভিশাপ, নিন্দা ও গালিবর্ষণের দ্বার! 
কোন সছুদেশ্য সাধন হয় না। আক বর্ষ ধরিয়া ত খ্ররূপ চেষ্টা হইয়াছে 
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সত্যযুগে ণকমাত্র ত্রাঙ্গণ 
জাতিই ছিলেন। 
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কিন্তু তাহাতে কোন সুফল গ্রসব করে নাই। কেবল ভালবাসা ও সহাঙ্গভূতি 
ঘারাই সুফল প্রতণ্তির আশ] করা যাইতে পারে। কি উপায়ে এই মহান্‌ 
উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, ইহ। একটী গুরুত্বর সমস্যা-_এই 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি যাহা যাহ! করিতে চাই ও এ বিষয়ে দিন দিন 
আমার মনে যে সকল নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা! সমুদয় 
বিস্তারিতর্ূপে বলিতে গেলে আমাকে একাধিক বক্তৃতা দ্রিতে হইবে। 
অতএব অদ্য আমি এই স্থলে বক্তৃতার উপসংহার কবিব--কেবল হে 
হিন্দুগণ, তোযাদিগকে ইহাই ম্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের এই 
জাতীয় মহান্‌ অর্ণঘপোত শত শত শতাব্দী ধরিয়৷ হিন্দজাতিকে পারাপার 
করিতেছে । সম্ভবতঃ আজকাল উহাতে কয়েকটী ছিদ্র হইয়াছে, হয়ত 
উহ! কিঞিংৎ জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে আমাদের 
ভারতমাতাঁর সন্ত/নসকলেরই প্রাণপণে এই ছিদ্র সকল বন্ধ করিবার ও 
পোঁতের জীর্ণ সংস্কারের চেষ্টা করা আবশ্যক । আমাদের শ্দেশবাপীকে এই 
বিপদের কথ! জানাইতে হইবে--তাহাঁরা জাগ্রত হউক, তাহারা এ +দকে 

£সংযোগ করুক। আমি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যস্ত 
উচ্চৈঃস্বরে লৌকদিগকে ডাকিয়া! তাহাদিগকে জাগ্রত হইয়া নিজেদের অবস্থা 
বুঝিয়া ইতিকর্তব্য সাধন করিতে আহ্বান করিব। মনে কর, লোকে আমার 
কথা অগ্রাহা করিল, তথাপি আমি তাহাদিগকে গালি বা অভিশাপ দিব না। 
আমাদের জাতি অতীত কালে মহৎ কর্ম সকল সম্পাদন করিয়াছে । যদি 
ভবিষ্যতে আমর] মহত্তর কার্য না করিতে পারি, তবে একব্রে শাস্তিতে 
ডুবিয়া মরিব--ইহাতেই আমরা সাম্বনা লাভ করিব যে, আমর! একত্র মিলিয়া 
মরিয়াছি। শ্বদেশহিতৈষী হও; যেজাতি অতীত কালে আমাদের জন্য এত 
বড় বড় কায করিয়াছে, সেই জাতিকে প্রাণের সহিত ভালবাস। হে আমার 
শ্থদেশবাসিগণ? আমি যতই আমাদের জাতির সহিত অপর জাতির তুলন। 
করি, ততই তোমাদের প্রতি আমার অধিকতর ভালবাসার সঞ্চার হয়।--- 
তোমরা শুদ্ধ শাস্ত সতস্বতাঁৰ। আর তোমরাই চিরকাল অত্যাচারে প্রগীড়িত 
হইয়াছ --এই মায়াময় জড়জগতের ইহাই মহা প্রহেলিকা। তা হউক, তোমরা 
উহা গ্রাহহ করিও না-আখেরে আধ্যাত্মিকতার জয় হইবেই হুইবে। 
এতদবসরে আমাদিগকে কাধ্য করিতে হইবে-আমাদের দেশের নিন্দা 
করিলে চলিবে না--এই আমাদের পরম পবিত্র মাতৃভূমির বাত্যাহত; কর্ম- 
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জীর্ণ আচার ও প্রথাসকলের নিন্বা করিও না। অতি কুসংস্কারপুর্ণ ও 
অযৌক্তিক প্রথাসকণের বিকুদ্ধেও একট। নিন্দাস্থচক কথা বলিও না--কারণ, 
সেগুলি দ্বারাও অতীতে আমাদের কিছু না কিছু কল্যাণ সাধিত হইয়াছে । 
সর্বদা মনে রাঁখিও, আমাদের সামজিক প্রথাগুলির উদ্দেশ্য যেরূপ যহৎ্, 
পৃথিবীর আর কোন দেশেরই তত্রুপ নহে। আমি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই 
জাতিভেদ দেখিয়াছি কিন্তু এখানে উহার উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ অন্ত কোথাও 
তন্রপ নহে। অতএব যখন জাতিভেদ অনিবার্য, তখন অর্থগত জাতিতেদ 
অপেক্ষা! পবিত্রতা, সাধন ও আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতিতেদ বরং 
ভাল বলিতে হইবে । অতএব নিন্দাবাদ একেবারে পরিত্যাগ কর। 
তোমাদের মুখ বন্ধ হউক, হদয় খুলিয়া য্্। এই দেশ এবং সমগ্র জগতের 
উদ্ধার সাধন কর- তোমাদের প্রত্যেকেই ভাবিতে হইবে যে, সমুদয় তাঁর 
তোমারই উপর। বেদান্তের আলোক প্রত্যেক গৃহে লইয়া যাও, প্রত্যেক 
গৃহে বেদান্তের আদর্শা্থযাঁদী জীবন গঠিত হউক - প্রত্যেক জীবাত্মা় গুঢ়ভাবে 
যে ঈশ্বরত্ব অস্তনিহিত রহিয়াছে, তাহাকে জাগাঁও। তাহা হইলেই, তোমার 
সফলতার পরিমাণ যতটুকুই হউক না কেন, তোমার যনে এই সন্তোষ 
আসিবে, যে, তুমি মহাকার্য্যের জন্য জীবনযাপন করিয়াছ ও মহাকার্ষ্যে প্রাণ 
দিয়াছ। যেরূপেই হউক, এই মহাকার্য্য সাধিত হইলেই মানবজাতির 
ইহলোকে ও পরলোকে কল্যাণ হইবে। 

কুস্তকোণম্‌ হইতে মান্দ্রাজ যাইবার পথে পূর্বের ন্যায় প্রায় সকল ফ্টেশনেই 
হবাঁমীজিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমবেত জনতা দেখা যাইতে লাগিল। 
বিশেষতঃ মায়াবরম্‌ নামক ষ্রেশনে লোকসংখ্যা অতিশয় অধিক হইয়াছিল । 
তথায় তাহাকে স্রেশন প্লাটফরমে এক অভিনন্দন প্রদত্ত হইল। স্বামীজি 
উহার উত্তবে বলিলেন, তিনি এমন কিছু বড় কাষ করেন নাই_ অপর ষে 
কেহ তাহা অপেক্ষা তাল কাষ করিতে পারিতেন। তথাপি সাহার যে 
ক্টাহার এই ক্ষুদ্র কার্য্যেরও কৃতজ্ঞতাঁসহকারে অনুমোদন করিতেছেন, তাহাতে 
তিনি অতিশয় সুখী হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, অন্য কোন সময়ে তিনি 
মায়াবরষে আসিবার চেষ্টা করিবেন। মহা উৎসাহধ্বনির মধ্যে ট্রেন 
চলিয়। “গল। 


মালাজ। 


মায়াবরম্‌ হইতে স্বামীজি মান্দ্রীজে পঁছছিলেন। যখন ট্রেন মান্দ্রীজে পহু- 
ছিল, তখন দেখ! গেল, অনেক সহজ্র ব্যক্তি স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিবার 
জন্য সমবেত হইয়াছে । এই সকল লোক স্বামীজিকে লইয়া তাহার গাড়ীর 
সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল-_ব্াস্তায় তাহার সন্মানার্থ স্বানে স্থানে প্রায় ১৭টী বৃহৎ 
বহৎ গেট প্রস্তত কর! হইয়াছিল। খানিকটা আসিয়া গাড়ীর ঘোড়া! খুলিয়া 
দেওয়া হইল। লোকেরাই গাড়ী টানিয়। স্বামীজিকে কার্ণান ক্যাসল নামক 
বৃহৎ প্রাসাদে লইয়া! গেল। এই স্থানেই তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 

স্বামীজি মান্্রাজে যে দিন পঁছছিলেন, তাহার পরবর্তী ববিবারে মান্দা 
অভ্যর্থনা সমিতি স্বামীজিকে এক অভিনন্দন প্রদান করিলেন । উহার সমগ্র- 
টীর বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল :__ 


মাঁক্জরাজ অভিনন্দন | 

পুজ্যপাদ প্বামীজি, 

আমরা আপনার মান্্রাজবাসী সমধন্মীবলন্ধী হিম্টরগণের পক্ষ হইতে 
পাণ্চাত্যদেশে ধন্মপ্রচারের পর এতদেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আপনাকে 
হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থন। করিতেছি । অভিনন্দন করিতে হয় বলিয়া অথবা 
অপরের দেখাদেখি আমর! আপনাকে অভ্যর্থন। করিতেছি না। ঈশ্বরককপায় 
ভারতের প্রাচীন মহে।চ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শসমূহ জগতের সমক্ষে ঘোষণ! করিয়। 
আপনিন যে সত্যপ্রচাররূপ মহান্‌ কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে শামাদের হৃদয়ের ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশের জন্যই আমাদের এই চেষ্টা। চিকাগোয় যখন ধর্ধমহাসতার 
আয়োজন হইল, তখন আমাদের কতকগুলি স্বদেশবাসীর স্বভাবতই এই 
আগ্রহ হইল ষে, উক্ত মহাসভায় আমাদের এই মহান্‌ ও প্রাচীন ধর্্মও যেন 
উপযুক্তরূপে আলোচিত হয়__-যেন মাফিন জাতির ও তাহাদের সাহায্যে সমগ্র 
পাশ্চাত্য জাতির নিকট আমাদের ধর্ম যথাষথরূপে ব্যাখ্য।ত হয়। ঠিক এই 
সময়ে আপনার সহিত সৌভাগাক্রমে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমরা তখনই 
সকল জতির ইতিগ,প চিপকীঁণ ধবিয়া যে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে, অর্থাৎ 


মাঁজ্াজ অভিনন্দন | ১০২ 





সময় হইলেই উপযুক্ত লোকের আবির্ভাব হইয়। থাকে, তাহা আবার উপলব্ধি 
করিলাম । যখন আপনি উক্ত ধর্মমহাসতায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে 
ধাইতে স্বীকার পাইলেন, তখন আপনার অপূর্ব শক্তিসকলের পরিচয় পাইয়া 
আমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, উক্ত চিরম্মরণীয় ধর্সভায় 
হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি অতি দক্ষতার সহিত উহার সমর্থন করিবেন। আপনি 
যেরূপ স্পষ্ট ভাষায় বিশুদ্ধতাবে হিন্দুধর্মের সনাতন মত সমুহ প্রকাশ করিয়াঁ 
ছিলেন, তাহাতে শুধু উক্ত মহাসভার সভ্যগণের হৃদয় বিশেষভাবে আ কষ্ট 
হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য নরনারী উপলব্ধি করিয়াছিলেন 
যে, ভারতীয় ধর্মনিঝ্রিণীর অমরত্ব ও প্রেমরূপ সলিল পান করিলে আমরা 
লতেজ হইতে পাৰি ও সমগ্র মানবসমাজ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর, পূর্ণতর ও 
বিশুদ্ধতর উন্নতির তাগী হইতে পারে, যাহ! জগতে আর কখনও ঘটে নাই ॥ 
ধর্মসমন্থয়বূপ হিন্দ্ধর্শের বিশেষত্বজ্ঞাপক মতটীর গতি জগতের অন্যান্য মহান্‌ 
ধর্মসমূহের প্রতিনিধিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করাতে আমর! আপনার 
নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করিতেছি । প্রকৃত শিক্ষিত ও সত্যান্গ- 
সন্ধিৎস্ু ব্যক্তিগণের পক্ষে এখন আর এরূপ বলা সম্ভব নহে ষে, সত্য ও 
পবিত্রতা কোন বিশেষ স্থানে বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ কিন্ব। উহা কোন বিশেষ 
মত ব। সাধন প্রণালীর একচেটিয়া অধিকার অথবা কোন বিশেষ মত ব 
দর্শন অন্য সকল গুলিকে নিরাস ও বিনাশ করিয়া স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
আপনি ভগব্াগীতাঁর অন্তনিহিত মধুর সমন্বভাব সম্যকৃদ্দপে প্রকাশ করিয়া 
আপনার অনমন্করণীয় মধুর ভাষায় বলিয়াছেন--'সমগ্ ধর্মঙগগৎ বিভিন্ন প্রকৃতি 
নরনারীর, বিভিন্ন অবশ্থাচক্রের মধ্য দিয়। এক লক্ষোর দিকে গতি মাত্র? 
আপনর উপর অর্পিত এই পবিত্র ও মহান্‌ কার্ধযভার সমাপন করিয়াই যদি 
আপনি নিশ্চিন্ত হইতেন, তাহা হইলেও আপনার ন্বধন্মীবলহ্বী হিন্াগণ 
আনন্দ ও ধন্যবাদ সহকারে আপনার কার্য্যের অপীম গুরুত্ব স্বীকার করিত। 
কিন্তু আপনি পাশ্চাতাদেশে গিয়। ভারতীয় সনাতন ধর্মের প্রাচীন উপদেশকে 
ভিত্তি কণিয়। সমগ্র মানবঙ্জাতির নিকট জ্ঞানালোক ও শান্তির স্ুসমাচার 
বহন করিয়াছেন। লেদাস্ত ধর্ম যে বিশেষভাবে যুক্িসহ, তাহা প্রমাণ 
করিবার প্রন্য অ!পনি সবিশেষ চেষ্টা করিয়ছেন, তজ্জন্ত আমর। আপনাকে 
ধাবা প্রদান করিতেছি । কিস্ত আপনি আমদের ধর্ম ও দর্শন প্রচারের জন্য 
স্থায়ী বিভিন্ন শাখাবিশিস্ট একটা কর্প্রধান “মিশন” প্রতিষ্ঠাব্প ষে গুরুতর 


১৬৪ ভারতে বিবেকানন্দ । 





কার্যাতার এহণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহার বিষয় উল্লেখ করিতে 
আমাদের লিশেষ আনন্দ বোধ হইঙেছে। আপনি যে হাসন আচার্য গণের 
পবিত্র পথের অনুসরণ করিতেছেন, এবং ষে মহ।ন্‌ আচাধ। আপনার জীবনে 
শক্তিসঞ্চার করিয়া উহার উদ্দেশ্টাসমূহকে নিয়মিত করিয়াছেন, তীহার। যে 
উচ্চভাব অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেনঃ আপনিও সেই চচ্চভাবে অন্ুপ্রাণিত 
হইয়াই এই মহান্‌ কার্ষে অ।পনার সমগ্রণক্তি নিযুক্ত করিতে কৃতসংকল্প 
হইয়াছেন। আশা করি, যেন ঈশ্বরকপান্ম আমণাও এই মহান্‌ কার্ষ্যে 
এ।পনার সহযোগী হইব।র সৌভাগ্যলাত করিতে পারি। অ।মরা সেই সর্ধ- 
শক্তিমান ও পরম দধাময় পরমেশ্বরের নিকট হৃদয়ের সহিত এই প্রার্থনা করি 
যে, তিনি েন আপনাকে দীর্ঘ জীবন ও পূর্ণ শক্তি প্রদান করেন আর '।প- 
নার কাঁধ্যকে ষেন সনাতন সত্যের শিরোভ্ষণের উপযুক্ত গৌরব ও সিদ্ধির 
মুকুট দানে আশীর্বাদ করেন । 


খেতড়ি মহারাজ প্রদত অভিনন্দন পত্র। 


পুজ্যপাদেষু, 

আপনার নিরাপদ্দে ভারতে আগমন ও মান্্রাজে আপনার অভ্যর্থনার 
সংবাদ পাইয়া আমি যত অগ্রে সম্ভব, আপনার অতিনন্দন করিব, এই ইঞ্ছা- 
বশতঃ এই অবকাশে আপনার নিরাপদে আগমনে আমার পরম আনন্দ প্রকাশ 
করিতেছি । পাশ্চাক্যদেশের মনীষিগণ এই বলিয়! গৌরব করিয়া থাকেল 
যে, বিজ্ঞান ষে সকল স্থলে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে, ধর্ম গিয়া আর 
তাহাকে সেহ সকলস্থল হইতে হঠাইতে পারে নাই (যদিও বিজ্ঞান কখন 
প্রকৃত ধন্মের বিরুদ্ধে দাড়ায় নাই )1 সেই পাশ্চাত্য দেশে আপনার নিঃদ্বার্থ 
পরিশ্রমে যে মহতী সফলতা লব্ধ হইয়াছে, তজ্জন্য এই অবকাশে আমি আমার 
আন্তরিক আনন্দ প্রকশ করিতেছি! এই পবিত্র আর্ধ্যাবর্ত ভূমি পরম 
সৌভাগ্যবশতঃই চিকাগোর ধর্ম মহাসভাষ পাঠাঈইবার জন্য অ।পনার শ্ায় 
একজন মহাপুরুষকে উপযুক্ত প্রতিনিধিরূপে পাইয়াছিল এবং পাশ্যাত্যদেশ 


শা 








_ শিশির 








* রাজপুতনার অন্তর্গত, জয়পুর হইতে ৯* মাইল দূরবর্তী, খেতড়ি নামক স্থানের 
রাজা অজিৎসিং স্বামাঁজির আমেরিকা যাত্রার পুর্ববেই তাহার শিষ্য হইয়াছিনেন। ক্ছামী- 
জির মান্সাজে আগমন সংবাদ পাইয়।ই তিনি তাহার প্রাইভেট সেকেটারি মুন্সি জগমেহন 
লালকে ব্ব।মীজির অভ্যর্থনার জন্য এই অভিনন ন পত্র সহ মান্সাজে পাঠাইয়। দেন। 
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যে জানিতে পাঁধিয়াছে যে, এখনও ভরতে আধ্যাক্সিকতার অফুরন্ত ভাঙার 
রহিয়াছে, আপনার অসীম জ্ঞান এবং অপার উদ্যে।গ ও উৎসাহই তাহার 
একমাত্র কারণ। আপনার কার্ষোযর ফলে ইহ। নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে 
যে, বেদাঙ্ছের সার্দঘভৌমিক আপোকে জগতের বিতিন্ন আপাতবিবোধী ধর্মমত 
সমূহের সামঞ্জস্ত সাধন হইতে পারে আর ইহাও আপনি স্পষ্ট করিয়! 
দেখাইয়া] দিয়াঁছন যে, জগত্বাসী সকলেরই এই তব্বগুলি বুঝ! এবং বুঝি 
কার্য্যে পরিণত করা আবশ্তক যে, বনুত্বে একত্বই জগদ্রচনায় প্রকৃতির নিয়ম 
এবং পিভিন ধন্মের সমন্বয় ও ভ্রাতৃভাব এবং পরম্পর সহানুভূতি ও সহায়ত! 
দ্বারাই মনুষ্যজাতির লীবনব্রত উদযাপিত ও চরমোদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। 
আপনার ন্যায় বিশুদ্ধপ্দভাব মহাপুরুষের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে এবং আপন।র মহান্‌ 
উপদেশাবলির জীবনপ্রদ শক্তিতে বর্তমানযুগের লোক আমরা জগতের ইতি- 
হাসে এক নূতন যুগের অভ্যুদয় দেখিয়া! ধন্য হইয়ছি। আশা করি, এ যুগে 
গৌঁড়ানী, ঘ্বণা, গ্রতিদ্বন্দিতা আর থাকিবে না; উহাদের পরিবর্তে শাস্তি, 
সহানভৃতি ও প্রেম মনুষ্যসমাজে রাজত্ব কারবে। আমি, আমার প্র্জা- 
বর্গের সহিত একযোগে প্রার্থন। করিতেছি যে, আপনার ও আপনার কাধ্যের 
উপর ঈশ্বরের আশীর্ব।দ্র বর্ষিত হইতে থাকুক |” 

অভিনন্দনপত্রগুলি পাঠ হইবার পর শ্বামীজি হল হইতে উঠিয়া গিয়! 
পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত একখানি গাড়ীর কোচবাকে আরোহণ করিলেন । অস্ততঃ 
দশ সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সকলে স্বামীজির 
বক্তৃত। শুনিতে ন৷ পাইয়। গাড়ীর দিকে ঠেলিয়া আসিতে লাগিল । সুতরাং 
রীতিমত সভা হইবার কোন সম্ভাবনাই রহিল না। যাহ] হউক, স্বামী 
নিয়লিখিত সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভবিষ্যতে তাহার 
অন্তান্ত বক্তব্য ভাল করিয়া বলিবার ইচ্ছ। রহিল। 


মান্দ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর । 


তদ্রমহো দয়গণ, 

একটা কথ আছে; মানুষ নানাবিধ সংকল্প করে, কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে 
যাহ! ঘটিবার ঘটিয়া থাকে । ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, অভ্যর্থন ইংরাজী ধরণে 
হইবে। কিন্তু এখানে ঈশ্বরের বিধানে কার্ধ্য হইতেছে-- গীতার ধরণে আমি 
রথ হইতে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত শ্রোতৃমগ্ুলীর সমক্ষে বক্তৃতা করিতেছি। 


১৬২ ভাঁরতে বিবেকানন্দ | 


অতএস এরূপ যে ঘটিল, তজ্জন্ঠ আমি ঈশ্বরকে ধন্তবাদ দিতেছি । ইহাতে 
বক্তৃতার জোর হইবে, আমি তোমাধিগকে যাহা বলিতে যাইতেছি, সেই 
কথ।গুলির তিতর একটা শক্তি আসিবে । আমি জানি না, আমার স্বু 
তোমাদের সকলের নিকট পহুছিবে কি না । তবে আমি যতদুর সম্ভব চেষ্ট। 
করিব। ইহার পুর্ধে আর কখন আমার খোল। ময়দানে বড় সভায় বক্তৃত! 
করিবার সুযোগ হয় নাই। কলম্বে৷ হইতে মান্দ্রাজ পযণস্ত লোকে আমার 
গ্রতি যেরূপ অপূর্ব সদয় ব্যবহার করিয়াছে, যেরূপ পরম আনন্দ ও উৎসাহ- 
সহকারে আমার অভ্যর্থন। করিয়াছে এবং সমগ্র তারতবাসীই যেরূপ করিবে 
বন্গিয়া বোধ হইতেছে, আমি কল্পনায়ও এরূপ অভ্যর্থনা পাইবার আশা করি 
নাই। কিন্তু ইহাতে আমার কেবল আনন্দই হইতেছে, কারণ, ইহ! বার পূর্বে 
বার বার আমার দ্বার উক্ত দেই কথারই সত্যতা প্রমাণ হইতেছে যে, প্রত্যেক 
জ্াতিরই জীবনীশক্তি এক এক বিশেষ বিশেষ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক 
জাতিই বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট পথে চলিয়! থাকে 
আর ধর্মই ভারতবাসীর সেই বিশেষত্ব । পৃথিবীর 
অন্যান্থ স্থানে অন্তান্ত অনেক কাধের মধ্যে ধর্দ একটা; প্রকৃত পক্ষে উহা 
জীবনের অতি ক্ষুদ্র অশমাত্র অধিকার করিয়া থাকে । যথা ইংলগ্ডে ধর্ম 
তাহাদের রাজনীতির অংশ বিশেষ মাত্র। ইংলিশ চাচ্চ ইংলগের রাজবংশের 
অধিকারভুক্ত, সুতরাং ইংরাজেরা উহাতে বিশ্বাস করুক বা নাই করুক, উহা! 
তাহাদের চার্চ মনে করিয়! তাহার] উহার পোষকতা ও ব্যয়নির্বাহাদি 
করিয়া থাকে। প্রত্যেক তত্রলোক ও ভদ্রমহিলারই উক্ত চাচ্চের অস্তভুক্তি 
হওয়া আবশ্যক । উহ ভদ্রতার পরিচায়ক । অন্যান্ত দেশ সন্বন্ধেও তদ্রপ। 
যেখানেই কোন প্রবল জাতীয় শক্তি দেখা যায়,_-উহ। হয় রাজনীতি বা 
কোনরূপ বিদ্যাচচ্চ1 বা সমরনীতি বা! বাণিক্গ্যনীতির উপর প্রতিষ্টিত। সেই 
সেই স্থলেই সেই সেই জাতির প্রাণম্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে! সেইটীই 
তাহার মুখ্য জিনিষ-_এতত্যতীত তাহাদের অনেক গৌণ পোষাকী জিনিষ 
আছে- ধর্ম তাহাদের মধ্যে অন্যতম । এখানে, এই ভারতে ধর্মইি জাতীয় 
হৃদয়ের মর্মস্থলী। এ ভিত্তির উপরই জাতীয় প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতি, 
গ্রভুত্ব, এমন কি, বিদ্যাবুদ্ধির চচ্চও এখানে গৌণ মাত্র ধর্মই ন্ুতরাং 
এখানকার একমাত্র কাধয--একমাত্র চিন্তা । ভারতীয় জনসাধারণ জগতের 
কোন সংবাদ রাখে না, শত শত বার আমি এ কথ। শুনিয়াছি,--কথা সত্য | 


ধর্মই ভারতের জীবনীশত্তি । 


মান্দাজ অভিনন্দনের উত্তর | ১১৩ 


০০০০ 


কলম্বোয় যখন ন।মিলাম, তখন দেখিলাম, ইউরোপে যে সকল শুরুতর 
বাজনেতিক পরিবর্তন ঘটিতেছে মন্ত্রিসভার পতন প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে 
সাধারণ লোক কোন সংবাদ রাখে না। তাহাদের মধ্যে একজনও সোসিয়- 
লিজম (5০০01211517) এনার্কিজ্য (47510171507) * গ্রভৃতি শব্দের এবং 
ইউরোপে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন ঘটিতেছে, সেই 
সেই পরিবর্তনজ্ঞাপক শব্দগুলির অর্থকি; তাহারা তাহা জানে না। কিন্ত 
ভারতবর্ষ হইতে চিকাগোর ধর্্মহাসভায় একজন সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়া- 
ছিলেন এবং তিনি কতকটা কৃতকাঁধ্যও হইযাঁছেন, একথ। সিংহলের আবাল- 
বদ্ধবনিত শুনিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, তাহাদের সংবাদ 
গ্রহের ব! সংবাদ সংগ্রহে আগ্রহের অতাস নাই, তবে সেই সংবাদ 
তাহাদের উপযোগী হওয়। চাই, তাহাদের জীবন্ধাত্রা় যে সকল বিষক়্ 
অত্যাবশ্যক, তপন্ুযায়ী কিছু হওয়! চাই । বাজনাতি প্রভৃতি বিষয় কখন 
ভারতীয় জীবনের অগ্যাবশ্তক বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয় নাই--ধর্্ব 
অবধলম্বনেই কেবল ভারত চিরকাল বাঁচিয়। আছে ও উন্নতি করিধাছে 
এবং উহার সহায়ত।য়ই ভবিস্ততে উহ! জাবনধারণ কবিবে । 

জগতের সকল জাতি দুইটা বড় বড় সমস্তর সমাধানে নিযুক্ত। ভরত 
উহার মধ্যে একটীব মীমাংসাষ এবং জগতের 
অন্যান্ত দক্ল জাতি অপবটীবর মীমাংসাস্ব নিযুক্ত । 
এখন প্রশ্ন এই - এই ছুই পথের মধ্যে কোন্টী জয়ী হইবে % কিসে জাতি- 
বিশেষ দীর্ঘজীবন লাভ করে, কিসেই বা অপব জ।তি অিশীপ্র বিনাশ প্রাপ্ত 
হয়? জীবনসংগ্রামে প্রেমের জয় হইবে; না, ঘৃণার জয় হইবে? ভোগের 
জয় হইবে, নাঃ ত্যাগের জয় হইবে? জড় জয়ী হইবে, না, চৈতন্ত জয়ী 
হইবে? এসন্বন্ধে এরতিহান্সকষুগের, অনেক পূর্বে আমাদের পৃর্রপুরুষগণ 
যেরপ পিদ্ধান্ত কবিয়া গিয়াছেন, আমাদেরও সেই 'বিশ্বাস। কিন্বদস্তীও 
যে অতীতের ঘনান্ধকার দূর করিতে অসমর্থ, সেই অতি প্রাচীনকাল হইতেই 
আমাদের মহিমাময় পূর্বপুঞ্ষগণ এই সমস্তাপুরধে অগ্রসর হইয়াছেন_তীহারা 











ত্যাগ শাভেগি? 








এক পপ সা সাদ উদ 





পপ সস পপ 





* এনারকিজ্ম--এই মতটী সোসিধালিঙগমেরই বিশিষ্ট বিকাশ। সকল বিষষেই কোন 
বাহা শাসনাধীনে না থাকিষা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন এই সম্প্র্দাধের মুল মন্থ। হে 
কোন উপায়েই হউক, ক্ষমত।শালী সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন এবং আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও 
রাজনৈতিক সকল বিষয়েই সকলের সমান অধিকার লাভ ইহাদের লক্ষ্য । 

১৫ 


১১৪ ভারতে বিবেকানন্দ । 


জগতের নিকট ভাহাদের শিদ্ধাত্ত প্রকাশ কখিয়। যী কাহারও সাধ্া থাকে, 


উহার সত্যতা খণন করিতে আহ্বাণ করিয়াছেন । আমদের সিদ্ধীত্ত এই 
-_ত্যাগ প্রেম ও অপ্রতীকারই জগতে জয়ী হইপার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইন্দ্রিয় 
স্থখের বাসনা ত্যাগ করিলেই সেই জ!তি দীর্ঘজীবী হইতে পারে। ইহার 
প্রমাণন্বরূপ দেখ- ইতিহাস আজ প্রতি শতাব্দীতেই অসংখ্য জাতির 
উৎপত্তি ও বিনাশের কথা৷ আমাদিগকে জানাইতেছে-_শৃগ্ত হইতে উহাদের 
উত্তব- কিছুদিনের জন্য পাপখেল। খেলিয়া আবার তাহারা শৃন্যে বিলীন 
হইতেছে । কিন্তু এই মহান্‌ জাতি-অনেক হছুরদৃষ্ট, বিপদ ও দুঃখের ভার 
সত্তেও (যাহ! জগতের অপর কোন জাতির মস্তকে পড়ে নাই, ) এখনও 
জীবিত রহিয়াছে; কারণ, এই জাতি ত্যাগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে- আর 
ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম কি করিয়া থাকিতে পারে ? 

ইউরোপ এই সমস্তার অপর দ্রিকৃ মীমাংার চেষ্টা করিতেছে- মনু 
কতদূর ভোগ করিতে পারে- কোন উপায়ে-- 
ভালমন্দ যে কোন উপায়ে মানুষ কত অধিক 
ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। নিষ্ঠ,র, হৃদয়হীন, 
সহানুভূতিশৃন্য প্রতিযোগিতাই ইউরোপের মূলমন্ত্র। আমরা কিন্তু বর্ণাশ্রম- 
ধর্ম দ্বারা এই সমস্যার মীংমাপাঁর চেষ্টা করিতেছি-_-এই বর্ণশ্রমধর্থের ভ্বাবাই 
গঁতিযোগিতার নাশ হয়, উহাই উহার শক্তিকে খর্ব করে, উহাই উহার 
নিষ্ঠরত। হ্বাস করায়, উহা দ্বারাই এই রহস্তময় জীবনের মধ্য দিয়া মানবাস্মার 
গমনপথ সরল ও মস্থণ হইয়। থাকে 1, 

এই সময়ে এমন গোলযোগ হইতে লাগিল যে, কেহ আর স্বামীজির কথ! 
শুনিতে পায় না। সুতরাং তিনি এই বলিয়! বক্তৃতা শেষ করিলেন £-- 

'বন্ধুগণ, আমি তোমাদের অদ্ভুত উৎসাহ দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। 
মনে করিও না, আমি তোমাদের প্রতি কিছুমাত্র 
অসম্তষ্ট হইতেছি। বরং তোমাদের উৎসাহ 
প্রকাশে আমি বড়ই সুধী হইতেছি। ইহাই চাই-_প্রবল উৎসাহ। তবে 
ইহাকে স্থায়ী করিতে হইবে--সযত্রে ইহ! রক্ষা করিতে হইবে। যেন 
এই উৎসাহাগ্ি কথন নিবিয়ী না যায়। আমাদিগকে ভারতে বড় বড় 
কাষ করিতে হইবে। তাহ।র জন্য আমি তোমাদের সাহাষ্য চাই। 
এইরূপ উৎসাহ আবশ্কক। আর সভার কার্ধ্য চল! অস্ব। তোমাদের 


প্রন্িযোগিতা ও 
বর্ণাশ্রমধ যন । 


স্থায়ী উৎসাহের প্রয়োজন । 


অ!মার নমরায়োজন। ১১৫ 





সদয় ব্যণহার ও সোৎসাহ অভ্যর্থনার জন্ত আমি তোমাদ্দিগকে অগণ্য ধন্যবাদ 
দিতেছি । আমরা অন্য সময় ধীরে স্ুস্থিরে পরস্পর আমাদের চিস্তাবিনিময় 
করিব। বন্ধুগণ, এক্ষণে বিদায় । 

সকলদিকে তোমরা যাহাতে শুনিতে পাও, এইরূপভাবে বক্তৃতা করা 
অসম্ভব হইয়! দাড়াইয়াছে। স্ুতরাং অগ্ঠ অপরাহে: আমাকে দেখিয়াই 
তোমাদিগকে সন্তষ্ট হইতে হইবে। বক্তৃত। সুবিধামত অন্য সময়ে ভবিস্ততে 
হইবে। তোমাদের সোৎসাহ অভ্যর্থনার জন্য আবার তোমাদিগকে ধন্যবাদ 
দিতেছি ।? 

স্বামীজি মান্দরাজে আর পাঁচটা বক্তৃতা দেন--সকলগুলিরই একে একে 
বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল ৪- 


আমার সমরায়োজন। 


সেদিন অতিরিক্ত ভিড়ের দরুন বন্তৃত সমাপ্ত করিতে পারি নাই, 
সুতরাং আজ এই অবসরে আমি মান্দ্রাজবাসিগণের নিকট বরাবর যে সদয় 
ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি, তক্জন্য তীহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি । অভিনন্দন 
পত্রসমূহে আমার প্রতি ধে সকল সুন্দর সুন্দর বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, 
তাহার প্রন্চ আমি ।করূশে আমার কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করিব, তাহ জানি না, 
তবে আমি প্রভুর নিকট প্রার্থন। করি, তিনি যেন আমাকে উহাদের 
যোগ্য করেন আর আমি যেন আমার সারা জীবন আমাদের ধর্ম ও মাতৃ- 
ভূমির সেবা করিতে পারি আর প্রভু ধেন আমাকে এই কারের যোগ্য 
করেন। 

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বৌধ হয়, আমার সকল দোষ সত্তেও আমার 
কিঞ্চিৎ সাহস আছে। ভারত হইতে পাশ্চাত্য- 
দেশে আমার কিছু বার্ড বহন করিবার ছিল-আমি 
নিরভীকচিত্তে মার্কিন ও ইংরাজ জাতির নিকট সেই বার্তা বহন করিয়াছি । 
অগ্ভকার বিষয় আরম্ত করিবার পুর্বে আমি €তামাদের সকলের নিকট সাহস- 
পূর্বক গোটাকতক কথা বলিতে চ।ই। কিছুদিন হইতে কতকগুলি ব্যাপার 
এমন দীড়াইতেছে, যাহাতে আমার কার্য্যের উন্নতির বিশেষ বিদ্ধ ঘটাইবার 
চেষ্টা করিতেছে; এমন কি, সপ্তব হইলে আমাকে একেবারে পিষিয়া 
ফেলিয়া আমার অস্তিত্ব উড়াইয়। দ্রিবার চেষ্টা করিতেছে। ঈশ্বরকে 


আমার “বার্ডা' বহন । 


১১৬ ভাঁরতে বিবেকানন্দ । 





ধগবাদ, এই সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে-আর এইরূপ চেষ্টা চিরদিনই 
বিফল হইয়। থাকে । কিন্তু গত তিন বর্ষ হইতে দেখিতেছি, কতকগুলি 
ব্যক্তির আমার ও আবার কার্য সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছে । 
ঘত দিন আমি বিদেশে ছিলাম, ততদিন আমি চুপ করিয়াছিলাম, এমন কি, 
একটা কথাও বলি নাই। কিন্তু এক্ষণে আমার মাতৃভূশ্মিতে দাড়াইয়া আমার 
এ সন্বন্ধে কয়েকটী কথা বুঝাইয়' বল। আবশ্তক বোধ হইতেছে। এ কথাগুলির 
কি কল হইবে, তাহ? আমি গ্রাহথ করি না; এ কথাগুলি ব্লার দরুণ তোমা- 
দের য়ে কি তাবের উদ্রেক হইবে, তাহা আমি গ্রাহ্থ করি না। আম 
লেকের মতামঠ কমই গ্রীস্থ করিয়া থাকি । ৪ বৎসর পুর্বে আমি দ- 
কমগুলু হস্তে সন্্যাসিবেশে তোমাদের সহরে প্রবেশ করিয়ছিলাম--আমি 
সেই সন্্যাসীই আছি--সার। দুনিয়া আমার সামনে এখনও পড়িয়। অছে। 
আর অধিক ভূমিকার প্রয়োজন নাই-আমি এক্ষণে আমার বক্তব্য 
বিষম বলিতে আরম্ত করিব। প্রথমতঃ, থিওজফিক্যাল সোপাইট 
(111605011)1081] ১০০1০৮৮) সন্বন্ধে আমার গুটি- 

খিওজফিক্যাল সোসাইটি। কতক কথা বলিবার আছে। ইহ বলাই বাহুল্য ষে, 
থিওজফিক্যাল সৌসাইটি দ্বারা তারতে কিছু পরিমাণে ভাল কাষ হইয়াছে । 
ইহার জন্য প্রত্যেক হিন্দুই ইহাদের নিকট, বিশ্ষেতঃ মিসেস বেসাস্তের 
নিকট কৃতজ্ঞতাঁপাশে আবদ্ধ। মিসেস বেসাস্ত সম্বন্ধে যদিও আমার অক্গসই 
জানা আছে, তথাপি আমি যতটুকু জানি, তাহাতেই আমি নিশ্চিত বুবিয়াছি 
যে, তিনি আমাদের মাতৃভূমির একজন অকপট গশুভাকাজ্ষমী আর তিনি 
সাধা!নুসারে প্রাণপণে আমাদের দেশের উন্নতিবিধানের জন্য চেষ্টা করিতে- 
ছেন। ইহার জন্য এরত্যেক ষথার্থ তারতসন্তন তাহার প্রতি অনস্ত কৃতজ্ঞতা- 
পাশে আবদ্ধ_ এবং তীহার ও তৎসম্পকাঁয় সকলের উপরই ঈশ্বরের শুভা- 
শীর্বাদ বর্ষিত হউক। কিন্তু এ এক কথ! আর থিওজফিষ্টদের সমিতিতে 
যোগ দেওয়া আর এক কথা। ভক্তিশ্রদ্ধা ভালবাসা এক কথ! আর কোন 
ব্যক্তি যাহা কিছু বলিবে সমুদয় তর্কযুক্তি ন৷ করিয়1, বিচার না করিয়া, 
বিনা-বিশ্লেষণে গিলিয়। ফেলা আর এক কথা । আর এক কথা চারি 
দিকে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে-_-আমি আমেরিক1 ও ইংলগে যে সামান্য 
কার্ধ্য করিয়াছি, থিওজফিষ্টগণ তাহাতে আমার সহায়তা করিয়াছিলেন 
আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি এ কথ সর্ষৈব মিথ্যা । আমর! 


আমার সমরায়োজন ॥ ১১৭ 





এই জগতে _উদার ভাব এবং মততেদ সত্তেও সহানুভূতি সম্বন্ধে অনেক লম্বা 
লম্বা কথ। শুনিতে পাই । বেশ কথা, কিন্তু আমর! কার্ধ্যতঃ দেখিতে পাই, 
যতক্ষণ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সব কথায় বিখাস করে, ততক্ষণই সে 
ব্যক্তি তাহার সহিত সহাঞ্ভূি কৰিয় থাকে । যখনই সে তাহার সহিত, 
কোঁন বিষয়ে তিন্নমতাঁবলম্বী হইতে সাহসী হয়, তখনই সেই সহানুভূতি চলিয়া 
যায়, ভালবাস! উড়িয়। যায়। 
আর কতকগুলি ব্যক্তি আছে, তাহাদের নিজেদের এক একটা স্বার্থ 
আছে। যদি কোন দেশে এমন কিছু ব্যাপার হয়, যাহাতে তাহাদের স্বার্থে 
ব্যাঘাত হয়; তবে তাহাদের ভিতর যতদূর সম্ভব, ঈর্ধ্া ও ঘ্বুণার আবির্ভ|ব হয় ঈ 
তাহারা "তখন কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া পায় 
না। হিন্দুর নিজেদের ঘর নিজেরা সাফ করিবার 
চেষ্টা করিতেছে- তাহাতে খ্রীষ্টান মিশনরিগণের কি ক্ষতি? হিন্দুরা 
প্রাণপণে নিজেদের সংস্কারসাধনের চেষ্টা কবিতেছে--তাহাতে ত্রাহ্গসমাজ ও 
অন্ঠান্য সংস্কার সভাসযূুহের কি অনিষ্ট হইবে? হিন্দুদের সংস্কারচেষ্টার 
গ্রতিদ্বন্থী ইইার। কেন হহবেন? ইহারা কেন এই সকল আন্দোলনের 
প্রবলতম শক্র হইয়া দ্বাড়াইবেন? কেন? আমি এই প্রশ্ন করিতেছি । 
আমার বোধ হয়, তাহাদের ঘ্বণ। ও ঈধ্যার পরিমাণ এত অধিক যে, এ বিষষে 
তাহাদের নিকট কোনরূপ প্রপ্র কর সম্পূর্ণ নিরর্থক । 
আর এক কথা । আমি সমাজসংস্ক'রকগণের মুখপশ্রে পড়িলাম যে 
তাহার! বলিতেছেন--আমি শুদ্র আর আমাকে জিজ্ঞ/সা করিতেছেন-- 
শৃদ্রের সন্যাসী হইবার কি অধিকাৰ আছে? ইহাতে আমার উত্তর এই-_ 
আমি সেই মহাপুরুষের বংশধর--যাহার পদে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ “মায় 
ধর্মরাজায় চিত্রগুপ্তায় বে নমঃ, মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে পুষ্পাপ্রলি প্রদান 
করেন আর যাহার বংশধরগণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। 
যদি তোমরা তোমাদের পুরাণ বিশ্বাস কর, তবে 
এই নাক্গালী সংস্কারকগণ জানিয় শাখুন, আনার জাতি অন্যান্ত কার্ষ্য ব্যতীত 
শত শত শতাব্দী ধরিয়! ভারতের অর্ধাংশ শাসন করিয়াছিল। বদি আমার 
জাতিকে বাদ দেওয়া! যায়, তবে ভারতের আধুনক সভ্যতার আর কতটুকু 
অবশিষ্ট থাকে? কেবল বাঙ্গাল! দেশেই আমার জাতি হইতে তাহাদের 
সব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিহাসিক, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্রতত্ববিৎ 


ব্রাহ্মসমাজ ও মিশনবি । 


শর ও সন্যাস। 


১৬১৮ ভারতে বিবেকানন্দ | 





ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রগারক সকলের অভ্যাদয় হইয়াছে । আমার জাঁতি হুইতেই 
ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হইয়াছে । উদ সম্পাদকের আমাদের 
ইতিহাস কতকটা জ।ন। উচিত ছিল। আমাদের তিন বর্ণ সম্বন্ধে তাহার 
কতকটা জান! উচিত ছিল -তাহার জান উচিত ছিল ফে. ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্ত তিন বর্ণেরই সন্যাসী হইব।র মান অধিকার, ত্রেবর্ণিকেরই বেদে 
সমান অধিকার । আমার এ কথাগুলি বলিবার আর কোন উদ্দেশ না, 
কেবল এইটুকু দেখান যে, আমার পক্ষে যথেষ্ট বলিবার আছে। আমাকে 
শূদ্ধ বলিলে আমার কোন দুঃখ নাই। আমার পুর্বপুরুষগণ দরিদ্রের উপর যে 
অত্যাচার করিয়াছিলেন; ইহ! তাহারই কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ রূপ হইবে। 

যদি আমি অতি নীচ চগ্ডাল হইতাম, তাহ হইলে আমার আরও অধিক 
আনন্দ হইত; কারণ, আমি যাহ।র শিব্য--তিনি একজন অতি শ্রেষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ হইলেও এক নীচ জাতির গৃহ পৰিফার করিরার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 
সে ব্যক্তি অবশ্যই ইহাতে সম্মত হয় নাই _কি করিয়াই বা হইবে? ব্াঙ্গণ 
আবার সন্্যাসী-তিনি আসিয়া তাহার ঘর 
পরিক্ষার করিবেন- ইহাতে কি সে কখন সম্মত 
হইতে পারে? সুতরাং ইনি গনীর বাত্রে অজ্ঞাততাবে তাহার গৃহে প্রবেশ 
করিয়া তাহার পাইখ।ন| পরিষ্কার করিতেন এবং তাহার বড় বড় চুল দিয়। 
সেই স্থান মুছিতেন। দিনের পর দ্দিন তিন এইরূপ করিতেন, যাহাতে 
তিনি আপনাকে সকলের দ্াপ-সকলের সেবক করিতে পারেন। দেই 
ব্যক্তির শ্রীচ“রণ আমি মন্তকে ধারণ করিয়! আছি। তিনিই অমর আদর্শ _ 
আমি সেই অ'দশ পুরুষের জীবন অনুক্করণ করিতে চে? করিব । 

হিন্দুর। এইরূপেই সব্বসাধ।রণকে উন্নত করিবার চেষ্ট। করেন এবং তাহার 
ইহাতে বৈদেশিক ভাবের কিছুমাত্র সহায়তা গ্রহণ করেন নাঁ। বিশ বৎসর 
পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আপিয়া এমন চবি এ 
গঠিত হইয়াছে যে. বন্ধুর কিছ লোকমান্য হইয়াছে 
বলিয়া, সে তাহার অর্থোপাজ্জণনের বিদ্বশ্বরূপ দীড়াইবে মনে করিয়া বিদেশে 
তাহাকে অনাহারে মারিয়া ফেলিবার &্ষ্ট) করে। আর খাঁটি পুরাণো, 
দিশী হিন্দুধর্মের অনুসরণে লোকের কি অবস্থা হয়, অপরটি তাহার উদাহরণ 
আমাদের সংস্কারকগণের মধ্যে কেহ সেই জীবন দেখান, নীচজাতির পাইখান। 
সাফ ও চুল দ্রিয়। উহ] যুছিয়৷ ফেলিতে প্রস্তত হউন। তবেই আমি তাহার 


ব্রাহ্মণ সন্ন্য।সী ও চগানর। 


থাটি হিন্দু ও সংস্কারক। 


আমার সমরায়োজন ! ১১২ 





পদতলে বসিয়৷ উপদেশ গ্রহণ করিব, কিন্ত তাহার পুর্ধে নহে। হাজার 
হ।জ।র লম্বা কথার চেয়ে এতটুকু কাধের দাম ঢের বেশী । 

এক্ষণে আমি মান্দ্রাজের সংস্কার সতাসমূহের কথা বলিব। তীহার। 
আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করিযাছেন। তাহারা আমার প্রতি অনেক 
মধুর বাক্য প্রয়োগ কব্িধাছেন এবং বাঙ্গাল! 
দেশে এবং মান্্রাজের সংস্কারকগণের মধ্যে যে 
একটা প্রভেদ আছে, সেই বিষয়ে আমার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছেন আর আমি এ বিষয়ে তাহাদের সহিত একমত । 
তোমাদের মধ্যে অনেকের নিশ্চিত স্মরণ আছে যে, তোমাদিগকে আমি 
অনেকবার বলিয়াছি যে, মান্দ্রাজের এক্ষণে বড় সুন্দপ অবস্থা । বাঙ্গালায় 
যেমন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়। চলিয়াছে এখানে তদ্রপ হয় নাই। অনেক হ্থছলে 
এবং কতক পরিম।ণে বাঙ্গাল। দেশে পুনরুখান হইয়াছে বলা যাইতে পারে, 
কিন্ত মান্রজে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে উন্নতি হইতেছে। সুতরাং 
এখানকার সংস্কারকগণ যে উভয় জাতির প্রভেদ দেখাইতেছেন, সেই বিষয়ে 
আমি তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আমার সহিত তাহাদের এক 
বিষয়ে প্রভেদ আছে-পেটি তাহারা বুঝেন না। আমার আশঙ্কা হয়) 
কতকগুণি সংস্কার পমিতি আমাকে ভয় দেখাইয়া তাহাদের সহিত যোগ 
দ্বেওয়।ইবার চেষ্টা করিতেছেন। ত্বাহাদের পক্ষে এরূপ চেষ্টা বড় আশ্চর্যের 
বিষয় বলিতে হইবে। যেব্যক্তি চতুর্দশ বর্ষ ধরিয়া অনাহাঁর-মৃত্যুর সহিত 
যুদ্ধ করিয়াছে, যে ব্যক্তির এতদিন ধরিয়া কাল কি খাইবে, কোথায় শুইবে, 
তাহার কিছু ঠিক ছিল না, তাহাঁকে এত সহজে ভয় দেখান যাইতে পারে না। 
যে ব্যক্তি একরূপ বিনা আচ্ছাদ্দনে তাপমন যন্ত্রের শুন্য ডিগ্রির ৩০ ডিগ্রি 
নীচের শীতে বাস করিতে সাহসী হইয়াছিল, যাহার সেখানেও কাল কি 
খাইবে তাহার ঠিক ছিল না, তাহাকে তারতে এত সহজে ভয় দেখান যাইতে 
পারে না। আমি তাহাদিগকে প্রথমেই বলিতে চাই ষে, তাহারা জানিয়া 
রাখুন, আমার নিজের একটু দু়তা আছে! আমার নিজের একটু অভি- 
জ্ততাও আছে আর জগতের নিকট আমার কিছু বার্তী বহন করিবার আছে-_ 
আমি নির্ভয়ে ও.ভধিষ্যতের জন্য কিছুমাত্র চিস্তা না করিয়া সেই বার্ত| বহন 
কবিব। 

সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই, অ!মি তাহাদের অপেক্ষা একজন বড় 


মান্দাজের সংন্কার সমিতি 
সমূহ। 


২২৪ ভারতে বিবেকানন্দ | 





সংস্কারক তাহারা একটু আধটু সংস্কার করিতে চান-আমি চাই -ন্যাধুস 
সংঙ্কার। আমাদের প্রভেদ কেবন সংস্কারের 
গ্রণালীতে। তাহাদের প্রগালী _তাঙ্গিয়া চুরিয়। 
ফেলা, আমার--সংগঠন । আমি সংস্কারে বিশ্বাসী 
নহি--আমি ন্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। আমি নিজেকে ঈশ্বরের স্থানে 
বসাইয়া সমাজকে 'এদিকে তোমায় চলিতে হইবে, ও দিকে নয়? বণিয়। 
আদেশ করিতে সাহস করি না। আষি কেবল সেই কাষ্ঠবিড়ালের মত 
হইতে চাইঃ যে বামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় তাহার যথাসাধ্য এক অঞ্জলি 
বালুক বহন করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিষ্বাছিল। ইহাই অ'মার 
ভাব। এই অদ্ভুত জাতীয় যন্ত্র শত শত শতাব্দী ধরিয়া কার্ধ। করিয়। 
আদিতেছে। এই অন্তুত জাতীয় জীবননদী আমাদের সম্মুখে প্রবাহিত 
হইতেছে । কে জানে, কে সাহস করি বলিতে পারে, এ তাল কি মন্দ ব৷ 
কিন্নপে ইহার গতি নিয়মিত হওয়। উচিত। স্হঅ সহজ্র ঘটন।চক্রে 
ইহাকে এক বিশিষ্টরূপ বেগবিশিষ্ট করিয়ছে তাই সময়ে সময়ে উহ। মৃদু 
ও সময়ে সময়ে দ্রুত গতিবিশিষ্ট হইতেছে । কে ইহার গতি নিয়মিত করিতে 
সাহসী হইতে পারে? গীতার উপদেশান্থুসরে আমাদিগকে কেবল কার্ধ্য 
করিয়া যাইতে হইবে, ফল।ফলের দিকে দৃষ্টি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া 
শান্তচিতে অবস্থান করিতে হইবে । উহার পুষ্টর জন্ত যাহা আবশ্যক, তাহা 
উহাকে দিয়! যাঁও, কিন্তু উহা আপনার প্রকৃতি অগ্ষায়ী আপনার দেহ গঠন 
করিয়া লইবে; কাহারও সাধ্য নাই যে, এইরূপে তোমার দেহগঠন কর 
বলিয়। তাহাকে উপদেশ দিতে পারে । 

আমাদের সমাজে যথেষ্ট দোষ অছে। অন্যান সমাজেও তদ্রপ যথেষ্ট 
দেব আছে। এখানে বিধবার 'অশ্রুপাতে কখন কখন ধরিত্রী আর্জ হইয়া 
থাকে, সেখানে পাশ্চাত্য দেশের বায়ু__হনুঢ়। 
কুমারীগণের দীর্ঘনিশ্বাস বাঁযুতে বিষাক্ত হইয়। 
আছে। এখানে জীবন দারিদ্রয-বিষে জর্জরিভ, 
তথায় বিলাসিতার অবসাদে সমগ্র জাতি জীবন্মতৃপ্রায়) এখানে লোকে না 
খাইতে পাইয়া আত্মহত্যা করিতে যায়ঃ তথায় আহার্যদ্রব্যের অতিরিক্ত 
প্রাচুর্য্যে তাহারা আন্মহত্য করিয়া থাকে । দোষ সর্বত্র বর্তমান। ইহা 
পুরাতন বাতরোগের মত । পা হইতে বাত দুর করিলে, মাথায় বাত ধরিল; 


আমর সংক্কারপ্রণালী-_ 
বিনাশ নহে, সংগঠন | 


প্রাচ্য ও পাঁশ্চাতা সমাজ 
উদ্ভয়েই দোষগুণ বিদ্যমান 
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মাথা হইতে উহা তাড়াইলে, তখন আবার উহ! অগ্্র আশ্রয় লইল। 
কেবল এখান হইতে ওখানে তাড়াইয়া লইয়। 
বেড়ান মাত্র-:এই পর্ধ্যস্ত কর যায । হে বালকগগণ, 
আঁনষ্টের মূলোচ্ছেদই প্রকৃত উপায়। আমাদের দর্শনশান্ত্রে বলে, ভালমন্দ 
নিত্য সংঘুক্ত, এক ব্িনিষেরই এপিট ওপিট। একটা লইলে আর একটীকে 
লইতেই হইবে । সমুদ্রে একট। চেউ উঠিল _বুবিতে হইবে,কোথাও না! কোথাও 
জল থানিকটা নামিয়াছে। শুধু তাহাই নহে--সমুদয় জীবনই ছুঃখময়। 
কাগকেও না কাহাকেও হত্যা! না করিয়। নিঃখাশ *র্াস গ্রহণ পর্ম্যস্ত অসষ্ভব; 
এক টুকরা খাবার খাইতে হইলেও কাহাকেও না কাগাকেও বঞ্চিত করিতে 
হয়। ইহাঈ প্ররুতির অকাট্য বিপান--ইহাই খাঁটি দার্শনিক সিদ্ধান্ত । 

এই কারণে আমাদিগকে এইটুকু বুঝিতে হইবে ধে, সামাজিক ব্যাধির 
গ্রতীকার বাহিরের চেষ্টা বারা হবে না, মনের 
উপর কার্ধ্য করিবার চেষ্ট। করিতে হইবে । আমর! 
যতই লহ্বা। লম্বা কথ। আওড়াই না তেন, বুবিত্তে 
হইবে, সমাজের দোষ সংশোধন করিতে হইলে 
গ্রত্যক্ষতাবে উহার চেষ্টা ন। করিয়া পরোঞ্তাবে শিক্ষাদঠনের দ্বারা উহার 
চেষ্টা করিতে হইবে। সমাজের দোষ সংশোধন সম্বন্ধে প্রথমে এই 
তত্বটী বুবিতে হইবে এই তত্ব বুবিয়া আমাদের মনকে শাস্ত করিতে 
হইবে, ইহা বুঝিয়া আমাদের বৃক্ত গরম হইতে দেওয়া! হইবে না-আমাদ্িগকে 
উত্তেজনাশৃন্ত হইতে হইবে । আর জগতের ইতিহাসও আমাদিগকে শিক্ষণ 
দিতেছে যে, যেখানেই এইরূপ উত্তেজনার সহায়তায় কোন রূপ সংস্কার 
ফরিব।র চেষ্ট)। কর! হইয়াছে; ভাহার এই মান্র ফল হইয়াছে যে, যে উদ্দেশে 
সংস্কার-চেষ্টা, সেই উদ্দেশ্তই বিফল হইয়াছে । আমেরিকার দ।সব্যবসায় রহিত 
করিবার জন্য যে যুদ্ধ হইয়াছিল, ভদপেক্ষা মন্গুপ্তের অধিকার ও স্বাধীনত। 
রক্ষার জণ্ঠ ঘোরতর আন্দোলন কল্পনা কর! যাইতে পারে না-তোম+দের 
সকলেরই এ দশ্বন্ধে জান আছে। কিন্তু ইহার ফল কিহইয়াছে৭ দাস- 
ব্যবসায় রহিত হইবার পূর্বে তাহাঙ্গের যে অবস্থ। ছিল, তদপেক্ষা তাহাদের 
'অনস্থা শতগুণ মন্দ হইয়াছে । ফাসব্যবসায় রহিত হইবার পূর্বে এই হত- 
ভাগ্য নিগ্রোগণ ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত ছিল--নিজ সম্পত্তির 
হানি আশঙ্কায় ধাহাতে তাহারা ছুর্ধল ও অকর্ণ্ণণ্য ন। হইয়া পড়ে, অন্নিক।রি- 

২১৬০ 


ওত[ শুভ নিত্যসহযুক্ত | 


সামাজিক ব্যাধির প্রতী- 
কা.রাপায়--শিক্ষা, বল- 
র্বক অংক্কার চেষ্টা নহে? 
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গণকে তাহা দেখিতে হইত। কিন্তু এখন তাহার। কাহারও সম্পত্তি নহে। 
তাহাদের জীবনের এখন কিছুমাত্র মূল্য নাই। এখন তাহাদিগকে সামান্য 
ছুতা করিয়। জীবন্ত পুড়াইয়া ফেল। হয় । তাহাদিগকে গুলি করিয়! মারিয়া 
ফেল! হয় - কিন্তু তাহাদের হত্যাকারীদের জন্ত কোন আইন নাই। কারণ। 
তাহারা নিগার, তাহার। মানুষ নহে, এমন কি, তাহারা পশুনামেরও যোগ্য 
নহে। আহনের হ্থারা অথবা প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলনের হা কোন 
স!মাজিক দোষের প্রতীকার চেষ্টার ফল এই। 
কোনরূপ কল্যাণ সাধনের জন্যও এইরূপ উত্তেজনপ্রস্থুত আন্দোলনের 
(বরুদ্ধে ইতিহাসের এই সাক্ষ্য বিদ্যযান। আমি 
দোষ দেখাইযা দিবার লেক ইহ দেখিয়াছি। আমার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে 
অনেক, প্রতীকার করিবার 
ভিন আমি ইহা শিখিয়াছি। এই কারণেই আমি এই 
রূপ দোঁধারোপকানর্ী কোন সমিতির সহিত যে।গ 
দিতে পারি না। দোষারোপ বা নিন্দবাদের কি প্রয়োজন? সকল সমা- 
জেই দোষ আছে। সকলেই তাহা জানে। আজকালকার ছোট ছেলে 
পর্য্যস্ত তাহ জানে । সে প্লাটফর্থে দাড়া ইয়! হিন্দুসমাঁজের গুরুতর দোবসমুহ 
সম্বন্ধে আমাদিগকে বীতিমত বক্তৃতা শুনাইয়। দিতে পারে। যে কোন 
অশিক্ষিত বৈদেশিক ব্যক্তি এক নিঃশ্বাসে ভূপ্রদক্ষিণ করিতে করিতে তারতে 
আপ'সয়। পদার্পণ করেন, তিনিই তাড়াতাড়ি করিয়া রেলগাড়ী চাপিয়৷ ভারত- 
বর্ষের মোটামুটি একটা ধারণ] করিয়। লইয়৷ ভারতের ভয়াবহ অনিষ্টকর 
প্রথা বিষয়ে খুব পাগ্ত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া থাকেন। আমবা ত্রাহাদের 
কথা স্বীকার করিয়া! থাকি । সকলেই দোষ দেখাইয়! দিতে পারে? কিন্তু 
তিনিই মানবজাতির যথার্থ বন্ধু, যিনি এই সমস্যা হইতে সত্তীণ হইবার পথ 
দেখাইয়। দিতে পারেন। সই জলশ্প্র বানক ও দার্শনিকের গল্পে দার্শনিক 
যখন বালককে গন্তীরভাবে উপদেশ দ্রিতেছিলেন, তখন সেই বালক যেমন 
বলিয়াছিল, “অগ্রে আমাকে জল হইতে তুলুন, পরে আপনার উপদেশ 
শুনিব"। সেইরূপ এখন আমাদের দেশের লোক চীৎকার করিয়া বনিতেছে, 
“আমরা যথেষ্ট বক্তৃত। শুনিয়াছি, যথেষ্ট সমাজ ঘুরিয়াছি, ঢের কাগক্গ পড়ি- 
য়াছি, এখন আমরা এমন লে।ক চাই, ধিনি আমাদিগকে হাতে ধরিয়া এই 
মহাপঞ্ক হইতে টানিয়া তুলিতে পারেন। এমন লোক কোথায়? এমন 
লোক কোথায়, ধিনি আমাদিগকে যথার্থ ভালবাসেন? এমন লোক 
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০ 
কোথাধ, ধিনি আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ? এইরূপ লোক চাই। এই 
থনেই আমার এই সকল সংস্কার আন্দোলন সমূহের সহিত সম্পূর্ণ প্রতেদ । প্রায় 
শত বর্ষ ধিয়। এই সংস্কার আন্দোলন চলিতেছে । কিন্তু তদ্দার। আঠশ। নিন্দা 
ও বিদ্বেষপূর্ণ সাহিতাবিশেষের সৃষ্টি ব্যতীত কি কল্যাণ হইয়াছে ? ঈশ্ব:রচ্ছাম 
ইহা না হইলেই বড় ভাল ছিল । তাঞ্চার! প্রাচীন সমাজের কঠোর সমালোচনা 
করিয়াছেন, তাহার্দের উপর যথাসাধ্য দোষারোপ করিধাছেন, তাহার 
তীব্র নিন্দাবাদ্ করিয়াছেন । শেষে প্রাচীন সমাজ তাহাদের সুর ধ্য়িছেন, 
তাহাদের টিল খাইয়া ই'হাঁরা পাটকেল মারিয়াছেন আর তাহার ফল 
এই হঠয়াছে ষে, সর্বপ্রকার দেশীয় ভাষায় এমন এক সাহিত্যের স্ষ্টি হইষাত্, 
যাহাতে সমগ্র জাতির, সমগ্র দেশের লঙ্জিত হওয়া উচত। ইহাই শ্ি 

সংস্কার ? ইহাই কি সমগ্র জাতির গৌরবের পথ? ইহা কাহার দে।ষ? 
তার পর; আর একটী গুরুতর বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে । এখানে, 
ভারতে, আমরা চিরকাল রাজশাসনাধীন চ্টয়। 
ঠা কাটাইয়াছি_রাজারাই আমাদের জন্য চিবপ্িন্‌ 
বিধান প্রস্তত করিয়াছেন। এখন সেই বাজ্জাবা 

নাই, এখন লোকশক্তি 

সানা ভিরতক। নাই, এখন আর এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়। পথ 
দেখাইবার কেহ নাই ! গভর্ণমণ্ট তরস] কবেন 
না। গভর্ণমেপ্টকে সাধারণেক মতামতের গতি দেখিয়। নিজ কার্য্যগ্রণাণী 
স্থির করিতে হয়। কিন্তনিজ সমগ্তা পূরণে সমর্থ, সাধাবণের কল্য!ণকব, 
প্রধল সাধারণ মত গঠিত হইতে সময় লাগে--খুব দীর্ঘ সময় লাগে। এই 
মত গঠিত হইবার পূর্বব পর্ধ্যস্ত আমাদিগকে অপেক্ষ। করিতে হইবে । তব" 
সমুদয় সমাজ সংস্কার সমস্থাঁটী এই তাবে দরাড়ীয়__সংস্কার যাহার! চায় 5।ভাবা 
কোথা? আগে তাহাদ্দিগ.ক প্রস্তুত কর। সংস্কাঃপ্রার্থী লোক কই” অল্প 
সংখ্যক কয়েকটা লোকের কান বিষয় দোষ বলিয়া বোধ হইয়াছে, আঁ,কাংশ 
ব্যক্তি কিন্তু তাহা এখনও বুঝে নাই । এখন এই অল্প সংখ্যক ব্যক্তি যে জার 
করিয়া অপর সকলের উপর নিজেদের মনোমত সংস্কার চালাইবার চে 
করেন, ইহার ন্যাপ প্রবল অত্যাচার জগতে আর নাই। অল্প কষেকজন 
লোকের কতকগুলি বিষয় দোষ বোধ হইলেই তাহাতে সমগ্রজাতির জদখকে 
স্পর্শ করে না। সমগ্রজাতি নড়ে চড়ে না কেন? প্রথমে সমগ্র জাতিকে 
শিক্ষ। দাও, ব্যবস্থপ্রণঘনে সমর্থ একটি দল গঠন কর) বিধান আপন। 


২৪ ভারতে বিষেকানন্দ | 


আপাঁনং আসিবে । প্রথমে ধে শকিবলে, যাহার অন্ুমোদনে বিধান গঠিত 
কৃইবে, তাহার সৃষ্টি কর। এখন রাজারা নাই। যে নৃত্ধম শক্তিতে, যে 
নুতন সম্তাদায়ের সন্তিতে নৃতন ব্যবস্থা প্রণীত হুইবে, সেই লোক্শক্তি 
কোথায়? প্রথমে সেই লোৌকশক্তি গঠন কর। সুতরাং সমাজ.ংস্বারের 
ক্রগা পথম কর্তব্য -লোকশিক্ষা। এই শিক্ষা? সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যত্ত অপেক্ষা 
রিতেই হইবে। 

গঠ শতাব্দীতে যে সকল সংস্কারের জন্য আন্দোলন হইয়াছে. তাহার 
অধিকাংশই পোষ!কী ধরণের । এই সংস্কারচেষ্টা- 
গুলি কেবল প্রথম ছুই বর্ণকে স্পর্শ করে, অন্য 
এণকে "হ। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে শতকরা ৭* জন ভারতীয় রমণীর 
কোন বার্থই নাই। আর এতদ্বিধ সঞ্ল আন্দোলনই সর্দসাধারণকে 
বণ্ত শরিয়া (এটি লক্ষ্য করিও) যে সকল তারতীয় উচ্চপর্ণ শিক্ষিত 
হইয়াছিত, তাহাদেই জন্ত। তাহারা! নিজেদের ঘর সাফ করিতে এবং 
»বদেশিকগণের নিকট আপনাদিগকে স্থুন্দর দেখাইতে কিছুমাত্র চেষ্টার 
এটি করেন নাই ইহাকে ত সংস্কার বল ধাইতে পারে নাঁ। সংস্কার 
কবিতে হইলে উপর উপর দেখিলে চলিবে না, তিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, 
উহ মূল:দশ পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। ইহাকেই আমি আমূল সংস্কার, প্রক্কত 
সংস্কার নাম দিয়া থাকি । মূলদেশে অন্নিসংযোগ কর, অগ্নি ক্রমশঃ উর্ধদেশে 
উঠিতে থাকুক--একটী অথণ্ড তাঁরতীয় জাতি গঠন করুক। 

আদ সমস্যা ঝড় সহজও নহে। ইহা অতি গুরুতর সমস্যা; সুতরাং 
ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আর এটীও জ্ানিয়। 
রাঁখিও যে, গত কয়েক" শতাব্দী হইতেই এই 
সমস্ঠ। সম্বন্ধে আমাদের দেশের মহা পুরুষগণ জ্ঞাত ছিলেন। আজকাল, 
বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে, বৌদ্ধধর্ম, বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্মের অজ্জেয়বাদ সন্ধে 
আলোচন একট। প্রথান্বরূপ দীড়াইয়াছে। তাহারা ঈপ্পেও কখন ভাবে ন। 
ষে. আমাদের সমাজে যে সকল পিশেষ দোষ বহিয়াছে, তাহ! বৌদ্ধধর্ম কত। 
বৌদ্ধপন্ম আসিয়া! আমাদিগকে উত্তরাধিকার স্বরূপ এই অবনতির ভাগী 
করিয়াছে! যাহার! বৌদ্ধধর্মের উন্নতি ও আনাতির ইতিহাস কখনও পাঠ 
করেন নাই, তাহাদের লিখিত পুস্তকে তোমরা পাঠ করিয়া থক যে, গৌতষ 
দ্ধ গচাপ্রিত অপুর্ব নীতি ও ঠাহার লোকোত্তণ চরিত্রগুণে বৌদ্ধধর্ম এরূপ 








জা, নসংস্কার। 


বৌদ্ধধর্ম । 


আমার সমরায়োজন। ২ 





বিস্তার লাত করিয়াছিল । ভগবান্‌ বুদ্ধকেবের গ্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি- 
শদ্ধ' আছ্ে। কিন্তু আমার বাক্য অবহিত হইয়। শ্রবণ কর-_বৌদ্ধধর্দের 
বিস্তার ততটা উহার মত বা উক্ত মহাপুরুষের চারত্রগুণে হয় নাই_ বৌদ্ধগণ 
যে সকল মন্দির নির্মীণ করিয়াছিলেন, যে সকৰ প্রতিষা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, 
সমগ্র জাতির সমক্ষে যে সকল আড়ম্বরপুর্ণ ক্রিয়াকলাপ ধরিয়াছিলেন তাহার 
দকন যতটা হইয়াছিল। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করে। এই সকল 
রহৎ বৃহৎ মন্দির ও আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের নিকট নিজ নিজ গৃহে 
প্রতিষ্ঠিত হোমার্থ অগ্রিস্থান সমূহ দঁড়াইতে পারিল না। পরিশেষে এ 
সকল ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান অতি বীতৎস আকার ধারণ করিল। উহা! 
এন্সপ দ্বণিত ভাব ধারণ কিল যে, শ্রোতৃবর্গের নিকট আঁমি তাহা বলিতে 
অক্ষম । ধাহারা ইহার সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা! করেন, তীহার! নানাপ্রকার 
কারুকার্ষ্যপূর্ণ দাক্ষিণাত্যেব বড় বড় মন্দির দেখিয়া আসিবেন। 
আমরা বৌদ্ধগণের নিকট হইতে ইহাই মাত্র দায় স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি? 
জারেরলাহ। তৎপরে সেই মহান্‌ সংস্কারক শঙ্করাচার্ধ্য ও তদন্থ- 
প্রাচীন আার্ধাগণের সংস্কার বিগণের অভ্যুদয় হইল আর এই শত শত বর্ষ 
চেষ্টা; তদানীস্তন সমাজ ধরিয়া, তাহার অভ্যুদয় হইতে আজ পর্য্যস্ত ভারতের 
সকলকে খীরে ধীরে বৈদা- সর্বসাধারণকে ধীরে ধীবে সেই মৌলিক বিশুদ্ধ 
তিক ধর্সের অনতর্তী করি বৈদাত্তিক ধর্মে লইয়া আসিবার চেষ্টা হইতেছে । 
015 এই সংস্কারকগণ সমাজে যে যে দোষ ছিল, তৎ- 
সম্বন্ধে বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাহারা! সমাজকে নিন্দা করেদ 
নাই। তাহারা একথ। বলেন নাই, তোমাদের যা আছে, সব ভুল); তোমা- 
দিগকে সব ফেলিশ্বা দিতে হইবে । তাহা কখনই হইতে পারিত না। আমি 
সম্প্রতি পড়িতেছিলাম--আমার বন্ধু বাযারোজ সাহেব বলিতেছেন. ৩০০ বৎসবে 
্রীষ্টধর্ম রেমক ও গ্রীক ধর্মের প্রভাবকে একেবারে উপ্টাইয়৷ দিয়াছিল। 
যিনি ইউব্রোপ, গ্রীক ও রে।ম দেখিয়ছেন, তিনি কখন এ কথ। বলিতে 
পারেন না। রোম্ক ওঞ্ীক ধন্মের প্রভাব, এমন কি, প্রোটেষ্টান্ট দেশ 
সমূহে পর্য্যস্ত সম্পূর্ণ রহিয়াছে । কেবল নাম বদ.ইয়াছে মাত্র - প্রাচীন 
দেবগনই নৃতন বেশে বিগ্মান। কেবল নাম বদলান। দেবীগণ হইয়া- 
ছেন মেবি, দেবগণ হইয়াছেন সাধুগণ (58115) এবং নূতন নূতন 
অনুষ্ঠরন পন্ধতি প্রবন্তিত হইয়াছে। এমন কি, প্রাচীন উপাধি পন্টিফেকা 


১২৬ ভারতে বিবেকানন্দ । 





ম্যাকসিমাস* পর্য্যস্ত রহিয়াছে । সুতরাং একেবারে পরিবর্তন হইতেই পান্পে না । 
এরূপ পরিবর্তন বড় সহজ নহে--আর শক্করাচার্ধ্য ইহ। জানিতেন। রামানুজও 
জানিতেণ। এরূপ পরিবর্তন হইতে পারে না। 
একেবারে পরিবর্তন অসন্ভথব। সুতরাং তদানীস্তন প্রচলিত ধন্মকে ধীরে ধীরে উচ্চ- 
তম আদর্শের অনুবস্তী কর! ব্যতীত তাহাদের আর কোন পথ ছিল না। যদি 
তাহারা অপর প্রণালী অবলব্ধন করিতে চেষ্ট! করিতেন, অর্থাৎ যদি তাহার 
একেবারে সব উপ্টাইয়। দ্বিবার চেষ্টা করিতেন, তবে তাহাদিগকে কপট 
হইতে হইত; কারণ, তাহাদের ধন্মের প্রধান মতই ক্রমোন্গতিবাদ--এই 
সকল নানাবিধ সোপানের মধ্য দরিয়া আত্মা তাহার উচ্চতম লক্ষ্যে পঁহছি- 
বেন--ইহাই £াহ।দের মূল মত । ন্ুতরাং এই সমুদয় সোপানগুলিই আবশ্তক 
ও আমাদের সহায়ক। আর কে এই সোপানগুলিকে নিন্দা করিতে 
সাহসী হইবে? 
আগ্কাল ইহা! একটী চলিত কথা দাড়াইয়াছে আর সকলেই বিনা আপ- 
ত্িতে এটা হ্দীকার করিষা থাকেন যে, পৌত্তলিকতা দোষ। আমিও 
এক সধয়ে এইরূপ ভাবিতাম আর ইহার শান্তি 
পুতুল পূজা। স্বব্ূপ আমাকে এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়। 
শিক্ষাল।ত করিতে হইয়াছিল, যিনি পুতুলপূজ।৷ হইতেই সব পাইয়া- 
ছিগেন। আমি রামকুষ্চ পরমহংসের কথ। বলিতেছি। হিন্দুগণ, বদ্দি পুতুল- 
পুজ। করিয়৷ এইরূপ রামক্ঞ্জচ পরমহংস সকলের অভ্যুদয় হয়, তবে 
তোমরা কি চাও--সংস্কারকগণের ধর্ম চাও, না পুতুলপূজা চাও? আমি 
হার একটা উত্তর চাই। যদি পুতুলপুজ দ্বারা এগরূপ রামকৰ্চ পরম- 
ইংস সকল স্থষ্টি করিতে পার, তবে আরও হাজার হাজার পুতুলের পুজা 
কর। যে কোন উপায়ে হউক, এইরূপ মহাত্মা সমু:হর স্থষ্টি কর | আর 
পুতুলপুূজাকে লোকে গাল দেয়! কেন? তাহা কেহই জানে না। 
কারণ, কয়েক সহজ বর্ষ পৃর্বে কোন য়াহুদীবংশসম্তৃত ব্যক্তি পুতুলপুজাকে 
নিন্দা করিয়াছিলেন! অর্থাৎ তিনি নিজের পুতুল ছাড়া আর সকলের 
পুতুলকে নিন্দা করিয়াছিলেন। সেই য়াহুদী বলিয়াছিলেন, যদি 





৯ রোমকদিগের পুরোহিত বিদ্যালয়ের প্রধানাধ্াক্ষ এই নামে অভিহিত হইতেন। এই 
বাক্যের অর্থ প্রধান পুরোহিত । এখন পে।প এই নাগে অভিহিত হইয়া খ।কেন। 


আমার সমরায়োজন। ১২৭ 





ফোন বিশেষ ভাব প্রকাশক বা পরমনুন্দর মুর্তি দ্বারা ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ 
করা হয়, তবে তাহা ভয়ানক দোষ, উহা! পাপ। কিনস্তষদি একটীসিন্দুকের 
ছুধারে ছুইজন দেবদূত এবং উপরে মেঘ এইরূপে ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ 
করা হয়ঃ তবে তাহা মহা পবিভ্র। বদি ঈশ্বর ঘৃঘুর রূপ ধারণ করিয়া 
আসেন, তবে তাহা মহ! পবিক্র, কিন্ত যদি তিনি গাভীরূপ ধারণ করিয়া 
আসেন তবে তাহা হিদেনদের কুসংস্কার ! উহা! অধঃপাতে যাঁক্‌। 

দুনিয়ার ভাবই এই । সেই জন্যই কবি বলিয়াছেন, 'আমর' মর্ত্যগণ কি 
নির্বোধ 1! এইজন্তই পরম্পরকে পরস্পরের চক্ষে 
দেখা ও বিচার করা মহা কঠিন ব্যাপার। আর 
ইহবই মনুষ্য সমাজের উঠতির এক মহান্‌ অস্তরায় স্বর্ূপ। ইহাই ঈর্ষ্যা ও ঘ্বণা, 
এবং বিবাদ ও হবন্দের যূল। বালকগণ, অকালপন্ক শিশুগণ. তোমরা মান্রাজের 
বাহিরে কখন যাও নাই ; তোমর] সহস্র সহত্র প্রাীন সংস্কার নিয়ন্ত্রিত ত্রিশ 
কোটি লোকের উপর আইন চাঁলাইতে চাও। তোখান্ধের কি লজ্জ! হয় না? 
এরূপ বিষম দোষ হইতে বিরত হও এবং অগ্রে আপনারা শিক্ষা! কর । শ্রদ্ধা- 
হীন বালকগণ, তোমর! কেবল কাগজে গোটা কতক লাইন আচড়াইতে পার 
আর কোন আহম্মককে ধরিয়া উহ! ছাপাইয়া দিতে পার বলিয়া আপনা- 
দ্রিগকে জগতের শিক্ষক, আপনাদ্িগকে ভারতের মুখপাত্র বলয় মনে 
করিতেছ ? তাই নাকি? 

এই কারণে আমি মান্দ্রাজের সমাজ সংস্কারকগণকে এই টুকু বলিতে চাই 
যে, আমার তাহাদের প্রতি খুব শ্রদ্ধা ও ভালবাসা 
আছে। তাহাদের বিশাল হৃদয়, তাহাদের স্বদেশ- 
প্রীতি, দরিদ্র ও অত্যাচারপীড়িত জনগণের প্রতি 
তাহাদের ভালবাসার জন্য আমি তাহাদিগকে ভালবাসি । কিন্তু ভাই যেমন 
ভাইকে ভালবাসে অথচ তাহার দোষ দেখাইয়া দেয়, সেইরূপ ভাবে আমি 
াহার্দিগকে বলিতেছি-_তীহাদের কার্যাপ্রণালী ঠিক নহে । শতবর্ষ ধরিয়া এই 
প্রণালীতে কার্ধ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াঞ্থে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় 
নাই। এক্ষণে আমাদিগকে অন্ত কোন নূতন উপায়ে কাধ্য করিবার চেক্টা 
করিতে হইবে। এইটুকুই আমার বক্তব্য । 

ভারতে কি কখন সংস্কারকের অভাব হইয়াছিল? তোমরা ভারতের 
ইতিহাস পড়িয়া ত? রামান্থুজ কি ছিলেন? শঙ্কর? নানক? চৈতন্ত ? 


আমরা কি নির্বোধ ! 


সংস্কারকগণকে নূতন প্রণালী 
অবরন্বন করিতে হইবে। 


১২৮ ভাঁরাত বিবেকানন্দ | 





ক্কবীর? দাদু? এইযে মহান্‌ খর্মপ্রচারকগণ ভারতগগনে অত্যুজ্বগ 
নক্ষজ্রপ্রায় একে একে উদ্দিত হইয়া আবার অস্ত 
গিয়াছেন, ই হার! কি ছিলেন? ল্লামাচুজের হাদগ্ধ 
কি নীচ জাতির জ্রন্ত কার্দে নাই? তিনি কি 
সারাজীবন এমন কি পরিয়াদিগকে * পর্য্যস্ত নিজ সম্প্রদ্ধান্বের মধো গ্রহণ 
করিতে চেষ্টা করেন নাই? ত্তিনি কি মুসলমানকে পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে 
সেষ্টা করেন নাই? নানক কি হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির সহিত 
সমানতাবে পরামর্শ ও সমাজের নৃতন অবস্থা আনয়নে চেষ্টা করেন নাই? 
তাহার! সকলেই চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ঠাহাদের কার্য এখনও চলিতেছে । 
তবে পরতে এই )-_ঠাহাবী আধুনিক সংস্কর'গণের স্যার চীৎকার ও 
বাহাড়ত্বর করিতেন না। আধুনিক সংক্কারকগণের ন্যায় তাহাদের মুখ 
হইতে কখন ভভিশ।প উচ্চাখিত হইত ন।, তাহাদের মুখ হইতে কেধল 
আশীর্বাদ বর্ধিত হইত। তাহার! কখন সমাজের উপর দোষারোপ করেন 
নাই। তাহারা লোকদিগকে বলিতেন, সমগ্র জাতি চিরদিনই পুষ্টাবন্নব হইতে 
খাকিবে। তাহারা অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেন, হিন্দুগণ, 
(তোমরা এতদিন যাহ। করিয়াছ, তাহা ভালই হইয়াছে? কিন্তু হে ত্রাতৃগণ, 
আমাদিগকে শ্রারও তাল কায করিতে হইবে। তাহারা একথ। বলেন 
নাই যে, তোমরা এতদিন অসৎ ছিলে, এক্ষণে তোমাদিগকে তাল হইতে 
হইবে। তাহারা বলিতেন তোমরা ভালই ছিলে, কিন্তু এক্ষণে তোমা- 
ফিগকে আরও ভাল হইতে হইবে । এই ছুই প্রকার কথার তিতর বিশেষ 
পার্থক্য আছে। আমাদিগকে আমাদের প্ররূৃতি অনুযায়ী উন্নতির চেষ্টা 
করিতে হইবে । বৈদেশিক সমাজ সকল আমা- 
দিগকে জোর করিয়া ষে প্রণালীতে পরিচালিত 
করিবার চেষ্টা করিতেছে তদমুযায়ী কার্ধ্য করিতে চেষ্টা কর্ধা বৃুথা। উহা! 
অসম্ভব । আমাদিগকে যে তাঙ্গিয়া চুরিয়া অপর জাতির ন্যায় গড়িতে পার! 
অসম্ভব, তজ্জন্ত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি অপর জ।তির সামাজিক প্রথার 
নিন্দা করিতেছি না। তাহাদের পক্ষে উহা তাল হইলেও আমাদের পক্ষে 
নহে। তাহাদের পক্ষে যাহা অমৃত, আমাদের পক্ষে তাহা বিষবৎ হইতে 
পারে। প্রথমে এইটাই শিক্ষা করিতে হইলে । অপরবিধ বিজ্ঞান, অন্য- 


পপ স্পিমপিপপপশল 


* দ্াক্ষিণাত্যবাসী চগ্ুালবৎ নীচ জাতিবিশেষ। 


প্রাচীন ও জধুনক 
ংস্কারকে প্রভেদ। 


জাতীয়ভাবে সমাজমংক্কার ( 


আমার সময়ায়োজন । ১২৯ 


বিধ পরলান্নাগত সংস্কার ও অন্যবিধ আচারে গঠিত হওয়াঁতৈ তাহাদের আধু- 
নিক সামাজিক প্রথা সকল একরূপ দীড়াইয়াছে। আমাদের পশ্চাতে 
আবার এন্তবিধ পরম্পরাগত সংস্কার এবং সহ সহত্র বর্ষের কর রহিয়াছে । 
সুতরাং আমরা স্বভাবতঃই আমাদের সংস্কারান্যায়ী চলিতে পারি-_আর 

আমাদিগফে সেইরূপই করিতে হইবে । 
তবে আমি কি প্রণালীতে কাধ্য করিব? আমি প্রাচীন মহান আচার্ষ্য- 
গণের উপদেশ অনুসরণ করিতে চাই। আঙি 


আমার কার্যপ্রণালী দেশ- স্তাহাদের কার্য্যপ্রণালীর সবিশেষ আলোচন! 
কালোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ 
পরিবর্তন করিরা প্রাচীন করিয়াছি ও তীহার। কি প্রণালীতে কার্য্য করিয়া- 


আটী্যগণের কার্যযপ্রণালীর ছিলেন, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহ আবিষ্কার করিয়াছি । 
অন্থসন্পণ। সেই মহাপুরুষগণ সমাঁজসমূহ সংগঠন করিয়া- 
ছিলেন। তাহারা উহাতে বিশেষ তাবে শক্তি, 
পবিত্রতা ও জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। তাহার? অতি অদ্ভুত 
কার্ধ্য করিয়াছিলেন। আমাদদিগপকেও অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য করিতে হইবে । 
এক্ষণে অবস্থাচক্রের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে । তজ্জন্য কার্য প্রণালীর অতি 
সামান্য পরিবর্তন করিতে হুইবে মাত্র। আর কিছু নয়। 
আমি দেখিতেছি, প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন, প্রত্যেক জাতিরও তেমন 
এক বিশেষ জীবনোদোশ্ঠ থাকে । উহাই তাহার 
জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। উহাই যেন তাহার জীবন- 
সঙ্গীতের প্রধান সুর; অন্যান্য স্থুর যেন সেই 
প্রধান প্ুুরের সহিত সঙ্গত হইয়া এরক্যতাঁন উৎপাদন করিতেছে । তার- 
তেতর অন্য দেশের ঘথা ইংলগ্ডের জীবনীশক্তি রাজনৈতিক অধিকার । 
কলাবিদ্যার ।3উন্নতিই হয়ত অপর কোন জাতির জীবনের মূল লক্ষ্য । 
তারতে কিন্তু ধন্মজীবনই জাতীয় জীবনের কেন্দ্রপ্বরূপ, উহাই যেন জাতীয় 
জীবনরূপ সঙ্গীতের প্রধান স্ুর। আর যদি কোন জাতি তাহার এই 
স্বাতাবিক জীবনীশক্তি, শত শত শতাব্দী ধন্রিয়া উহার যে দিকে বিশেষ গতি 
হইয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে এবং যদি সে চেষ্টায় 
কৃতকার্য্য হয়, তবে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। সুতরাং যদি তোমব! 
ধর্মকে কেন্দ্র ন। করিয়া, ধর্মকেই জাতীয় জীবনের জীবনীশক্তি ন!। করিয়া, 
বাঞ্নীতি, সমাঙ্জন্ীতি বা অপর কিছুকে উর স্থলে বস।ও, তবে তাহান্ু 
১৭ 


ধণ্পই ভারতের জাতীয় জীব- 
নের মেক্ুদগস্বরূপ | 


১৩৬ ভারতে দিষেকানন্দ | 


ফল এই হইবে যে, তোরা একেবারে বিনাশপ্রাণ্ত হইলে । যাহাতে এরূপ 
না ঘটে, তজ্জন্য তোমাদিগকে তোমাদের জীবনীশক্তিশ্ববূপ ধর্দের মধ্য 
দরিয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে । তোমাদের স্সামুতঙ্রী তোমাদের ধর্ 
রূপ মেরুদণ্ডে ঘৃঢ়সন্বদ্ধ হইয়া ত।হাদের সুর বাজাইতে থাকুক । 
আমি দেখিয়াছি, সামাজিক জীবনের উপর কিরূপ কার্য করিবে, 
ইহ। না দেখাইয়া আমি আমেরিকায় ধর্ম প্রচার 
বিভিন্ন জাতির জাতীয় যুল 
হিরা? করিতে পারিতাম না। বেদান্তের দ্বারা কিরূপ 
প্রণাঙ্গীর তারতমা। অদ্ভুত রাজনৈতিক পরিবর্তন হুইবে, উহা না 
দেখাইয়া আমি ইংল্ডে ধর্মপ্রচার করিতে পারি- 
তাম না। এইরূপে ভারতে সমাজ সংস্কার প্রচার করিতে হইলে দেখাইতে 
হইবে, সেই নূতন সমাঞ্জের ত্বারা৷ আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিপার কি 
বিশেষ সাহাষ্য হইবে৷ রাজনীতি প্রচার করিতে হইলেও দেখাইতে 
হইবে, আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান আকাঙ্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতি 
তদ্দারা কতদূর পরিমাণে অধিক সিদ্ধ হইবে। 
প্রত্যেক মানব এই জগতে আপন আপন পথ বাছিয়া লয়। প্রত্যেক 
জাতিও তদ্রপ। আমরা শত শত যুগ পুর্ষে 
ধপ্দকে আমাদের জাতীর আপনাদের পথ বাছিয়া লইয়াছি, এখন আমা- 
৪০ চাস দিগকে তদন্গুসারে চলিতেই হইবে । আর আষা- 
০০ দের নির্বাচনকে বিশেষ মন্দ বলিতে পারা যায় 
মা। জড়ের পরিবর্তে চৈতন্য, মানুষের পরিবর্তে ঈশ্বর চিস্তা করাকে কি 
বিশেষ অসৎ পথ বলিতে পার? তোমাদের মধ্যে সেই পরলোকে দৃঢ় 
বিশ্বাস, ইহলোকের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা, প্রবল ত্যাগশক্তি এবং ঈশ্বরে ও 
অধিনাশী আত্মায় দৃঢ় বিশ্বাস বিদ্যমান । কই, ইহা ত্যাগ কর দেখি। 
তোমরা কখনই ইহ ত্যাগ করিতে পার না। তোমরা জড়বাদী হইয়া, 
কিছুদিন জড়বাদের কথ! ধলিয়া আমায় ধোকা লাগাইবার চেষ্টা করিতে 
পার, কিন্তু আমি তোমাদের স্বভাব জানি। যাই তোমাদিগকে ধর্ধসন্বদ্ধে 
একটু তাল করিয়৷ বুঝাইয়া দিব, অমনি তোমরা পরম আস্তিক হইবে। 
দ্বভাব বদলাইবে কিনূপে ? তোমরা ধর্ম্গতপ্রাণ। 
এই কাপণে ভারতে ষে কোন প্রকার সংস্কীর ব! উন্নতি করিবার চেষ্টা 
কযা হউক, প্রথমতঃ ধর্গ্রচার আবহ্ঠক | ভারতকে সামাজিক ব। রাজ- 
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নৈতিক ভা”বর বন্যায় তাসাইতে গেলে প্রথমে এ দেশকে আধ্যাত্মিক ভাবের 
বন্তায় ভাসাইতে হইবে। প্রথমেই এইটী করা আবশ্তক। প্রথমতঃই 
আমাদিগকে এই কার্ষ্ে মনোযোগী হইতে হইবে 

পল ধে, আমাদের উপনিষদে, আমাদের পুরাণে, 

| আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে যে সকল অপূর্ব সত্য 

নিহিত আছে, তাহা এ সকল গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া, মঠসমূহ হইতে? 
অরণা হইতে, সম্প্রদ্ধায়বিশেষের অধিকার হইতে বাহির করিয়া সমগ্র 
তারতভূমিতে ছড়াইতে হইবে,_-ধেন এ সকল শাস্তনিহিত মহাবাক্যের ধ্বনি 
উত্তর হতে দক্ষিণ, পুর্ব হইতে পশ্চিম-হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু 
হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যস্ত ছুটিতে থাকে । সকণকেই এই সকল শান্ত্রনিহিত 
উপদেশ শুনাইতে হইবে, কারণ, শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, প্রথমে শ্রবণ, পরে 
মনন, তৎপরে নিদিধ্যাসন করা কর্তব্য । প্রথমে লোকে শান্তরাক্য সকল 
শুন্ধক আর যে কোন ব্যক্তি লোককে তাহাদের নিজ শাস্ত্রের মহান্‌ সত্য 
সকল শুনাইতে সাহায্য করে, সে আজ এমন এক কর্ম করিতেছে, অন্য 
কোন কর্ম ঘাহার সছুশ হইতে পারেনা । আমাদের ব্যাস বলিয়াছেন, 
“এই কলিযুগে একটী কম্ম মানুষের করিবার আছে । আজকাল আর যজ্ঞ ও 


কঠোর তপস্তায় কোন ফল হয় না। এখন দানই 
একমাত্র কর্ম *। দানের মধ্যে ধর্মদান, আধ্যা- 
তিক জ্ঞানদানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান। দ্বিতীয় বিদ্।াদান, তৃতীয় প্রাণঙান, চতুর্থ 
অননদান। এই অপূর্ব দানশীল ছিন্দুজাতির দিকে দৃষ্টিপাত কর। এই দরিদ্র, 
অতি দরি্দেশে লোকে কি পরিম।৭ দান করে, লক্ষ্য কর। এখানে লোকে 
এরূপ আতিথেয় যে, যে কোন ব্যক্তি বিনাসম্বলে ভারতের উত্তর প্রাপ্ত হইতে 
দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিতে পার্ে। লোকে পরমাত্মীয়কে 
যেমন যত্রের সহিত নানা উপচারের দ্বারা সেবা করে, তজ্রপ তিনি যেখানেই 
ধাইবেন, লোকে সেই স্থানের সর্বোৎকষ্ট বন্ধ সমূহের দ্বারা তাহার সেবা 
করিবে। এখানে কোথাও যতক্ষণ এক টুকরাও রুটি থাকিবে, ততঙ্গগ 
কোন ভিক্ষুককেই ন! খাইয়। করিতে হয় না। 


* তপঃ পরং কৃতে যুগে জেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে | 
হাপরে যজ্জরমেধাছঃ জানমেকং কল যুগে ॥ 
মন্সংকিত।--১ম অং, ৮৬ শ্লোক । 


দানমেকং কলৌ যুগে।' 
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এই দীনশীল দেশে আমাদিগকে প্রথম ছুই প্রকার দানে সাহসপূর্বাক 
অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমতঃ, আধ্য।জ্সিক জ্ঞানকিত্তার। শুধু আবার 
এই জ্ঞানদীন তারতেই মাবদ্ধ থাকিলে চলিবে না--সষগ্র জগতে উহার 
বিস্তার করিতে হইবে । ইহাই বরাবর হইয়া আসিয়াছে । যীহাঁর। তোমা 
দ্িগকে বলেন, ভারতীয় চিন্তারাশি কখন ভারতের বাহিরে যাঁয় নাই, 
ধাহারা তোমাদদিগকে বলেন, ভারতেতর দেশে ধর্মপ্রচারের জন্য আমিই প্রথম 
ণ সম্যাসী শিয়াছি, তাহারা তাহাদের নিজ জাতির 

ভারতেতর দেশে ধন্মপ্রচার | 
ইতিহাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নহেন। এই ব্যাপার 
অনেকপার ঘটয়াছে। যখনই জগতের প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই এই 
আধ্যাঞত্সিকতার চিরপ্রত্রবণ হইতে বন্ত। যাইয়। জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে । 
'অগণ্য সৈন্যদল লইয়া উচ্চরবে ভেরী বাজাইতে বাজাইতে রাজনৈতিক জ্ঞাঁন- 
বিস্তার করী যাইতে পাবে । লৌকিক জ্ঞান বা সাঁযাজিক জ্ঞান বিস্তার করিতে 
হইলেও তরবারি বা কামানের সাহায্যে উহা হইতে পারে; কিন্তু শিশির 
যেমন অশ্রন্ত ও অদৃশ্য ভাবে পড়িলেও রাশি রাশি গোলাঁপকলিকে প্রস্ষ,টত 
করে, তদ্রপ আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান নীরবেই, সকলের অজ্ঞাতভাবে হওয়াই 
সম্ভব। ভারত বার বার জগৎকে এই আধ্যান্মিক জ্ঞানরূপ উপস্থার 
দান করিয়াছে । যখনই কোন প্রবল দরিখ্বিজয়ী জাতি উঠিয়। জগতের 
বিভিন্ন জাতিকে এক সুজ গ্রথিত করিয়াছে, যখনই তাহারা রাস্তাঘাট 
প্রস্তুত করিয়া দিয়া বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত স্থগম করিয়া দিয়াছে, অমনি 
ভারত উঠিয়া সমগ্রজগতের উন্নতি কল্পে তাহার যাহা দিবার আছে, 
অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিয়াছে । বুদ্ধদেব জন্মাইবার অনেক দিন পূর্ব 
হইতেই ইহা ঘটিয়াছে। চীন, এসিয়া মাইনর ও মালয়ন্বীপপুর্জের মধ্য- 
ভাগে এখনও তাহার 'চিহ্ু বর্তমান। যখন সেই প্রবল গ্রীক দিখ্বিজয়ী 
তদানীস্তন পরিচিত জগতের সমগ্র অংশ একত্র গ্রথিত করিয়াছিলেন, 
তখনও এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল-_-তখনও ভারতীয় ধর্ম সেই সকল স্থানে 
ছুটিয়াছিল। আর পাশ্চাত্যপ্রদেশ যে সত্যতা লইয়া এখন গর্ব করিয়! 
থাকে, তাহা সেই মহাঁবন্তার অবশিষ্ট চিহ্ন মাত্র । এক্ষণে আবার 
সেই সুযোগ উপস্থিত। ইংলগ্ডের শক্তিতে সমগ্র জগতের জাতিসমূহ 
একত্র গ্রথিত হইয়াছে, এরূপ আর পূর্বে কখন হয় নাই। ইংরাজদের 
বস্তা ও অন্ান্ত যাতায়াতের উপায় সকল জগতের এক প্রাস্ত হইতে 
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অপর প্রান্ত পর্য্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছে । আজ ইংরাজ প্রতিভায় জগৎ অপূর্ব 
ভাবে এককুক্রে গ্রথিত হইয়াছে । আজকাল যেরূপ বিতিন্ন স্থানে বাণিজাকেন্জ 
সমূহ স্থাপিত হইয়াছে, মানবঞ্জাতির ইতিহাসে পুর্বে আর কখনও একপ হয় 
নাই। সুতরাং এই স্থযোগে ভারত জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কালবিলম্ব ন! 
করিয়! উঠিয়। জগৎকে তাহার আধ্যাত্মিকতার উপহার দান করিয়াছে । এখন 
এই সকল পথ অবলম্বন করিয়া! এই ভারতীয় ভাবরাশি সমগ্র জগতে বিস্ত ত 
হইতে থাকিবে । আমি যে আমেরিকায় গিয়াছিলাম, তাহা আমার ইচ্ছায় ক 
তোমাদের ইচ্ছায় হয় নাই। কিন্ত ভারতের ঈশ্বর, বিনি ইহার অৃষ্ট নিয়মিত 
করিতেছেন, তিনিই আমায় পাঠাইয়াছেন এবং তিনিই এইরূপ শতশত 
ব্যক্তিকে জগতের সকল জাতির নিকট প্রেরণ করিবেন। পার্থিব কোন 
শক্তিই উহার প্রতিরোধে সমর্থ নহে । স্ুতর।ং তোমাদিগকে ভারতেতর দেশে 
ধর্প্রচার কার্য্যেও যাইতে হইবে । তোমাদের ধর্ম প্রচারের জন্য তোমা- 
দিগকে ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে, জগতের সকল জাতির নিকট, সকল 
ব্যক্তির নিকট উহা প্রচার করিতে হইবে। প্রথমেই এই ধর্ম প্রচার 
আবশ্তক | 

ধ্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই লৌকিক বিদ্যা ও অন্যান্ত বিদ্যা যাহ! কিছু 
আবশ্ঠক, আপনা আপনিই আসিবে । কিন্তু যদি ধর্মকে বাদ দিয়া লৌকিক 


জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা কর, তবে তোমাদিগকে 
স্পষ্টই বলিতেছি, ভারতে তোমাদের এ চেষ্টা বৃথা 
হইবে--লোকের হৃদয়ে উহা! প্রভাব বিস্তার করিবে না । এমন কি, এত বড় 
যে বৌদ্ধধর্ম, তাহাও কতকটা এই কারণেই এখানে প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে নাই। যদি ইহা ফলপ্রসবে অকৃতকার্য হইয়া থাকে, তবে তুমি আমি 
কি করিতে পাবি ? 

হে বন্ধুগণ, এই হেতু আমার সঙ্কল্প এই যে__ভারতে আমি কতকগুলি 
শিক্ষালয় স্থাপন করিব--তাহাতে আমাদের যুবকগণ ভারতে ও ভারত- 
বহিভূত প্রদেশে আমাদের শান্ত্রনিহিত সত্য 
সকলের প্রচারকার্যে শিক্ষিত হইবে। মানুষ 
চাই, মানুষ চাই; আর সব হইয়া যাইবে। বীর্ধ্যবান্‌, সম্পূর্ণ অকপট, 
তেজন্বী, বিশ্বাসী যুবকগণের আবশ্তক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র 
জগতের ভাবঝোত ফিরাইয়! দেওয়া যায়। অন্যান্য সকল জিনিষের অপেক্ষা 


সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাদান । 


আচার্যাশিক্ষালয় ! 


১৩৪ ভারতে বিবেজতানন্দ । 





ইচ্ছাঁশক্তির প্রভাব অধিক । ইচ্ছাশক্কির সমক্ষে আর সমস্তই নিংশক্তি 
হইয়া যাইবে, কারণ, এ ইচ্ছাশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে আসি- 
তেছে। বিশুদ্ধ ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সর্বশক্তিমান তোমরা কি ইন বিশ্বাস 
কর না? সকলের নিকট তোমাদের ধর্মের মহান্‌ সত্যসমৃহ প্রচার কর, প্রচার 
ফর। জগৎ এই সকল সত্যের জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। 

শত শত শতাব্দী ধরিয়া লোককে মানবের হীনত্বক্ঞাপক ষতবাদসমূহ 
শিখান হইয়ছে; তাহাদিগকে শিখান হইয়ীছে ষে, তাহারা কিছুই নহে। 
সমগ্র জগতের সর্বসাধারণকে চিরকাল বলা 
হইয়াছে যে, তোমর! মানুষ নও। শত শত 
শতাব্দী ধরিয়া তাহাদিগকে এইরূপে ভয় দেখান 
হইয়াছে__ক্রমশঃ তাহার! সত্যসত্যই পশুপদবীতে দ্াড়াইয়াছে। তাহাদিগকে 
কখন আত্মতত্ব শুনিতে দেওয়া হয় নাই। তাহারা এক্ষণে আত্মতত্ব শ্রবণ 
করুক--তাহার1! জানুক ষে, তাহাদের মধ্যে অতি নিয়তম ব্যক্তির ভিতর 
পর্য্যস্ত আংত্ম। রহিয়াছেন_-যাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ধাহাকে তরবারি 
ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শু করিতে পানে 
না, ধিনি অবিন'শী অনাদি অনন্ত, শুদ্বস্থরূপ, সর্বশক্তিমান্‌ ও সর্ধব্য।পী । 

তাহার! নিজেদের প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন হউক । ইংরাজ জাতি ও তোমাদের 
মধ্যে কিসে এত প্রতেদ ? তাহার! তাহাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রবল কর্ডব্য- 

জ্ঞান ইত্যাদি যাহাই বলুক না কেন, আমি 

ইংরাজ ও আমাদের প্রতেদ জানিতে পারিয়াছি, কোন্‌ বিষয়ে উভয় জাতির 
কিসে ?-ইতরাজ বিশ্বাসী, 

জি মধ্যে প্রভেদ। প্রভেদ এই, ইংরাজ নিজের উপর 

বিশ্বাসী, তোমরা নহ। সেবিশ্বাস করে, সে যখন 

ইংরাজ, তখন সে যাঁহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। এই বিশ্বাসবলে তাহার 
অভ্ুলিহিত ব্রহ্ম জাগিয়। উঠেন, সে তখন যাহ! ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। 
তোমাদিগকে লোকে বলিয়া আসিতেছে ও শিক্ষা! দিতেছে যে, তোমাদের 
কিছুই করিবার ক্ষমত1 নাই-_কান্দেই তোমনন। অকর্্মণ্য হইয়া দাড়াইয়াছ। 
অতএব আপনাতে বিশ্বাসী হও । 

আমাদের এখন আবশ্ঠক- শক্তিসঞ্চার । আমরা ছুর্বল হইয়া পড়িয়।ছি। 
সেই জন্যই আমাদের মণেঃ এই সকল গগ্ুবিদ্যা, রহস্যবিদ্যা ভূতুড়ে কাঁও 
সব আসিয়াছে। উহাদের মধ্যে অনেক মহান্‌ সত্য থাকিতে পারে, 


আধ্মতত্ব শ্রবণে হীনব্যক্তির 
মধ্যে শক্তির বিকাশ হইবে | 


আমার সমরায়োজন | ১৩৫ 


255554৮245৫ 
বিস্ত উহাতে আধষ।দিগ্রকে প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের 
আবশ্তক-_-লৌহ ও বভ্ত-দৃঢ় পেশী ও দ্বায়ুসম্পর হওয়।। আমরা অনেক দিল 
ধরিয়। কাদদিয়ছি । এখন আর কীাদিবার প্রয়োজন 
র্বালতা ও শবিদ্য/. নাই, এখন নিজের পায়ে তর দিয়া দীড়াইয়া মানুষ 
(0০095161870) 
হও। আমাদের এখন এষন ধর্ম চাই, যাহাতে 
আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে। আমাদের এম সকল মতবাদের 
আবশ্ঠক--ধাহাতে আমাদিগকে মানুষ করে। যাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয়, 
এমন সর্বাঙগসম্পন শিক্ষার প্রয়োজন । আর, কোন বিষয় সত্য কিন। জানিতে 
হইলে তাহার অব্যর্থ পরীক্ষা! এই,_ধাহাতে তোমার শারীরিক, মানসিক বা 
আধ্যাত্মিক ছুর্বলত1 আনয়ন করিবে, তাহ] বিষবৎ পরিহার কর। উহাতে 
প্রাণ নাই), উহা! কখন সত্য হইতে পারে না। সত্য বলপ্রদ। সত্যই 
পবিভ্রতাবিধায়ক, সত্যই জ্ঞান্ঘরূপ। সত্য নিশ্চয়ই বলপ্রদ, উহাতে হৃদয়ের 
অন্ধকার দুর করিয়া দেয়, উহাতে হৃদয়ে তেজ আনয়ন করে। এই সকল 
রহশ্বময় গুহমতসমূহে কিছু সত্য থাকিলেও সাধারণতঃ উহাতে মানুষকে 
টর্বল করিয়া দেয়। আমাকে বিশ্বাস কর, আমি সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞত! 
হইতে ইহা বুঝিয়াছি। আমি ভারতের প্রায় সর্বস্থলেই ভ্রমণ করিয়।ছি, 
এখানকার প্রায় সকল গুহা অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছি, হিমালয়েও বাস 
করিয়াছি। এমন অনেক লোককে জানি, যাহার সারা জীবন সেথায় বাস 
করিতেছে । আমি এ সকল গুহামতসমূহ সম্বন্ধে এই একমাত্র সিদ্ধান্তে উপ- 
নীত হইয়/ছি যে, ওগুলি মানুষকে ছুর্বল করে মাত্র। আর আমি আমার 
শ্বজাতিকে ভালবাসি; তোমরা ত এখনই যথেষ্ট হূর্ধল হইয়৷ পড়িয়াছ-- 
তোমাদিগকে আর ছূর্বলতর, হীনতর হইতে দেখিতে পারি না। অতএব 
তোমাদের কল্যাণের জন্য 'এবং সত্যের জন্ঠ আমার শ্বজাতির যাহাতে আর 
অবনতি না হয়, তজ্জন্য উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি-_- 
আর না। অবনতির পথে আর অগ্রসর হইও না-ঘতদুর গিক়াছ, যথেষ্ট 
হইয়াছে। 
এখন বীর্যযবান্‌ হইবার চেষ্টাকর। তোমাদের উপনিষদ, সেই বলপ্রদ, 
'আলোকপ্রদ, দিব্য দর্শনশান্ত্র আবার অবলম্বন কর, আর এই সকল রহন্যময় 
ছুর্বলতাজনক বিষয় সমুদয় পরিত্যাগ কর। উপনিষদূল্পপ এই মহত্তম 
দর্শন অবলম্বন কর। জগতের মহত্তম সত্য সকল অনি সহজধোধ্য। 


১৩৬ ভাঁরতে বিবেকানন্দ । 





যেমন তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে আর কিছুর প্রয়োজন হয় না) ইহ। তনদ্রপ 
সহলবোধ।। তোমাদের সন্মে উপনিতদ্দের এই সত/সমূহ রহিয়াছে । এ 
সত্যপকল অবলম্বন কর, উশুলি উপলব্ধি করিয়া 
বলপ্রদ উপনিষং অবলম্বন কার্ধোযে পরিণত কর। তবে নিশ্চয় ভারতের 
কর। 

উদ্ধার হইবে। 
আর এক কথা বলিলেই আমার বক্তব্য শেষ হইবে । লোকে শ্বদেশ- 
হিতৈষিতার কথা বলিয়া থাকে । আমিও ন্বদেশহিতৈষিতায় বিশ্বাসী । 
ন্বদেশহিতৈধিতা সম্বন্ধে আমারও একট। আদর্শ 
শ্বদেশহিতৈষী হইতে গেলে আছে। মহৎকার্ধ্য করিতে হইলে তিনটী জিনি- 


তিনটী জিনিষের প্রয়োজন-_ রি রঃ 
হৃদয়বত্তা, কৃতকর্ুত। ও বের আবস্তক হয় মতঃ, হদয়বন্তা, আস্ত- 
ভা। রিকতা আবশ্যক | বুদ্ধি, বিচারশক্তি আমাদিগকে 


কতটুকু সাহাধ্য করিতে পারে? উহার! আমা- 
দিগকে কয়েকপদ অগ্রসর করে মাত্র, কিন্ত হদয়ঘার দিয়াই মহাশক্কির 
প্রেরণা আসিয়। থাকে । প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে,-জগতের সকল 
বুহস্ই প্রেমিকের নিকট উন্দুক্ত। হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে ভাবী স্বদেশ- 
হিতৈধিগণ ! তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে 
প্রাণে বুবিত্েছে যে, কোটি কোটি দেব ও খির বংশধরগণ পণুপ্রায় হইয়া 
দ্াড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অন্থতব করিতেছ যে, কোটিকোটি 
লোক অনাহারে মরিতেছে এবং কোটি কোটি ব্যক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া 
অর্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুবিতেছ যে, অজ্ঞানের 
কষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগনকে আচ্ছনন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল 
ভাবিষী ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা! কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়। 
তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে_-তোমাদের হৃদয়ের প্রতি 
ল্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা! মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমা- 
দ্রিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের ছুর্দশীর চিন্তা কি তোমাদের 
একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং এ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি 
তোমাদের নাম যশ, স্ত্ীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমন কি, শরীর পর্য্যস্ত ভুলিয়াছ ? 
তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুবিও ভোমরা প্রথম 
সোপানে-_স্বদেশহিতৈবী হইবার প্রথম সোপানে মাঝ পদার্পণ করিয়াছ। 


ভারতে বিবেকানন্দ । ৩৩৭ 


রিিটিররিরি রনির রত জরি টিটি রিনিরীরাটি বাবরি 
তোমরা অনেকেই জান, আমি আমেরিকায় ধর্মমহাসতা হইয়াছিল বলিয়া 
তথায় যাই নাই, দেশের জনসাধারণের ছুর্দশ। প্রতীকাবের জন্য আমার ঘাড়ে 
যেন একট! ভূত চাপিয়াছিল। আমি অনেক বর্ষ ধশ্য়া সমগ্র ভারতবর্ষে 
ঘুবিয়াছি, কিন্তু কার্যয করিবার কোন সুযোগ পাই নাই। সেই জন্যই আমি 
আমেরিকায় শিয়াছিলাম। তখন তেমাঁদের মধ্যে যাহারা আমাকে জানিত, 
তাহারা অবশ্ত একথা জান। ধর্শাম্হাসভা ফভা হল লা হল কেতানিষে 
মাথা ঘামায়? এখানে আমার নিজেন রক্তযাংস রূপ জনসাধারণ দিন দিন 
ডুবিতেছে, তাঁদের খবর নেয় কে? ইহাই শদেশহিতৈষী হইবার প্রথম 
সোপান । 

মানিলাম, তোমরা দেশের ছুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝকিতেছ-- 
কিন্ত জিজ্ঞাসা করি, এই ছুদ্দশ। প্রতীকারের কোন উপায় স্থির করিয়াছ 
কি? কেবল ব্রথাবাকো শ্তিক্ষয় না করিয়। কোন কার্যাকর পথ বাহির 
করিয়ছ কি? লোককে গালি ন' দিয়া তাহাদের কোন যথার্থ সাহাধ্য 
করিতে পাব কি? ম্মদেশবাসীর এই জীবন্মত অবস্থা অপনোদনের জন্য 
তাহাদের এই ঘোর ছুঃখে কিছু সাস্তনাবাক্য শুনাইতে পার কি? কিন্ত 
ইহাঁতেও হইল না। তোমরা কি পর্বতপ্রায় বিদ্ববীধাকে তুচ্ছ করিয়। কার্য 
করিতে প্রস্তত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরলারিহস্তে তোমাদের বিপক্ষে 
দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা! ধাা সত্য ঠাঁওরাইয়াছ তাহাই করিয়া 
যাইতে পার? যন্দি তোমাদের স্ত্রীপুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, 
য্দি তোমাদের ধনমান সব যায়, তথাপি কি তোমর। উহা ধরিয়া থাকিতে 
পার? বাঁজ! ভর্ভৃহরি যেমন বলিয়াছেন,_“নীতিনিপুণ বাক্তিগণ নিন্দাই 
করুন বা স্তবই করুন, লক্মীদেবী গ্রহে আসুন বা যথা ইচ্ছা! চলিয়া! যান, মৃত্য 
আজই হউক ব! শতাব্দান্তেই হউক, তিনিই ধীর, যিনি সত্য হইতে এক 
বিন্দুও বিচলিত না হন” * সেইরূপ নিজ পথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোর! 
ক দুট়তাবে তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পার? তোমাদের ফি 





. নিন্দস্ত নীতিনিপুণ! ঘদি বা স্তবস্ত 
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু ব! যথেষ্ট । 
অদৈযব লা মরণমন্ত্র যুগাস্তরে বা 


স্যায্যাৎ পথ; প্রবিচলস্তি পদং ন ধীবাঃ ॥ 
নীতিশতক, ৭৪ $ 


৯৮ 


১২৩৮, আমার সমরায়োজন [ 


এরূপ দৃঢ়তা আছে? যদি এই তিনটা জিনিষ তোমাদের থাকে, তবে 
তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য্য সাধন করিতে পার। তোমাদের 
সংবাদপত্রে লিখিবার অথব1 বক্তৃতা দিয়! বেড়াইবার প্রয়োজন হইবে না। 
তোমাদের মুখ এক অপুর্ব স্বগাঁয় জ্যোতিঃ ধারণ করিবে । তোমরা যদি 
পর্বতের গুহায় যাইয়া বাস কর, তথাপি তোমাদের চিত্ত।রাশি এ পর্বত প্র।চীর 
পর্যন্ত ভেদ করিয়া বাহির হইবে। হয়ত শতশত বর্ষ ধরিয়া! উহ! কোন 
আশ্রয় ন! পাইয়। স্ক্মীকারে সমগ্র জগতে ভ্রমণ করিবে । কিন্তু একদিন ন 
একদিন উহা! কোন না কোন মস্তি আশ্রয় করিপেই করিবে । তখন সেই 
চিন্তানয।য়ী কার্ধ্য হইতে থাকিবে । অকপটতা সাধু অভিসঙ্ধি ও চিন্তার শক্তি 
অসামান্ঠ। 

আর এক কথা । আমার আশঙ্কা হইতেছে, তোমাদের বিলম্ব হইতেছে। 
হে আমার হ্দেশবাসিগণ, হে আমার বন্ধুগণ, হে আমার সম্ভনগণ) এই 
জাতীয় অর্ণবপোত লক্ষলক্ষ মানবাত্মাকে জীলন 
নদীতে পারাপার করিতেছে । ইহার সহায়তায় 
প্রায় বিংশ শতাব্দী ধরিয়া লক্ষলক্ষ মানব জীবননদীর অপর পারে অন্বতধামে 
নীত হইয়াছে । আজ হয়ত তোমাদের নিজ দোঁষেই উহাতে দুএকটা ছিদ্র 
হইয়াছে, উহা! একটু খারাপও হইয়া গিয়াছে । তোমরা কি এখন উহার 
নিন্দা করিবে? জগতের সকল জিনিষ অপেক্ষ। যে জিনিষ আমাদের অধিক 
কাষে আসিয়াছে, এখন কি তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করা উচিত? খন্দে 
এই জাতীয় অর্ণবপোতে-_- আমাদের এই সমাজে ছিদ্র হইয়া থাকে, আমরা ত 
এই সমাজেরই সম্ভান। আমাদিগকেই গিয়। উহ বন্ধ করিতে হইবে । যদি 
আমর। তাহা করিতে না পারি, তবে আনন্দের সহিত আমাদের হদয়ের 
শোণিত দিয়াও উহার চেষ্টা করিতে হইবে, অন্যথা! মরিতে হইবে । আমরা 
আমাদের মন্তিফ রূপ কাষ্ঠধগুসমূহ দ্বারা এ অর্থবপোতের ছিদ্রসকল বন্ধ 
করিব, কিন্তু উহাকে কখনই নি? করিব না। এই সমাজের বিরুদ্ধে একটা 
কর্কশ কথা বলিও না। আনি ইহার অতীত মহত্বের জন্য ইহাকে ভালবাসি । 
আমি তোমাদের সকলকে ভালবাসি, কারণ, তোমরা দেবগণের বংশধর, 
তোমর। মহামহিমান্বিত পূর্বপুরুষগণের সম্ভতান। তোমাদের সর্বগ্রকারে 
কল্যাণ হউক। তোমাদিগকে নিন্দা করিব বা গালি দ্রিব? কখনই নয়। 
হে আমার সম্তানগণ+ আমি তোমাদের নিকট আমার সমুদয় উদ্দেশ্য বলিতে 


জাতীয় অর্বপোত। 


ভারতে বিবেকানন্দ | ১৩১ 
কারার 
আসিয়াছি। যদি তোমরা গুন, আমি তোমাদের সঙ্গে কার্ধ্য করিতে প্রস্তত 


আছি? যদি না শুন, এমন কি, আমাকে পদাঘাত করিয়া তারতভূমি হইতে 
তাড়াইয়া দাও, তথাপি আমি তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া! বলিব-. 
আমরা সকলে ডুবিতেছি। এই কারণেই আমি তোমাদের ভিতর তোমাদেরই 
একজন হইয়া] তোমাদের সঙ্গে মিশিতে আসিয়াছি। আর যদি আমাদিগকে 
ডুবিতে হয়, তবে আমরা সকলে যেন একসঙ্গে ডুবি, কিন্তু কাহারও প্রতি যেন 
কটুক্তি প্রয়োগ না করি। 





ভারতীয় জীবানে বেদান্তের কার্যকারিতা | 

আমাদের জাতি ও ধর্মের অতিধান স্বরূপ একটি শব্দ খুব চলিত হইয়। 
পদ্চিাছে। আমি "হিন্দু" শব্দটা লক্ষ্য করিয়। এই কথা বলিতেছি। বেদাস্তধর্ম 
বলিতে আমি কি লক্ষ্য করিয়া থাকি, তাহা 
বুঝাইবার জন্য উক্ত শব্দটার অর্থ ভাল করিয়া বুঝা! 
আবশ্তক। প্রাচীন পারসীকগণ সিদ্ধুনদকে হিন্দু বলিতেন। সংস্কৃত ভাষায় 
যেখানে “স' আছে, প্রাচীন পাঁরসীক ভাষায় তাহাই 'হ” রূপে পরিণত 
হইয়াছে । আর তোমর। সকলেই জান, শ্রীকগণ “হ” উচ্চারণ করিতে পারিত 
না; সুতরাং তাহার! একেবারে “হ? টীকে উড়াইয়া দিল-_-এইরূপে আমর! 
ইপ্ডিয়ান নামে পরিচিত হইলাম । এক্ষণে কথ! এই, প্রাচীনকালে এ শব্দের 
অর্থ যাহাঁই থাকুক, উহ! সিক্কুনদের পরপারবাসিগণকেই বুঝাঁক বা যাহাই 
হউক, বর্তম।ন কালে উক্ত শব্দের আর কোন সার্থকতা নাই; কারণ, এখন 
আর সিদ্ধুনদের পরপারবাসী সকলে একধর্মমাবলম্বী মহে। এখানে এখন 
আসল হিন্দু, মুসলমান, পাঁরসী, খুষ্টিয়ান, এবং অল্লসংখ্যক বৌদ্ধ ও জৈনও 
বাস করিতেছেন। হিন্দু শব্দের ব্যুৎপ-ত্তগত অর্থ ধরিলে ইহাদের সকলকেই 
হিন্দু বলিতে হয়, 'কন্ত ধর্ম হিসাবে ইহাদের সকলকে হিন্দু বল! চলে না। 
আর আমাদের ধর্ম যেন নানা ধর্ম, ন।না ভাব এবং নানাবিধ অন্ুষ্ঠন ও 
ক্রিয়াকলাপের সমষ্টিপ্বর্ূপ -এই সব একসঙ্গে দুহিয়াছে কিন্তু ইহাদের একট! 
সাধারণ নাম নাই, একটা বিধিবদ্ধ কার্ধ্যপ্রণালী নাই, ইহার একট! চার্৮ 
নাই। এই কারণে আমাদের ধর্সের একটী সাধারণ ব। সর্ধবাদিসম্মত নাম 
দেওয়া বড় কঠিন। বোধ হয়, এই একটী মাত্র বিষয়ে আমাদের সকল 
সম্প্রদায় একমত যে, আধ সকলেই আমাদের শাস্স বেদে বিশ্বাসী । এট 
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বোধ হয় নিশ্চিত যে, যে ব্যক্তি ধেদের প্রামাণ্যে অবিশ্বাসী, তাহার নিজেকে 
হিন্দু বলিবার অধিকার নাই । 

তোমরা সকলেই জান, এই বেদ দুই ভাগে বিতক্ত-কর্মকা্ড ও 
জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে নানাবিধ যাগধজ্ঞ ও অনুষ্ঠানপন্ধতি আছে- উহাদের 
মধ্যে অধিকাংশই আজকাল চলিত নাই। 
জ্ঞনিকাণ্ডে বেদের আধ্যাত্মিক উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ 
উহা? উ“নিষদ্‌ বা বেদাস্ত নামে পরিচিত। আর দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাত্ৈত- 
বাদী বা অদ্বৈতবাদী সকল আচ্যর্ধ্য ও দার্শনিকগণই উহাকেই উচ্চতম প্রমাণ 
বলিয়। "কার করিয়। গিয়াছেন। ভারতীয় সকল দর্শন ও সকল সম্প্রদায়কেই 
উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে! যদি কেহ না করেন, তবে সেই 
দর্শন বা সম্প্রদায় শিষ্টাচ।রবহিভূতি বলিয়। পরিগণিত হইবে । সুতরাং বর্তমান 
কালে সমগ্র ভারতের হিন্দুকে যদি কোন সাধারণ নামে পরিচিত কৰ্িতে 
হয়, তবে তাহাদিগকে সম্ভবতঃ বৈদাস্তিক বা! বৈদ্ধিক, এই দুইটীর মধ্যে যাহ! 
তোমাদের ইচ্ছ। বজিলেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়। আর আমি বৈদীস্তিক 
ধর্মী ও বেদাতত শবছয় এ অর্থে ই সর্দদা ব্যবহার করিয়া থাকি । 

আমি আর একটু স্পষ্ট করিয়া এইটী বুঝাইতে চাই; কারণ, ইদানীং 
অনেকে বেদাস্তদর্শনের অদ্বৈত ব্যাখ্যাকেই বেদান্গ শব্দের সহিত সমানার্থক 
রূপে প্রয়োগ করিতেছেন । আমরা »কলেই 
জনি, উপনিষদূকে ভিত্তি করিয়া যে সকল বিভিন্ন 
দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে, অদ্বৈতবাদ তাহার অন্যতম 
মাত্র । অই্্বৈতবাদীদের উপনিধদের উপর যতট। শ্রদ্ধাতক্তি আছে, বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদীদেরও তহটা আছে এবং অদ্বৈতবাদীদের ন্যায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী- 
রাও বেদাস্তকেই মূল প্রমাণ বলিয়া পীকার করিয়! থাকেন। দ্বৈতবাদী 
এবং ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায় সকলও এইরূপ করিয়া থাকেন। ইহা সত্তেও 
সাধারণ লেকের মনে বৈদান্তিক ও অদ্বৈতবাদী সমানার্বক হইযা ঈাড়হিয়াছে 
এবং সম্ভবতঃ ইহার কিছু বিশিষ্ট কারণও আঁছে। যদিও বেদই আমাদের 
শান্গ, তথ।পি বেদের পরবর্তী স্মৃতি ও পুবাঁণ9 যাহাতে বেদেরই মত বিস্ত ত- 
ভাবে ব্যাখ্যাত ও নানাবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা সমধিত হইয়ছে- আমাদের শাস্ত্র; 
এগুলির অবন্ত বেদের ন্যায় প্রামাণ্য নাই। আর ইহাঁও শাস্ত্রবিধান যে, 
যেখানে শতি এবং পুবাণ ও স্বতির মধো কোন বিরোধ হইবে, সেখ|নে শ্রুতির 
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মত গ্রাথ করিতে হইবে এবং স্বতির মতকে পরিত্যাগ করিতে হইবে? 
এক্ষণে আমর| দেখিতে পাই, অক্ৈতকেশরী শক্করাচার্ধ্য ও তন্মতাবলন্বী 
আচাধ্যগণের ব্যাখ্যায় অধিক পরিমাণে উপনিষদ প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধত 
হইয়াছে । কেবল যেখানে এমন বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রয়োজন হইয়াছে, যাহা 
শ্রতিতে কোনব্ূপে পাইবার আঁশ করা যায় মা, এইরূপ অল্পস্থলেই কেবল 
স্বতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্তান্ত বাদিগণ কিন্তু শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতির, 
উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছেন আর যতই আমর! অধিকতর 
দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় সমূহের পর্যালোচনা করি, ততই দেখিতে পাই, তাহারা 
এত অধিক পরিমাণে স্থৃতি উদ্ধত করিতেছেন যে, বৈদান্তিকের নিকট তাহ 
আশ কর! যায় না। বোধ হয়, ইহারা স্থৃতি পুরাণাদির প্রমণের উপর এত 
অধিক নির্ভর করিয়।ছেন বলিয়! অদ্বৈতবাদীই খাটি বৈদান্ঠিক বলিয়া ক্রমশঃ 
পরিগণিত হইয়াছেন । 
যাহাই হউক, আমরা পুর্ষেই ইহ! প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, বেদান্ত শব্দে 
ভারতীয় সমগ্র ধর্মসমষ্টি বুঝিতে হইবে । আর ইহ! যখন বেদ, তখন সর্ধব।দি- 
সন্মতিক্রমে ইহা আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ । অব 
বেদ নামধেয অনাদি অনন্ত আধুনিক পণ্তিতগণের মত যাহাই হউক, হিন্দুরা 
হি টি ভি বিশ্বাস করিতে গ্রস্তত নন যে, বেদের কতকাংশ 
ধর্মমত, এমন কি, নৌদ্ধ ও 
ৈন ধর্মেরও সুলভিতি। . এক সময়ে এবং কতকাংশ অন্য সময়ে লিখিত 
হইয়াছে । তাহারা অবশ্ত এখনও দু বিশ্বাস 
করিয়। থাকেন যে, সমগ্র বেদ এক সময়েই উৎপন্ন হইয়াছিল অথবা (যদি 
আমার এক্প ভাষ! প্রয়োগে কেহ আপত্তি না করেন ) উহারা কখনই স্থষ্ট 
হয় নাই, উহাঁর। চিরকাল স্থষ্টিকর্ভার মনে বর্তমান ছিল। বেদান্ত শব্দে আমি 
সেই অনাদি অনন্ত ভ্ঞানরাশিকেই লক্ষ্য করিতেছি । ভারতের “দ্বৈতব।দ, 
পিশিষ্টাদ্বিতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সকলই উহার অগ্তভূর্ত হইবে। সম্ভবতঃ 
আমরা বৌদ্ধধন্ম। এমন কি, জৈনধর্েরও অংশবিশেষ গ্রহণ করিতে পারি_- 
যদি ঠাহার! অন্ুগ্রহপুর্বক আমাদের মধ্যে আসিতে সম্মত হন। আমাদের 
হৃদয় ত যথেষ্ট এশত্ত- আমর] ত তাহ!দিগকে গ্রহণ করিতে প্রপ্তত-_ 
তাহাবাই আসিতে অসম্মত। আমর! তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে অনায়াসে 
প্রস্তুত; কারণ, বিশিষ্ট বিশ্লেষণ করিলে তোমর। দেখিবে যে, বৌদ্ধধর্থের 
সারতাগ এ সকণ উপনিষদ হইতেই গৃহীত; এমন কি, বৌদ্ধধর্মের নীতি, 
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তথাকধিত অদ্ভূত ও মহান্‌ নীতিতত্ব কোন না কোন উপনিষদে 
অবিকল বর্তমান। এইরূপ জৈনদেরও তাল ভীল মতওলি সব উপনিষদে রৃহি- 
য়াছে, কেবল উহাদের বখামিগুলা নাই। পরবর্তী কালে ভারতীয় ধর্চিন্তায় 
যে সকল পরিণতি হইয়াছে, উপনিষদে তাহারও বীজ আমরা দেখিতে পাই। 
সময়ে সময়ে বিন! হেতুবাদে এরূপ অভিযোগ কর! হইয়া থাকে যে, উপনিষদে 
ভক্তির আদর্শ নাই। ধাহার! উপনিষদ বিশিষ্টরূপে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, 
তাহারা জানেন, এ অভিযোগ একেবারে সত্য নহে। প্রত্যেক উপনিষদেই 
অনুসন্ধান করিলে যথেষ্ট তক্তির কথা প1ওয়। যাঁয়। তবে অনেক বিষয়, যাহা 
পরবতী কালে পুরাণ ও অন্টান্য স্মৃতিতে বিশেষকূপে পরিণত হইয়া ফুলক্ল- 
শোভিত ষহীরুহাকার ধারণ করিয়াছে. উপনিষদে সেগুলি বীজ্জভাবে মাত্র 
বর্তযান। উপনিধদে যেন উহার] চিত্রের গ্রথম রেখাপাতরূপে, অথব! 
কন্কালরূপে বর্তমান। কোন না কোন পুরাঁণে এ চিত্রগুলি পরিস্কট কব! 
হইয়াছে, কঙ্কালসযূহে মাংস শোণিত সংযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু এমন কোন 
সুপরিশত তারতীয় আদর্শ নাই, যাহার বীজ সেই সর্বতাবের খনিস্বর্ূপ 
উপনিষদ না পাওয়া যায়। বিশিষ্টরূপ উপনিষদ্বিদ্যাহীন কতকগুলি ব্যক্তি 
তক্তিবাদ বিদেশীগত; এইটা প্রমাণ করিবার হাস্তাস্পদ চেষ্ট করিয়াছেন । 
কিন্ত তোমব! সকলেই জান, তাহাদের সমুদয় চেষ্টা বিফল হইয়াছে। 
তোমাদের যতটুকু ভক্তির প্রয়োজন, সবই, উপনিষন্দের কথা কি, সংহিতা য় 
পর্য্স্ত রহিয়াছে -উপাসনা, প্রেম, ভক্তিতক্কের ঘাহা কিছু আবশ্তক, সবই 
রহিয়াছে; কেবল ভক্তির আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছে । সংহিতা 
ভাগে স্থানে স্থানে ভয়ের ধর্মের চিহ্ন পাওয়! যায় । সংহিতাভাগে স্থানে স্থানে 
দেখা যাঁয়, উপাঁসক বরুণ বাঁ অন্য কোন দেবতার সম্মুখে ভয়ে কীপিতেছে । 
স্থানে স্থানে দেখা যায়, তাহারা আপনাদিগকে পাপী জ্ঞানে অতিশয় যন্ত্রণা 
পাইতেছে, কিন্ত উপনিষদে এসকপ বর্ণনার স্থান নাই। উপনিনদ্ধে ভয়ের 
ধর্ম নাই, উপনিষদের ধর্ম-_প্রেমের ধন্ম উপনিষদের ধর্ম_জ্ঞানের ধর্ম । 
এই উপনিষৎসমূহই আমাদের শীস্্। এইগুলি বিভিন্ন ভাবে ব্যাখাঁত 
হইয়াছে । আর আমি তোমাদ্িগকে পুর্নেই বলিয়াছি, পরবর্তী পৌরাণিক 
শার্ধ ও বেদের মধ্যে যেখানেই প্রতের্র লক্ষিত 
হইবে, সেখানেই পুরাণের মত অগ্রাহহ করিয়। 
বেদের মত গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু কার্ধ্যতঃ আমরা দেখিতে পাই, 


শান্দ ও দেশাচার। 


ভারতে বিবেকানন্দ । ১১৩ 


আমর! শতকরা ৯০জন পৌরাঁণিক--আর বাকি শতকরা দশজন বৈদিক- 
তাহাও হয় কি না সন্দেহ। আরও আমর! দ্রেখিতে পাই, আমাদের মধ্যে 
নানাবিধ অতিশয় বিরোধী আচারসকল বিদ্যমান -_ দেখিতে পাই, আমাদের 
সমাজে এমন ধর্মম হসমূহ রহিয়াছে, হিন্দুশান্্ে যাহাদের কোন প্রমাণ নাই। 
কমার শান্্রপাঠে আমরা দেখিতে পাই ও দেখিয়। আশ্চর্য হই যে, আমদের 
দেশে এমন সকল আচার প্রচলিত যাহাদের প্রমাণ বেদ স্থতি, পুরাণ 
কুরাপি নাই-দেগুলি কেবল বিশেষ বিশেষ দেশাচারমাত্র। তথাপি প্রত্যেক 
অজ্ঞ গ্রামবাসীই মনে করে যদি তাহার গ্রাম্য আচারটী উঠিয়া যায় তাহ! 
হইলে সে আর হিন্দু থাকিবে না। তাহার মনে বৈদান্তিক ধর্ম ও এই সকল 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশাচার অস্ছেদ্যভাবে জড়িত। শান্প পাঠ করিয়াও সে বুঝিতে 
পারে না যে, সে যাহা করিতেছে, তাহাতে শাস্ত্রের সম্মতি নাই। তাহার 
গক্ষে ইহ বুঝ| বড় কঠিন হইয়! উঠে যে, এ সকল আচার পরিত্যাগ করিলে 
তাহার কিছুই ক্ষতি হইবেনা, বরং তাহাতে সে পুব্বাপেক্ষা মানুষের মত 
মানুষ হইবে । দ্বিতীয়তঃ, আর এক মুক্ষিল আছে-আমাদের শান্তর অতি 
রান্নার নর বৃহৎ ও অসংখ্য । পতঙ্জলিপ্রণীত মহাভাষ্য নামক 
জিরা শব্দবিদ্যাশাস্ত্রে পাঠ কর। যায় যে, সামবেদের সহস্র 

শাখা ছিল। সে সকল গেল কোথায়? কেহই 

তাহ। জানে না। প্রত্যেক বেদ সন্বন্ধেই তদ্রপ। এই সকল গ্রন্থের অধি- 
কাংশই লোপ পাইয়াছে, সামান্য অংশই আমাদের নিকট বর্তমান। এক 
এক খষিপরিবার এক এক শাখার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। হয় এই সকল 
পর্রিবাবের যধ্যে অধিকাংশেরই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বংশলোপ হইয়াছে, 
অথব। বৈদেশিক অত্যাচারে বা অন্য কারণে তাহাদের বিনাশ ঘটয়াছে। 
আর তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ষে বেদশাখাবিশেষ রক্ষার ভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহাও লোপ পাইয়াছে। এই বিষয়টি আমাদের বিশেষভাবে 
মরণ রাখ। আবশ্তক ; কারণ, যাহার! বেদের বিরুদ্ধে কিছু নৃতন বিষয় প্রচার 
করিতে অথব! কোন প্রথাকে সমর্থন করিতে চায়, তাহাদের পঞ্জে এই যুক্তি- 
টাই চরম অললম্বন স্বব্ধপ দড়ায়। যখনই ভারতে শ্রুতি ও দ্েশাচার লইয়। 
তর্ক উপস্থিত হয় এবং যখনই ইহ দেখা ইয়। দেওয়া হয় যে. সেই দেশাচারটা 
শ্রতিবিরদ্ধ, তখন অপর পক্ষ তাহার এই উত্তর দিয়! থাকে যে না, উহ! 
শুতিবিরুদ্ধ নহে, উহ" শ্রুতির সেই সকল শাখায় ছিল, যাহা এক্ষণে লোপ 


১৪৪ ভাঁরতীয় জীবনে বেদান্তের কর্ধিকারিতা! 





পাইয়াছে। প্র প্রথাটীও বেদসম্মত। শাস্ত্রের এই সকল নানাবিপ টীক! 
টিপ্পনীর ভিতর কোন সাধারণ সুত্র বাহির করা অবশাই বিশেষ কঠিন। কিন্তু 
অ।মরা ইহা সহজেই বুঝিতে পারি যে, এই সকল মানাধিধ বিভাগ ও উপ- 
বিভাগের মধ্যে একটী সাধারণ ভিত্তি নিশ্চিতই আছে । এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষু্ 
গৃহ নিশ্চিত কোন সাধারণ আদর্শে নির্মিত হইয়াছে। আমরা যাহাকে 
আমাদের ধর্দ বলি, সেই আপাতবিশৃঙ্খল মতসমষ্টির নিশ্চিত কোন সাধারণ 
ভিত্তি আছে। তাহা না হইলে ইহা এতদিন ছাঁড়াইয়। থাকিতে 
পারিত না। 
আবার আমাদের ভাষ্যক!রদিগের তাঁধা আলোচনা করিতে গেলে আর 
এক গোল উপস্থিত হয়। অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার যখন অছৈতপর শ্রত্যংশের 
ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি উহার সৌজ।স্ুঙ্গি অর্থ 
বেদব্যাখ্যায় ভাষ্যকারদিগের করেন; কিন্তু তিনিই আবার খন দ্বৈতপর 
শা শ্রুত্যংশের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি উহার 
শব্দর্থের ব্যত)য় ঘটাইয়! উহা হইতে অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ বাহির করেন। 
ভাষ্যকার নিজ মনোৌমত অর্থ বাহির করিবার জন্য সময়ে স্যয়ে 'অজা 
(জন্মরহিত ) শব্দের অর্থ ছাগী করিয়াছেন-_কি অপূর্ব পরিণাম! ধৈতবাদী 
ভাষ্যকারেরাঁও এইরূপ, এমন কি, ইহাপেক্ষা বিকৃত ভাবে শ্রুতির ব্যাখ্যা 
করিধীছেন। যেখানে যেখানে তাহারা দ্বৈতপর শ্রতি পাইয়াছেন, সেগুলি 
যথাষথ রাঁখিয়। দিয়াছেন, কিন্তু যেখানেই অদ্বৈতবাদেধ কথা! আসিয়াছে, 
সেখানে তাহারা সেই সকল শ্রত্যংশের যথেচ্ছ ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। এই 
সংস্ক তত।ষ! এত জটিল, বৈদিক সংস্কত এত প্রাচীন, সংস্কত শব্দশান্ত্র এত 
সম্পূর্ণ যে, একটি শব্দের অর্থ লইয়া যুগধুগাস্তর ধরিয়া তর্ক চলিতে পারে। 
কোন পণ্ডিতের যদি ইচ্ছ! হয়, তবে তিনি যে কোন ব্যক্তির প্রলাপোক্তিকেও 
যুক্তি, শাস্ত্র ও বাকরণের নিয়ম উদ্ধত করিয়া শুদ্ধসংস্কৃত করিয়া তুলিতে 
পারেন। উপনিষ বুঝিবার পক্ষে এই সকল বাধাবিত্ব আছে। বিধাতার 
ইচ্ছায় আমি এমন এক ব্যক্তির সহবাসের স্বষোগ লাভ করিয়াছিলাম, ধিনি 
একদিকে যেমন ঘোর দ্বৈতবাদী, তেমনি অপর- 
মদীয় আচার্য জী কৃফদেবের দ্রিকে ঘোর অদ্বৈতবাদী ছিলেন; ধিনি একদিকে 
মন যেমন ঘোর ভক্ত, অপরদিকে তেমনি ঘোর জ্ানী 
ছিলেন। এই ব্যক্তির শিক্ষাফলেই আমি প্রথম উপনিষদ ও অন্যান্ঠি শাস্ত্র 


ভারতে ধিবেকানন্দ 1 ১৪? 


বীর টিসি তি উনি টিটি িিনিজিউটিরিটি টিটি রিনি 
কেবল অন্ধতাঁবে তাব্যকারদিগের অনুসরণ ন। করিয়া স্বাধীন তালে উৎর্ঠুতর 
রূপে বুঝিতে শিথিরাছি। আর আমি এবিষয়ে ঘৎসামান্ত যাহা অনুসন্ধান 
করিয়াছি, আহাতে আমার মত এই যে, এই সকল শাস্ত্রবাক্য পরম্পর বিরোধী 
নহে। সুতরাং আমাদের শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্য। করিবার কেম প্রয়োজন 
নাই। শ্রুতিবাক্যগুলি অতি মনোরম, অতি অদ্ভুত আর উহার পরম্পৰ 
বিরোধী নহে, উহাদের মধ্যে অপুর্ব সামপ্রস্ত বিদ্যমান, একটী তত্ব যেন 
শপরটর সোপানক্করূপ। আমি এই সকল উপনিষদেই একটী বিষয় বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে, প্রথমে দ্বৈততাঁবের কথ।, উপাসনা প্রভৃতি আরস্ত 
হইয়াছে, শেষে অপুর্ব অদ্বৈততাবের উচ্ছ্ণঁসে উহা! সমাপ্ত হইয়াছে । 
স্থতরাং এক্ষণে এই ব্যক্তি জীবনের আলোকে আমি দেখিতেছে ষে, 
দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাঁদীর পরম্পর বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। 
উভয়েরই জাতীয় জীবনে বিশেষ স্থান আছে। 
দ্বৈতবাদী থাকিবেই ; অদ্বৈতবাদীর ন্ঠায় দ্বৈত" 
বাদীবও জাতীয় ধর্মজীবনে বিশেষ স্থান আছে। একটী ব্যতীত অপরদি 
থাঁকিতে পারে না; একটী অপরটির পরিণতিন্বরূপ; একটী যেন গৃহ, 
অপরটী ছাদন্বরূপ। একটী যেন মূল, অপরটা ফলস্বরূপ । 
আর উপনিষদের শব্দার্থের বিপর্য্যয় করিবার চেষ্টা আমার নিকট অতিশয় 
হান্তাম্পদ বলিয়। বোধ হয়; কারণ,আমি দেখিতে পাই, ইহার ভাষা ই অপূর্ব? 
| শ্রেষ্ঠতম দর্শনন্ধপে ইহ।র গৌরব ছাড়িয়। দিলে, 
উপনিষদের অপূর্ব ভাষা। আনবজাতির মুক্তিপথপ্রদর্শক ধন্ম বিজ্ঞানরূপে 
উহার অদ্ভুত গৌরব ছাড়িয়া দিলেও, ওপনিষদিক সাহিত্যে যেমন মহান্‌ 
ভাবের অতি অপুর্ব চিত্র আছে, জগতে আর কুত্রাপি তদ্রপ নাই। এখানেই 
অন্ষ্যমনের সেই প্রবল বিশেষত্ব, সেই অন্তর্দ-ছ্িপরায়ণ হিন্দু মনের বিশেষ 
পরিচয় পাঁওয়। যায়। 
অন্যান্য সকল জাতির ভিতরেই এই মহান্‌ ভাবের চিত্র অক্কিত করিবার 
চেষ্টা দেখ! ষাঁয়; কিন্ত প্রায় সর্ধরই দেখিবে, 
পচ ভালা যা তির নাম বকে ধলা 
| ডঃ রঃ চেষ্টা করিয়াছে । উদ্বাহরণ স্বরূপ মিণ্টন, দা, 
হোার বা! অন্ত যে কোন পাশ্চাত্য কবির কাব্য 
পর্যালোচনা কর! ধাউক,তীহ দের কাব্যে স্থানে স্থানে মহত্ভাবব্যর্ক 


৯৪ 


ইত ও অধৈভধাদের সমন্বয় । 
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অপূর্ব শ্োকাবলী দেখিতে পাওয়া যার, কিন্তু সর্ধত্রই বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনার 
চেষ্টা-বহিঃ পকৃতির বিশালভাব, দেশকালের অনন্ত ভাবের বর্ণনা । আমরা 
বেদের সংহিতা ভাগেও এই চেষ্টা দেখিতে পাই । সৃষ্টি প্রভৃতি বর্ণনাত্মক 
কতকগুলি অপুন্দ পউ মন্ত্রে বা গ্রকৃতির মহান্ভাব, দেশকালের অনম্তস্থ, 
যতদুর উচ্চভাষায় সম্ভব বর্ণনা করা হঈয়াছে; কিন্তু তাহারা যেন শীগঘই 
দেখিতে পাইলেন যে, এ উপায়ে অনন্ত স্বরূপকে ধরিতে পাণা যায় না; 
বুঝিনেন, তাহাদের মনের যেসকল ভাব তীহাঁর। ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন, অনস্ত দেশ, অনন্ত বিস্তার ও অনন্ত বাস্প্রস্কতিও তাহাদিগের 
প্রকাশে অক্ষম । তখন তাহাদের চিন্তা অন্য পথে প্রধাবিত হইল। 

উপনিষদে ভাষ। নৃতন যৃষ্ঠি ধারণ করিল, উপনিষদের তাষ৷ একরূপ 
নাস্তিভাবদ্যোতক, স্থানে স্থানে অক্ষ, যেন উহা। তোমাকে অতীন্দ্রিয় 
রাজ্যে লইয়। যাইবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু অর্দদ 
পথে গিয়াই ক্ষান্ত হইল, কেবল তোমাকে এক 
অগ্রা্হ অতীক্্রিয় বস্তু উদ্দেশে দেখাইয়া দিল, 
তথাপি ভোমার সেই বস্তর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কৌন সন্দেহ রহিল না। জগতে 
এমন কবিতা কোথায়, যাহার সহিত এই শোঁকের তুলন| হইতে পাবে? 

ন তন সুর্ষ্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্‌ 
নেম। বিদ্াতো ভান্তি কুতোইয়মগ্রি | 

তথায় হুর্যা কিরণ দেয় না, চন্দ্র তারাও নহে, এই বিছ্যুতও সেই মহান্‌কে 
আলোকিত করিতে পারে না, এই অগ্ির আর কথা কি? 

জগতের আর কোথায়, সমগ্র জগতের সমগ্র দীর্শনিক ভাবের সম্পূর্ণতর 
চিত্র পাইবে? হিন্দু জাতির সমগ্র চিন্তার, মানব জাতির মোক্ষাকাজ্ার 
সমগ্র কল্পনার সারাংশ যেরূপ অদ্ভুত ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে। যেরূপ অপুন্্ 
রূপঞগে বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ আর কোথায় পাইবে? 

দ্ব! সুপর্ণ। সযূজ সথায়। সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে । 
তয়োরন্তঃ পিপ্ললং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্টোহভিচাঁকশীতি ॥ ইত্যাদি । 

একই বৃক্ষের উপর ছুইটা সুন্দরপক্ষযুক্ত পক্ষী রহিয়াছে--উভয়েই পরম্পর 
সখ্যতাবাপন্ন; তন্মধ্যে একটী সেই বৃক্ষের ফল খাইতেছে, অপরটী না খাইয়! 
স্থিরতাবে নীরবে বসিয়। আছে। নিয়শীখায় উপবিষ্ট পক্ষী কখন মিষ্ট কখন 
বা কটু ফল তোঙ্রন কর্ধিতেছে _-এবং সেই কারণে কখন সুখী, কখন ব! 


উপনষদের ভাব] 
ন।স্তভাবদ্যোত্ক | 


ভাঁরতে বিবেকানন্দ | ১৪৫ 





দুঃখী হইতেছে, কিন্তু উপরি শাখায় উপবিষ্ট পক্ষী স্থির গণ্ভীবতাবে উপবিষ্ট 
_সে তাশমন্দ কোন ফলই খাইতেছে নী__সে সুখছুঃখ উভয়েই উদাশীন-_ 
নিজ মহিমায় মগ্ন হইয়া অবস্থিত। এটীজীবাত্ার 
উপনিষদের সী দ্বৈতবাঁদে চিত্র। মানব ইহ জীবনের স্বছ অস্বাদ্ব ফল 
সাতে 1 ভা ভান করিতেছে-_সে কাঞ্চনের অন্বেষণে মত্ত 
-জীশাত্সা ও পরমা ৰ 

হাহা সে ইন্দ্রিয়ের পশ্চাঁৎ ধাবমান, সংসারের ক্ষণিক 
বৃথা! সুখের জন্য মরিয়া হইয়। পাগলের মত 
ছুটিতেছে। অন্ত আর এক শুলে উপনিষদ সারথি ও তাহার ছুষ্ট অশের সঙ্গে 
ইহার তুলন! দিয়াছেন। মানুষ এইরূপে জীবনের বৃথা সুখান্থুসন্ধানচেষ্টায় 
ছুটতেছে। জীবনের উষাঁকালে মানুষ কত সোনার স্বপন দেখিয়া থাকে। 
কিন্তু শীঘ্রই সে বুনিতে পাণে, সেগুলি স্বধমাত্রবাদ্ধক্য উপস্থিত হইলে সে 
তাহার অতীত কনম্মসমূহেরই রোমন্থন কবিতে--পুনরারৃতি করিতে- থাকে, 
কিন্তু কিসে এই ঘোর সংসারজাল হইতে বাহির হইবে, তাহার কিছু উপায় 
খু'জিয়। পায় না। মানুষের ইহাই নিয্বতি। কিন্ত সকল মানবেরই জীবনে 
সময়ে সময়ে এমন মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়া থাকে”_গভীরতম শৌকে, এমন কি, 
গতীরতম আনন্দের সময় মান্থষের এমন মাহেন্দ্রক্ষণ আঁসিয়! উপস্থিত হয়, 
ঘখন যেন সেই কু্ধ্যালোকাবরোধকাবী মেঘ ক্ষণকাঁলের জন্য সরিয়া যায়। 
তখন আমরা আমাদের এই সীমাবদ্ধ ভাব সত্তেও ক্ষণকালের জন্য সেই 
সর্দাতীত সত্তার চকিতবত দর্শনলাত করি দুরে দরে পঞ্চেক্দরিয়াবদ্ধ জীবনেনু 
অনেক পশ্চাতে-দুরে দুরে এই সংসারের ব্যর্থ ভোগ--ইহার সুখদুঃখ 
তইতে অনেক দরে, দূরে দূরে প্রকৃতির পারে-ইহলোঁকে বা পরলোকে 
আমরা ঘষে স্ুখতোগের কল্পনা করিয়। থাকি, তাহ। হইতে বহু দরে, বিত্তৈষণ1, 
লোকৈষণা, প্রজৈষণা হইতে বহুদূত্রে। তখন মানুষ ক্ষণিকের জন্য দিব্যুষ্টি 
₹ত করিয়া! স্থিরভাব অবলম্বন করে__সে তখন বৃঙ্গের উপরিভাগে অবস্থিত 
অপর পক্ষীকে শীন্ক ও মহিমাষয় অবলোকন করে--সে দেখে, তিনি স্বাছু 
অস্বাছ কোন ফল তে'জন করিতেছেন না -তিনি নিজ মহিমায় নিজে 

বিভোর, আম্মত্প্ত _যেমন গীতা উক্ত হইয়াছে ;_--_ 

যস্বাত্মরতিরেব স্তাদাম্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। 
আত্মন্তেব চ সন্তুষ্্স্ত কার্ধ্যং ন বিদ্যতে ॥ 

খিনি আত্মর্তি, আম্মতৃপ্ত ও খিনি আক্মাতেই সন্তুষ্ট, তার আর কি 


৬8৮ ভারতীয় জাঁৰনে বেদাস্তের কার্যকারিতা ! 





কার্ধ্য অবশিষ্ট থাকে? তিনি আর কেন বৃ্ধাকাঁধ্য করিয়া সময় 
কাটাইবেন ? 
একবার চকিততভাবে ব্রঙ্গদর্শনের পর আবার সে তুলিয়া যায়, আবার 
ংপরবুক্ষে স্বাদ অস্বাছ্ব ফল ভেজন করিতে থাকে--আর তখন তাহার কিছু 
মাত্র স্মরণ থাঁকে না। আবার হয়ত কিছুদিন পরে সে আর একবার পুর্ষের 
ন্যায় ব্রন্মেব চকিত দর্শন লাত করে । যতই ঘা খায়, ততই সেই নিয়শীথা- 
বলব্বী পক্ষী উপরিস্থ পক্ষীর নিকটস্থ হইতে থাকে । যদি সে সৌভাগ্যকমে 
ক্রমাগত সংসারের তীব্র আঘাত পাঁয়, তবে সে তাহার' সঙ্গী, তাহার প্রাণ, 
তাহার সখ! সেই অপর পক্ষীর ক্রমশঃ সমীপবত্তী হইতে থাকে । আর যতই 
. সে অধিকতর নিকটবর্তী হয়, ততই দেখে, সেই উপরিস্থ পক্ষীর দেহের 
জ্যোতিঃ আসিয়া তাহার পক্ষের চতুদ্দিকে খেলা করিতেছে । আরও যত 
সমীপবস্তী হয়, ততই তাহার রূপান্তর চলিতে থাকে । ক্রমশঃ যত সে অতি 
নিকটে উপস্থিত হয়, ততই দেখে, সে যেন ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইত্তেছে-_ 
অবশেষে তাহার সম্পুর্ণ তিরোৌতাব ঘটে'? তখন সে বুঝিতে পারে, তাহার 
পৃথক্‌ অস্তিত্ব কোন কাঁলে ছিল না, সে সেই অপর পক্ষীর প্রতিবিষ্বমার-_ষে 
সেই সঞ্চরণশীল পত্ররাঁশির উপর শান্ত ও গম্ভীরতাবে বসিয়াছিল। তখন সে 
জানিতে পারে, উপরিস্থ পঙ্গীই সে সে সদাকাল শাস্তশীবে অবস্থিত ছিল-_ 
তাহারই সেই মহিমা । তখন আর কোন ভয় থাকে নী; তখন সে সম্পূর্ণ 
তৃপ্ত হইয়া ধার শাস্তভাবে অবস্থান করে। এই রূপকে উপনিষদ দবৈততাঁক 
হইতে আরন্ত করিথা চূড়ান্ত অধ্বৈততাবে লইয়| যাইতেছেন 
উপনিষদের এই অপূর্ব কবিত্বৎ মহতের চিত্র. এই মহোচ্চ ভাবসমূহ 
দেখাইবার জন্য শত শত উদাহরণ প্রযুক্ত হইতে পারে কিন্তু এই বক্তৃতায় 
আঁমীদের আর তাহার সময় নাই। তবে আর 
উপনিষদের রর আর এক্চ একটী কথা বলিব;-_উপনিষদের ভাষা, ভাব 
জর রা সকলেরই ভিতর কোন কুটিল; ভাব নাই, উহার 
প্রত্যেক কথাই তবরবারিফলকের ন্যায় হাতুড়ির 
খায়ের মত সাক্ষাতভাবে হৃদয়ে আঘাত করিয়া খাকে। উহাদের অর্থ 
বুঝিতে কিছুমাত্র ভুল হইবার সন্ত/ব.1 নাই-_সেই সঙ্গীতের প্রত্যেক স্ুরটারই 
একটা জোর জাছে, প্রত্যেকটীই তাহ।র সম্পূর্ণ ভাব হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়া 
খায়। কোন ঘোরফেব নাই, একটীও অসন্বদ্ধ প্রলাপ নাই, একটীও জটল 
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ধাক্য নাই, যাহাতে মাথা গুলাইয়। যায়। উহাতে অবনতির চিহ্মাত্র নাই, 
বেশী রূপকবর্ণনার চেষ্টা নাই। বিশেষণের পর বিশেষণ দিয়া ক্রমাগত 
ত/বটীকে জটিলতর করা! হইল, প্রকৃত বিষয়টী একেবারে চাঁপা পড়িল,--মাথা 
গুলাইয়া গেল__তখন সেই শাস্তরূপ গোলকধণাধার বাহিরে যাইবার আর 
উপাঁয় রহিল না। উপনিষদে এরূপ চেষ্টা এখনও আরম্ভ হয় নাই। যদি 
ইহা মানবপ্রণীত হয়, তবে ইহা এমন এক জাতির সাহিত্য, যাহারা তখনও 
তাহাদের জাতীয় তেজবীর্য্য একবিন্দুও হারায় নাই । ইহা'র প্রতি পৃষ্ঠা আম।কে 
তেজবীর্ষ্যের কথা বলিয়া থাকে । 
এই বিষয়টী বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে-_সমগ্র জীবন আমি এই 
মহাশিক্ষ! পাইয়াছি--উপনিষদ্‌ বলিতেছেন হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্বলতা 
পরিত্যাগ কর । মানব কাঁতরতাবে জিজ্ঞাসা করে, 
মানবের ছুর্বলতা কি নাই? উপনিধদ্‌ বলেন, 
আছে বটে, কিন্তু অধিকতর হুর্বলতা দ্বারা কি এই 
দুর্বলতা দুর হইবে 1 ময়ল! দরিয়া কি ময়লা! দুর হইবে? পাপের ঘারা কি 
পাপ দূর হইবে? উপনিষদ বপিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, তেজস্বী 
হও, উঠিম্না দাড়াও, বীর্ধয অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল 
ইহাতেই “নাভয়েৎ_-তয়শুগ্ত হও-_এই শব্দ বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে--আর 
কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি 'অতী? ভগ়্শূন্ত এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় 
নাই। “নাভয়েৎ্” ভয়শৃন্ঠ হও -অর আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে পেই সুদুর 
অতীত হইতে সেই পাশ্চাত্যদেশীয় সম্রাট আলেকজাগু|রের চিত্র উদ্দিত 
হইতেছে- আমি যেন দেখিতেছি,_সেই দেদগুপ্রতাপ সঅট সিন্ধুনদের 
তটে দড়াইয়া অরণ্যবাসী, শিলাখণ্ডোপবিষ্ট, সম্পুর্ণ উলঙ্গ, স্থবির, আমাদেরই 
জনৈক সন্্যাীর সহিত আলাপ করিতেছেন-_ 
স্গাসী ও দিখিজক্ী. সম্রাট, সঙ্্যাসীর অপূর্বজ্ঞানে বিস্ফিত হইয়া তাহাকে 
আলেকজাওর। 
অর্থমানের প্রলোভন দেখাইয়া গ্রীসদেশে আসিতে 
আহ্বান করিতেছেন। সন্যাসী অর্থমানাকি প্রলোভনের কথা শুনিয়। হাস্ঠ 
সহকারে গ্রীস যাইতে অস্বীক্কত হইলেন; তখন সম্রাট, নিজ প্রতাপ 
গ্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, “ঘর্দে আপনি ন। আপেন, মামি আপনাকে 
মারিরা ফেলিব।” তখন সন্স্যাসী উদ্চহাস্ত করিয়া বলিলেন, 'তুমি এখন যেরূপ 
বিলে, জীবনে এরূপ মিথ্যা কথ। আর কখন বল নাই। আমায় মারে কে? 


উপনিষদের উপদেশ _-ভয়শৃন্য 
হও, ভেজসম্বী হও। 
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জড়জগতের সম্রাট) তুমি আমায় যারিষে? তাহা কখনই হইতে পারে না। 
আঁি চৈতন্ম্বরূপ, অজ ও অক্ষষ; আমি কখন জন্মাই নাই, কখন মরিবও 
না; আমি অনন্ত, সর্বব্যাপী ও সর্ধজ্ঞ। তুমি বালক, তুমি আমায় মারিবে ? 
ইহাই প্রকৃত তেজ । 

আর হে বন্ধুগণ, আমি যতই উপনিষদ পাঠ করি, ততই আমি তোমাদের 
জন্য অধ্ুবিসর্জন করিয়া থাকি; কারণ, উপনিষদুক্ত এই তেজস্থিতাই 
আমাদের বিশেষভাবে জীবনে পরিণত করা আবশ্তক হইয়! পড়িয়াছে। 
শক্তি, শক্তি ইহাই আমাদের চাই; আমাদের শক্তির বিশেষ আবগ্তক 
হইয়! পড়িয়াছে। কে আমাদিগকে শক্তি দিবে? 
আমাদিগকে ছুর্বল করিবার সহস্র সহজতর বিষয 
আছে, গল্প আমরা যথেষ্ট শিখিয়াছি। আমাদের 
গ্রত্যেক পুরাণে এত গল্প আছে, যাহাতে জগতের 
যত পুস্তকাঁলয় আছে, তাহার অর্দেকেরও উপর পূর্ণ হইতে পারে । এ সকলই 
আমাদের আছে। যাহা কিছু আমাদের জাতিকে ছুর্বাল করিতে পারে, তাহা 
আমাদের বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়। রহিয়াছে । বোধ হয় যেন বিগত সহজ বর্ষ 
ধরিয়। আমাদের জাতীয় জীবনের ইহাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে। ক্রিপে 
আম।দিগকে ছুর্ধল হইতে দুর্দলতর করিয়া ফেলিবে। অবশেষে আমরা 
প্রকৃতপক্ষে কীটতুল্য দ।ড়াইয়াছি_-এখন যাহার ইচ্ছা সেই আমাদিগবে 
মড়াইয়া যাইতেছে । হে বন্ধুগণ, তোমাদের সহিত আমি শেণিতসন্বন্ধে 
সন্বদ্ধ, তোমাদের জীবনমরণে আমার জীবন মরণ। আমি তোমাদিগকে 
পুর্বোক্ত কারণ সমুহের জন্ত বলিতেছি, আমাদের আবশ্তক শক্তি; শক্তি, 
কেবল শক্তি। আর উপনিষৎসমূহ শক্তির বৃহৎ আকরব্বরূপ। উপনিষদ 
যে শক্তিসারে সমর্থ, তাহাতে উহা সমগ্র জগৎকে তেঙ্জস্বী করিতে পারে। 
উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তি ও বীর্ষ্যশ।লী করিতে 
পার! যায়। সকল জাতিব, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল, ছুঃখী, 
পদ্দলিতগণকে উহ উচ্চরবে আহ্বান কবিয়। নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়। 
যুক্ত হইতে বলে। যুক্তি-শারীবিক মুক্তি, মানসিক যুক্ত, আধ্যাত্মিক 
যুক্ি-ইহাই উপনিষদের মুলমন্ত্র। জগতের মধ্যে ইহাই একমাত্র শান্ত, 
যাহাতে উদ্ধারের (38156191) ) কথ! বলে না, মুক্তির কথ। বলে। গ্ররুতির 
বন্ধন হইতে মুক্ত হও, ছুর্বলতা হইতে মু হও । 


পুণের গল্প ছাড়িযা 
উপন্ষদের তেজ অবলশন 
কর। 
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আর উপনিষদ তোমায় ইহাও দেগাইয়! দেয় যে, প্র যুক্তি তোমার মধ্যে 
পুর্ব হইতেই বিদ্যমান। এই মতটা উপনিষদের 
আর একটী বিশেষস্ব। তুমি দ্বৈতবাদী; তা হউক, 
কিন্ত তোমাকে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, 
আত্মা স্বতাবতঃই পূর্ণস্বরূপ। কেবল কতকগুলি 
কার্যের দ্বারা উহা সঙ্কুচিত হইয়াছে মার। আধুনিক পরিণামবাদীর! 
(1:50106190105) যাহাকে ক্রমবিকাশ (৮৬1000০2) ও ক্রমসক্ষোচ 
( 565190) বলিয়। থাকেন, রামাহুজেরও সঙ্কোচ বিকাশের মত তন্রপ। 
আও্্া তাহার শ্বাভাবিক পূর্ণ ত1 হইতে পরিতভ্রষ্ট হইয়া যেন সঙ্কোচ প্রাপ্ত হন, 
তাহার শক্তিসমূহ অব্যক্তভাব ধারণ করে; সব্খ কর্ম ও সত চিন্তা দ্বারা উহা 
পুনরায় বিকাশপ্রাপ্ত হয় এবং তখনই উহার স্বাভাবিক পূর্ণত। প্রকাশিত হয়। 
অদবৈতবাদীর সহিত দ্বেতবাদীর প্রতেদ এইটুকু যে, অদ্বৈতবাদী প্রকৃতির 
দৈত ও অই্বৈতবাদীর পরিণাম স্বীকার করেন, আত্মার নহে। মনে কর, 
প্রদ £__অ্বৈতবাদী. একটী যবনিকা রহিয়াছে আর এ ধবনিকাটিতে 
প্রকৃতিব পরিণাম মানেন, একটী ক্ষুদ্র ছিদ্ধ আছে। আমি প্র যবনিক।র 
আত্মার নহে। অন্তরালে থাকিয়া এই মহতী জনতাকে দেখিতেছি। 
আম প্রথমে কেবল কতকগুলি অল্গমাত্র মুখ দেখিতে পাঁইব। মনে কর, 
ছিদ্রটী বাড়িতে লাগিল। ছিদ্রটী যতই বাড়িতে থাকিবে, ততই আমি 
এই সমবেত ব্যক্তিদিগের অধিক সংখ্যককে দেখিতে পাইব । শেষে ছিদ্রটী 
বাড়ি বাঁড়িয়। বনিক! ও ছিদ্র এক হইয়! যাইবে । তখন তোমাদের ও আম।র 
মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিবে ন।। এস্থলে তোমাদের বা আমার কোন 
কূপ পরিবর্তন হয় নাই । যাহ! কিছু পরিবর্তন কেবল যবনিক।টীতে ঘটিয়াছে। 
তে'মর। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একরূপই ছিলে, কেবল যপনিকাটীর পরিবর্তন 
হইয়ছিল। পরিণাম সন্বন্ধে অদ্বৈতবাদীর ইহ।ই মত--প্রকৃতির পরিণাম 
ও অভাতন্তরীণ আত্মার স্বরূপাঠিব্যক্তি। আত্মা কোনরূপে সক্কোচপ্রাপ্ত হইতে 
পারেনা। উহা! অপরিণামী ও অনম্ত। উহ। ষেন মীয়ারূুপ অবগুগ্ঠনে 
আবৃত হইয়াছিল -ঘতই এই মায়াবরণ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয়ঃ ততই 
খাতার জন্মগত স্বাতবিক মহিম!র আবির্ভাব হয় এবং ক্রমশঃ উহা অধিকতর 

আভব্যক্ত হইতে থাকে । 
এই মহান্‌ তন্বটী জগং ভারতের নিকট শিখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। 


আান্সান ক্ববখাবস্থ! ; এ বিষয়ে 
দৈত ও অদ্বৈতবাদীর 
একমত্য | 
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তাহার! ষাহ।ই বলুক, ভ্বাহারা যতই আপনাদের গরিম। প্রকাশের চেষ্টা 
করুক, ক্রমশঃ ঘত দিন যাইবে, তাহার বুঝিবে যে, এই তত্ব স্বীকার না 
করিয়া কোন সমাজই টিকিতে.পারে না। তোমরা 
আত্মা দ্বভাবতঃই পুর্ণশ্ঘকপ কি দেখিতেছ না, সকল বিষয়েই কিরূপ গুরুতর 
এই মতবাদের 
রাকাত পরিবর্তন হইতেছে? তোমরা কি দেখিতেছ 
না, পুর্বে সবই শ্বভাবতঃই মন্দ বলিয়! গ্রহণ করি- 
সবার প্রথ। ছিল, কিন্তু এক্ষণে উহ স্বভাবতঃ ভাল বলিয়' প্রমাণিত হইতেছে? 
কি শিক্ষাপ্রণালীতে, কি অপরাধিগণের শাস্তিবিধানে, কি উন্মত্ত চিকিৎসায়) 
এমন কি, সাধারণ ব্যাধির চিকিৎসার পর্য)্ত প্রচীন নিয়ম ছিল--গবই 
শ্বতাবতঃ মন্দ বলিয়। ধরিয়া লও । আধুনিক নিস্বম কি? আধুনিক বিধান 
বলে, শরীর স্বতাবতঃই সুস্থ; উহ। নিজ প্রকৃতিবশে ব্যাধি আরোগ্য করিয়া 
থকে! ওষধ বড় জোর শরীরের মধ্যে সার পদ্৫সধূহের সঞ্চয়ে সাহাষ। করিতে 
পারে। অপরাধীদের সম্বন্ধে এই নব বিধান কি বলে? নূতন বিধান স্বীকার 
করিয়া থাকে যে, কোন অপরাধী ব্যক্তি যতই হীন হউক, তথাপি তাহার মধ্যে 
থে ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে; তাহার কখন পরিবর্তন হয় না, সুতরাং অপরাধিগণের 
প্রতি আমাদের তদ্রপ ব্যবহার কর! কর্তব্য। এখন পর্বের ভাব সব বদ্ল|ই- 
য়াছে। এখন কারাগারকে তাহার! সংশে!ধনাগার বলে। সব বিষয়েই এরূপ 
তটয়াছে। ভ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভারতান্তর্গত বা! ভারতবহির্ভত প্রদেশস্ 
জনগণের মধ্যে ষে ঈশ্বত্ব বর্তম।ন, তাহা ব্যক্ত হইতেছে । আর তোমা- 
দের শাস্ত্রেই কেবল ইহার ব্যাখ্য। রহিয়াছে; তাহাদিগকে এর ব্যাখ্য। গ্রহণ 
করিতেই হইবে । মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে গুরুতর পরিবর্তন আসিবে 
আর মানুষের ছুর্বলত। প্রদর্শনরূপ সেকেলে ভাব উঠিয়। যাইবে । এই শতাব্দীর 
মধ্যেই উহা! মৃতু?যুখে পতিত হইবে। এখন লোকে আমাদিগকে গালমন্দ 
করিতে পারে। “জগতে পাপ নাই” এই ঘোর পৈশাচিক তন্ প্রচার 
করিয়া থাকি বলিয়৷ জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যস্ত লোকে 
আমাকে গাঁলি দিয়াছে । ভাল কথা কিন্তু এক্ষণে ধাহারা আমায় গালি 
দিতেছেন, তাহাদেরই বংশধরগণ, আমি অধন্মের প্রচার করি নাই, ধন্মেরিই 
প্রচার করিয়াছি, বলিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিবে। আমি অজ্ঞানান্ধকার 
বিস্তার না করিয়া জ্ঞানালোক বিস্তারে চেষ্ট। করিতেছি বলিয়! গৌরব অনুভব 
করিয়া থাকি। 
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জগৎ আমাদের উপনিষদ হইতে আর এক মহান্‌ উপদেশ লাঁত করি- 
বার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে-সমগ্র জগতের অথগুত্ব। অতি প্রাচীন কালে; 
এক বস্ততে আর এক বস্ততে যে পার্থক্য বিবেচিত 
উপনিষদ হইতে জগৎ আর হইত, এখন অতি গীন্ন লীগ সেগুলি চলিয়া 
এক তত্ব শিখিবে--লমগ্ন রি 
দিনিি্রিগিতী যইতেছে। তাড়িত ও ধাম্পবল জগতের বিভিন্ন 
ংশকে পরম্পরের সহিত পরিচয় করাইয়। 
দিতেছে । তাহার ফলশ্বরূপ, আমর! হিন্দুগণ এক্ষণে আর আমাদের দেশ 
ছাড়া সব দেশ কেবল ভ,তপ্রেত রাম্মস পিশাচে পূর্ণ দেখি না এবং খুষ্টিয়ান 
দেশের লোকেরাও বলেন না, ভাবতে কেবল নরমষাংসভোজী অসভ্যগণ্র 
বাস। আমাদের দেশ হইতে বাহির হইয়া গিয়া দেখিতে পাই, আমাদেরই 
ভ্রাতা সাহায্যের জন্ত তাহার দৃঢ় বাছ প্রসারণ করিয়! দিতেছেন, আর মুখে 
উৎসাহ দিতেছেন। বরং সময়ে সময়ে অপর দেশে আমাদের নিজ দেশ 
হইতে অনেক ভাল লোক দেখিয়? থাকি । তাহারাও ঘখন এখানে আসে, 
তাহারাও এখানে তাহাদদেরই মত ভ্রাতৃভাব, উৎসাহবাক্য ও সহাম্ভৃতি 
গাইয়া থাকে । আমাদের উপনিষদ্ধ ঠিকই বলিয়াছেন,__অজ্ঞাঁনই সর্ব- 
প্রকার দুঃখের কারণ। সামাজিক বা আধ্যাঁত্িক, আমাদের জীবনের যে 
কোন বিষয়ে খাটাইয়া! দেখ! যায়, তাহাতেই উহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ 
হয়। অক্ঞানেই আমরা পরম্পরকে দ্বণা করিয়া থাকি, পরস্পর পরস্পরকে 
জানি না বলিরাই আমাদের পরস্পরে ভালবাস! নাই। যখনই আমর! 
পরস্পরে ঠিক ঠিক পরিচিত হই, তখনই আমাদের মধ্যে প্রেমের উদয় হইয়া 
থাকে । প্রেমের উদয় হইবেই--কাঁরণ, আমরা কি সকলেই এক আত্মস্বরূপ 
নহি? জুতরাং আমর! দেখিতে পাই, চেষ্টা না করিলেও আমাদের সকলের 
একত্বভাব স্বভাবতই আসিয়। থাকে। এমন কি, রাজনীতি ও সমাজ- 
শীতিক্ষেত্রেও ঘে সকল সমস্তা বিশ বর্ষ পুর্বে কেবল জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন 
আর জাতীয় ভিত্তিতে তাহাদের মীমাংসা করা যায় না। উক্ত সমস্যাগুলি 
ক্রমশঃ ধিপুলাবয়ব হইতেছে, বিশাল আকার ধারণ করিতেছে । আস্তর্জাতিক 
ভিত্তিরূপ প্রশস্ততর ভূমি হইতেই কেবল উহাদের মীমাংস। কর! যাইতে, 
পারে। আস্তর্জাতিক সংহতি, আস্তর্জতিক সঙ্ঘ, আত্তর্জাতিক বিধান-_-ইহাই 
আজকালকার মুলমন্ত্রত্ক্ূপ। সকলের ভিতর এফত্বভাব কিরূপ বিস্তুত হই- 
তেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ। বিজ্ঞানেও জড়তত্ব সম্বন্ধে এইবূপ সার্ব-. 
৩ 
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ভৌমিক ভাবই এখন আবিষ্কৃত হইতেছে । এখন তোমরা সমগ্র, জড়বস্তকে, 
সমগ্র জগৎকে এক অথ বস্বরূপে, এক বৃহৎ জড়পমুদ্ররূপে বর্ণনা করিয়! 
থাক-_তুমি আমি, চন্দ্রন্য্য, এমন কি, আর যাহা কিছু, সবই এই মহান্‌ 
সমুদ্রে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ডের নামমাত্র, আর কিছু নহে। মানসিক 
ঢৃষ্টিতে দেখিলে উহা! এক অনন্ত চিস্তাসযুদ্ররূপে প্রতীত হয়; তুমি আমি 
সেই চিত্ত।সমুদ্রের আবর্তস্বরপ। আর আত্মদৃষ্টিতে দেখিলে সমগ্র জগৎ 
এক অচল, অপরিবর্তনশীল সত্তা বলিয়া প্রতীত হয়। নীতিতত্বের ভিত্তি 
সন্বন্ধেও জগৎ জানিতে ব্যাকুল--তাঁহাও আমাদের শাস্ত্রে রহিয়াছে। 

ভারতে আমাদের কি প্রয়োজন ? যদি বৈদেশিকগণের এই সকল 
বিষয়ের প্রয়োজন থাকে, তবে আমাদের এগুলির বিশ গুণ প্রয়োজন আছে। 
কারণ, আমাদের উপনিষদ যতই বড় হউক, 
অন্তান্ জাতির সহিত তুলনায় আমাদের পু রপুরুষ 
খ্ষিগণ যতই বড় হউন, আমি তোমাদিগকে 
স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আমর! ছূর্বল, অতি ছুর্বল। প্রথমতঃ, আমদের 
শারীরিক দৌর্বল্য । এই শারীরিক দৌর্ধল্য অন্ততঃ আমাদের এক তৃতীয়াংশ 
ছুঃখের কারণ । আমরা অলস; আমর! কাধ্য করিতে পারি না; আমরা 
এক সঙ্গে মিলিতে পারি না; আমর। পরম্পর পরম্পরকে ভালবাসি ন!; 
আমরা ঘোঁর স্বার্থপর ; আমরা তিন জন একসঙ্গে মিলিলেই পরস্পরকে ঘুণ! 
করিয়। থাকি, পরস্পরের প্রতি ঈর্ম্যা করিয়া থাকি। আমাদের এখন এই 
অবস্থা--আমর! অতিশয় বিশৃঙ্খলতা বাপন্ন, ঘোর স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি-__ 
শত শত শতাব্দী ধরিয়া এই লইয়! বিবাদ করিতেছি যে, তিলক ধারণ এই 
ভাবে করিতে হইবে কি এ ভাবে। অযুক ব্যক্তিকে দেখিলে আমার 
খাওয়া নষ্ট হইবে কি না, এতদ্বিধ গুরুতর সমস্যা সমূহের উপর বড় বড় 
বই লিখিতেছি! যেজাতির মস্তিষ্কের সমুদ্রয় শক্তি এইরূপ অপূর্ব সুন্দর 
স্ুশ্দর সমস্যার গবেষণায় নিযুক্ত, তাহারা এখন যে অবস্থায় রহিয়াছে, তদ- 
পেক্ষা তাহাদের আর কি উন্নতির আশা করা৷ যাইতে পারে? আর আমাদের 
লঙ্জাও হয় না! হাঁ, কখন কখন হয় বটে, কিন্তু আমরা যাহা ভাবি, 
তাহ! করিতে পারি না। আমরা ভাবি অনেক জিনিষ, কিন্তু, তন্মধ্যে অধি- 
কাংশই কার্যে পরিণত করি না। এইরূপে তোতা পাঁধীর মত চিস্তা এবং 
বচন আমাদের অভ্যাসের মধ্যে দড়াইয়াছে-_আচরণে আমরা পশ্চাৎপদ্দ। 


আমাদের হীনত।র প্রধান 
কারণ শারীরিক দৌর্ধল্য | 
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ইহার কারণ কি? শারীরিক দুর্বলতাই ইহার কাঁরণ। দ্ুর্কল মন্তিষ্ষ কিছু 
করিতে পারে নাঃ আমাদিগকে সবলমস্তিষ্ক হইতে হইবে । আমাদের যুবক- 
গণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হই বে? ধর্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক 
বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও; ইহাই তোমাদের প্রতি 
আমার উপদেশ । গীতাপাঠ.অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে 
তোমর৷ স্বর্গের অধিকতর সমীপবর্তী হইবে। আমাকে অতি সাহসপূর্বক 
একথাগুলি বলিতে হইতেছে ; কিন্তু না বলিলেই নয়। আমি তোমাদিগকে 
ভালবাসি । আমি জানি, জুত! কোন্‌ খানে পায়ে লাগিতেছে। আমার যৎ- 
কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের গুলি একটু শক্ত হইলে তোমরা গীত! 
অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝিবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজ!হইলে তোমরা শ্রীকষ্ণের 
মৃহতী প্রতিত। ও মহান্‌ বীর্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে । যথন তোমা- 
দের শরীর তোমাদের পায়ের উপর দুঢ়ভাঁবে অবস্থিত হইবে, যখন তোমরা 
আপনাদিগকে মানুষ বলিয়। বুবিবে, তখনই তোমরা উপনিষদ ও আত্মার 
মৃহিমা ভল করিয়া বুঝিবে। এইরূপে বেদাস্ত আমাদের কাষে লাগাইতে 
হইবে। লোকে অনেক সময় আমার অধৈতবাদ প্রচারে বিরক্ত হইয়' 
থাকে । অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ বা অন্য কোন বাদ প্রচার কর! আমার উদ্দেপ্ত 
নহে। আমাদের এখন কেবল আঘশ্তক--আত্মার এই অপুর্ব তন্ব, উহার 
অনস্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য, অনন্ত শুদ্ধত্ব ও অনন্ত পূর্ণতার তত্ব অবগত হওয়া । 

যদ্দি আমার একটী ছেলে খাকিত, তবে আমি সে ভূমিষ্ঠ হইবাঁমাত্র 
তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিতাম, “ত্বমসি নিরঞ্জনঃ । তোমরা পুরাণে 
রাজ্জী মদালসার সেই সুন্দর উপাখা!ন পাঠ করি- 
যাছ। তাহার সন্তান হইবামাত্র তিনি তাহাকে 
খহস্তে দোলায় স্থাপন করিয়া তাহাকে দোল দিতে দিতে তাহার নিকট 
গাহিতে আরম্ভ করিলেন, “ত্বঘসি নিরঞ্জনঃ 1 এই উপাখ্যানের মধ্যে মহান্‌ 
সত্য নিহিত বহিয়াছে। তুমি আপনাকে মহাঁন্‌ বলিয়। উপলব্ধি কর, তুমি 
মহান হইবে। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছে, আমি সমগ্র জগৎ ঘুরিয়া কি 
অভিজ্ঞত1 সঞ্চয় করিলাম? ইংরাঁজেরা পাঁপ, পাপী ইত্যাদি লইয়া অনেক 
কথা বলিয়। থাকে আর বাস্তবিক যদ্দি সকল ইংরাঁজ আপনাদিগকে পাপী 
বলিয়া বিশ্বাস করিত; তবে আফ্রিকার মধ্যভাগনিবাসী নিগ্রোদের অবস্থার 
সহিত তাহাদের কোন পার্থক্য থাকিত না। ঈশ্বরেচ্ছায় তাহারা একথা 


গীত ও ফুটবল। 


ত্বমসি নিরঞজনঃ।” 
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বিশ্বাস করে না) বরং বিশ্বাস করে, সে জগতের অধীশ্বর হইয়া জদ্বিয়াছে। 
সে আপনার মহত্বে বিশ্বাসী; সে বিশ্বাস করে, সে সব করিতে পারে, 
ইচ্ছা হইলে সে কুর্ধ্যলোকে চন্দ্রলোকে যাইতে পারে; তাঁহাতেই সে বড় 
হইয়াছে । যদি সে তাহার পুরোহিতদের বাক্যে 
আস্থা স্থাপন করিয়! বিশ্বাস করিত ষে, সে একজন 
ক্ষুদ্র হতভাগ্য পাঁপীমাত্র, অনস্ত কাল ধরিয়। 
তাহাকে নরকাগ্সিতে দগ্ধ হইতে হইবে, তবে আজ 
তাহাকে যেবপ দেখিতেছ, সেরূপ বড় সে কখন হইত না। এইরূপ আমি 
প্রত্যেক জাতির ভিতরই দেখিতে পাই, তাহাদের পুরোহিতের যাহাই 
বলুক এবং তাহারা! তই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হউক, তাহাদের অভ্যন্তরীণ ব্রহ্গভাব 
কখন বিলুপ্ত হয় না উহা! ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে। আমরা বিশ্বাস হারাই- 
যাছি। তোমরা! কি আমার কথায় বিখাস করিবে ? আমরা ইংরাজ নরনারী 
অপেক্ষ? কম বিশ্বাসী, সহজঅগুণে কম বিশ্বাসী । আমাকে স্পষ্ট কথ! বলিতে 
হইতেছে, কিন্তু না বলিয়! উপায় নাই। তোমরা কি দেখিতেছ না, ইংরাজ 
নরনারী যখন আমাদের ধর্মতৰ একটু আধটু বুঝিতে পারে, তখন তাহারা 
যেন উহা! লইয়। উন্মস্ত হইয়া উঠে, আর যদিও উহার রাজার জাতি, 
তথাপি তাহাদের স্বদেণীয় লোকের উপহাস ও বিদ্রপ উপেক্ষা করিয়। 
ভারতে আমাদের ধন্ প্রচার করিতে আসিয়া থাকে? তোমাদের মধো 
কজন ইহা! করিতে পার? এই কথাটী কেবল ভাবিয়া দেখ। আব 
করিতে পার না কেন? তোমরী কি জাননা বলিয়া করিতে পার না? 
তা নয়, তাহাদের অপেক্ষা তোমরা বেশী জান, 

তাই তোমরা কাষে কব্রিতে পার না। তোমাদের 

শারীরিক দৌর্বল্য হেতু 

জাগা ধা যতট1 জানিলে কল্যাণ, তাহা অপেক্ষা 
ডি তোমরা বেশীজান); ইহাই তোমাদের যু্ষিল। 
তোমাদের রক্ত কলুষিত, তোমাদের মস্তিষ্ক 

আবিল, তোমাদের শরীর দুর্নল। শরীরটাকে বদলাইয়া৷ ফেল, শরীরট' 
বদলাইতেই হইবে । শাস;বিক দৌর্বল্যই সকল অনি:ষ্টর মূল, আর কিছু 
নহে। গত কয়েক শত বর্ষ ধরিয়া তোমরা নানাবিধ সস্কার, আদর্শ 
প্রভৃতির কথ! কহিয়াছছ কিন্তু কাষের সময় আর তোমাদের টিকি 
দেখিতে পাওয়া যায় না| ক্রমশঃ তোম!দের আচরণে সমগ্র জগৎ 


ইংরাজের! বড় কিসে? 
তাহাদের আত্মবিশ্বাসের 
জেবে। 


তোমরা জান বেশী, কিন্ত 
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বিরক্ত হইয়। উঠিয়াছে, আর সংস্কার নামট। পর্ষ্যস্ত সমগ্র জগতের উপহাসেন 
বন্ত হইয়! দড়াইয়ছে। ইহার কারণ কি? তোমাদের জ্ঞানের কি কিছু 
কমতি আছে? জ্ঞানের কমতি কোথায়? তোমরা ষে অতিরিক্ত জ্ঞানী ! 
সকল অনিষ্টের মুল কারণ এই যে, তোমরা ছুর্ববল, দুর্বল অতি নুর্বল; 
তোমাদের শরীর ছুদল, মন ছুর্বল, তোমাদের আত্মবিশ্বাস একেবারে নাই । 
শত শত শতাব্দী ধরিয়। অভিজাত জাতি, রাজা ও বৈদেশিকের! তোমাদের 
উপর অত্যাচার করিয়া তোমাদ্রিগকে পিষিয়া ফেলিয়াছে; হে ভ্রাতৃগণ, 
তোমাদের স্বজন তোমাদের সব বল হরণ করিয়ছে। তোমরা এক্ষণে পদ্দ- 
দলিত, তগ্নদেহ, মেরুদণ্ডহীন কীটের ন্তাঁয় হইয়াছ। কে আম(দিগকে 
এক্ষণে বল দিবে? আমি তোমাদ্িগকে বলিতেছি, আমাদের চাই এক্ষণে 
বল, চাই এক্ষণে বীর্ষ্য। 

এই বীধ্যলাভের প্রথম উপাঁয়_-উপনিষদে বিশ্বাসী হওয়া! ও বিশ্বাস 
কর) যে, "আমি আত্মা। “আমায় তরবারি 
ছেদন করিতে পারে না, কোন যন্ত্র আমায় 
তেদ করিতে পারে না, অধ্ি আমায় দঞ্ধ করিতে 
পারে না, বামু শুফ করিতে পারে না; আমি সর্বশক্তিমান, আমি 
সর্বজ্ঞ। অতএব এই আশাপ্রদ, পরিত্রাণপ্র বাক্যগুলি সর্বদা উচ্চারণ 
কর। বলিওনা, আমর] ছুর্বল; আমর সব করিতে পারি। আমরা কি 
ন। করিতে পারি? আমাদের দ্বার। সব হইতে পারে। আমাদের প্রত্যে- 
কের ভিতর সেই মহিমাময় আত্মা রহিয়ছেন। উহাতে বিশ্বাসী হইতে 
হইবে। নচিকেতার স্তায় বিশ্বাসী হও। নচিকেতার পিতা যখন যজ্ঞ 
করিতেছিলেন, তখন নচিকেতার ভিতর শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। আমি ইচ্ছ! 
"রি, তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর সেই শ্রদ্ধা আবিভূর্ত হউক। অর 
,হামাদের প্রত্যেকেই মহাম্নীষাসম্পন্ন মহ।পুরুষ হইয়! ইঙ্গিতে জগৎকে 
পরিচালন করিবে ; সর্ব প্রকারে শোমরা অনন্ত ঈশ্বরতুল্য হইবে। আমি 
, হাম।দের সকলকেই এইরূপ দেখিতে চাই। উপনিষদ হইতে তোমর! 
এ" ব্ূপ শরক্তিলাত করিবে, উহা হইতে তোণর। এই বিশাস পাইবে । এই 
১ ৬পানিষদে রহিয়াছে। 

এযা, এ যে শুধু সন্াসীর জন্য, এষে বহস্ত বিদ্যা! প্রাচীন কালে 
তাং [বাপী সন্যাসীরাই কেবল উপনিধদের চচ্চা করিতেন। শঙ্কর একটু 


উপায়--উপনিষদুক্ত অ।ত্মতত্তে 
বিশ্বান। 
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সদয় হইয়া বলিলেন, গৃহগ্থেরাও উপনিষদ অধ্যয়ন করিতে পারে; ইহাতে 
তাহাদের কল্যাণই হইবে, কোন অনিষ্ট হইবে 
ন।। তবু লোকের মন হইতে এ সংস্কার এখ- 
নও যায় না যে, উপনিষদে কেবল বনজগ্গলের 
কথাই আছে। আমি তোমাদ্রিগকে আর এক দিনই বলিয়াছি। ধিনি স্বয়ং 
বেদের প্রকাশক, সেই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই বেদের একমাত্র টীকা, 
একমাত্র প্রামাণ্য টীকাশ্বরূপ গীতা অনস্তকাঁলের জন্য কৃত হইয়াছে । ইহার 
উপর আর কোন টীকাটিপ্লনী চলিতে পারে না। এই গীতায় বেদান্ত প্রত্যেক 
ব্যক্তির জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। তুমি ষে কার্ধ্ই কর না কেন, তোমার পক্ষে 
বেদাস্তের প্রয়েজন। বেদাস্তের এই সকল মহাঁন্‌ তত্ব কেবল অরণ্যে বা 
গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না? বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটীরে, 
মতন্তজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে সর্ধত্র এই সকল তন আলোচিত ও 
কার্যে পরিণত হইবে । প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালকবালিকা, যে যে 
কাধ্য করুক ন। কেন, যেধে অবস্থায় অবস্থিত থাকুক না কেন, সর্বত্র 
বেদান্তের প্রভাব বিস্ত.ত হওয়া আবশ্তক। 
আর ভয়ের কোন কাবণ নাই। উপনিষদ নিহিত তত্বাবলি জেলেমালা 
লোকে কিরূপে কার্ষ্যে পরিণত করিবে ? উহার উপায় শান্তে প্রদর্শিত 
ইয়াছে। অনন্ত পথ আছে। ধর্ম অনস্ত, ধর্েব 
গণ্ডী ছাড়াইয়া কেহ যাইতে পারে না। আৰ 
তুমি যাহা করিতেছ। তোমার পক্ষে.তাহাই অতি 
উত্তম। অতি স্বল্প কর্ম্মও যথযথখতাবে অনুষ্ঠিত 
হইলে তাহা হইতে অদ্ভুত ফল লাভ হয়। অতএব যে যতটুকু পারে, ককক। 
মত্স্তজীবী যদ আপন।কে আত্মা বলিয়। চিন্তা করে, তবে সে একজন ঠ|ল 
মৎ্স্তজীবী হইবে) বিদ্যা যদ আপনাকে আত্মা বলিয়া চিস্ত। কবে, 
তবে সে একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থী হইবে । উকিল যদি আপন।কে আত্মা বলিয়। 
চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল উকিল হইবে । এইরূপ অন্তান্ত সকা ।ব 
সন্বন্ধেই জানিতে হইবে। 
আর ইহার ফল এই হইবে যে, ভাঁতিবিভ।গ অনন্তকালের জন্য থা কঘ। 
বাইবে। সমাজের প্রকৃতিই এই,_বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়।। হবে 
চলিয়! যাইবে কি? বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি আর থাকিবে না। "তি 


উপনিষদ কি ফেবল 
সন্ন্যাসীর জন্য ? 


সর্বসাধারণের মধ্য বেদাণ্ত- 
জ্ঞান বিস্ত।বের প্রযোজনীয়তা 
ও উহ।র কার্যাকারিত1। 


ভারতে বিবেকানন্দ | ১৫১৬ 


বিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম । সামাজিক জীবনে আমি কোন বিশেষ কর্তব্য 
বেদান্ত প্রচারের দ্বারা জাতি সাধন করিতে পারি, তুমি অপর কার্য করিতে 
বিভাগ অনস্তকালের শগ্য পার। তুমি না হয় একটা দেশ শাসন করিতে পার, 
থাকিয়। যাইবে, বিশেষ আমি একজোড়া ছেঁড়া জুতা সারিতে পাবি। কিন্তু 
বিশেষ অধিকারগুলি কেবল ত! বলিয়| তুমি আম]! অপেক্ষা! বড় হইতে পার ন!। 
নষ্ট হইবে । তুমি কি আমার জুতা সারিয়া দিতে পার? 
আমি কি দেশ শাসন করিতে পারি? এই কার্যধিভাগ স্বাভাবিক । আমি 
জুতা সেলাই করিতে পটু; তুমি বেদপাঠে পটু । তা বলিয়া তুমি আমার 
মাথায় পা দিতে পার না। তুমি খুন করিলে তোমায় প্রশংসা করিতে হইবে 
ভার আমি একটা আম চুরি করিলে আমায় ফাসি দিতে হইবে, এরূপ 
হইতে পারে না। এই অধিকারতারতম্য উঠিয়। যাইবে । জাতিবিত্তাগ 
তাল জিনিষ । জীবনসমস্তা সমাধানের ইহাই স্বভাবিক পথ। লোকে 
আপনাদিগের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করিবে; ইহা অতিক্রম করিবার 
উপায় নাই। যেখানেই যাও, জাতিবিভাগ থাকিবেই। কিন্তু তাহার অর্থ 
ইহা নহে ষে, এই অধিকারতাঁরতম্যগ্ুলিও থাকিবে। এগুলিকে সমুলে 
নির্শুল করিতে হইবে। যদি জেলেকে বেদাস্ত শিখাও, সে বলিবে, তুমিও 
যেমন, আমিও তেমন। তুমি না হয় দার্শনিক, আমি না হয় মৎস্যজীবী । 
কিন্ত তোমার ভিতর যে ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতরও সেই ঈশ্বর আছেন। 
আর ইহাই আমর! চাঁই__কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ 
প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান স্থৃবিধা। 
সকল ব্যক্তিকেই তাহার অভ্যন্তরীণ ব্রহ্মতত্ব সব্বন্ধে শিক্ষা দাও । প্রত্যেকে 
নিজেই নিজের যুক্তিসাঁধন করিবে। উন্নতির জন্ট প্রথম প্রয়োজন-_শ্বাধী- 
নতা। বদি তোমাদের মধ্যে কেহ এ কথা বণিতে 
সাহসী হয় যে, আমি অমুক রমণী বা অমুক 
ছেলেটির মুক্তি পিয়া দিব, তবে উহা! অতি অন্যায় 
কথা, অত্যন্ত ভূঙ্ম কথা বলিতে হইবে। আমি 
ধারম্বার পৃষ্ট হইয়াছি, আপনি বিধবাঁদিগের ও সমগ্র রমণী জাতির উন্নতির 
উপায় সম্বন্ধে কি মনে করেন? আমি এ প্রশ্নের এই চরম উত্তর দিতেছি__ 
আমি কি বিধব। যে, আমাকে এই বাঁজে কথ! জিজ্তাসা করিতেছ ? আমি কি 
স্ীলোক যে, আমাকে বারবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস করিতেছ? তুমি কেহে 


আমর? জগতের সাহায্য 
করিতে পারি না, সেবায় 
আমাদের অধিকার। 


28৯ ভারতীয় জীবনে বেদাত্তের কাঁধ্যকারিত1। 


ইরাকি 
গায়ে পড়ে নারীজাতির সমস্ত। সম!ধানে আগুয়ান হইতেছ 1 তুমি কি 
প্রত্যেক বিধণ1 ও প্রত্যেক রমণীর অস্তর্ধ্যামী সাক্ষাৎ তগবান্‌ নাকি? তফাত। 
উহার৷ আপনাদের সমস্তা আপনারাই পুরণ করিবে । কি আপদ, যথেচ্ছাচারী 
অত্যাচারিগণ, তোমরা ভাবিতেছ, তোমর! সকলের জন্য সব করিতে গার! 
যাঁও, তফাত হও। ভগবান্‌ সকলকে দেখবেন । তুমি কে ষে, তুমি আপ- 
মাকে সর্বজ্ঞ মনে কবিয়! লইয়াছ ? হে নাস্তিকগণ, তোমর! থোদার উপর 
খোদকারী করিতে সাহস কর কিসে? কারণ, হে নান্তিকগণ, তোমর। কি 
জান না, সকল আত্মাই পরমাত্মা স্বরূপ? নিজের চরকায় তেল দাও, 
তোমার নিজের ঘাড়ে এক বোঝ! কর্ম রহিয়াছে । হে লাস্তিকগণ, তোমা - 
দের সমগ্রজজাতি তোমাকে গাছে তুলিয়া দিতে পারে, তোমাদের সমাজ 
তোমাকে হাততালি দিয়। আকাশে তুলিয়া দিতে পাবে, আইহাম্মকের। 
তোমার সুখ্যাতি করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর নিদ্রিত নহেন ; তিনি তোমাকে 
ধরিয়া ফেলিবেন আর ইহলোকে ব| পরলো'কে তুমি নিশ্চিত শাস্তি পাইবে। 
অতএব প্রত্যেক নরনারীকেঃ সকলকেই ঈশ্বরদৃষ্টিতে দেখিতে থাক। তুমি 
কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, তুমি কেবল সেব। করিতে পার। প্রভুর 
সম্তানদিগকে, যদি সৌভাগ্য হয়, তবে স্বয়ং প্রভূকে সেবা কর। হদি প্রভুর 
অনুগ্রহে তাহার কোন সন্তানের সেব৷ করিতে পার, তবে তুমি ধন্য হইবে। 
নিজেকে একটা কেষ্ট বিষ্ট, ভেবো না। তুমি ধন্য যে, তুমি সেবা করিবার 
অধিকার পাঁইয়াছ, অপরে পায় নাই। অতএব তফাত, কেহই তোমার 
সাহাধ্য প্রার্থনা করে না। উহা তোমার পুজাস্বরূপ। আমি কতকগুলি 
দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিতেছি। আমার নিজ মুক্তির জন্ত আমি তাহা- 
দের নিকট যাইয়া তাহাদের পুজা করিব; ঈশ্বর সেখানে রহিয়াছেন। 
কতকগুলি ব্যক্তি যে ছুঃখ ভুগিতেছে, সে তোমার আমার মুক্তির জন্য-_ 
বাহাতে আমরা! রোগী, পাগল, কুঠী, পাপী প্রভৃতিরূপধারী প্রভুর পুজা 
করিতে পারি। আমার কথাগুলি বড় কঠিন হইতেছে, কিন্তু আমাকে ইহ! 
বলিতেই হইবে, কারণ, তোমার আমার জীবনের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য 
যে, আমরা প্রভুকে এই সকল বিভিন্ন রূপে সেবা করিতে পারি। কাহারও 
উপর প্রভূত্ব করিয়া কাহারও কল্যাণ করিতে পার, এ ধারণ ছাড়িয়া দাও। 
তবে যেমন বীজকে জল, মৃত্তিকা, বায়ু গভৃতি তাহার বৃদ্ধির জন্য গ্রয়োজনীয় 
দ্বিনিষগুলি জোগাইয়া দিলে উহা নিজ প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী বাহ কিছু 


ভাঁরতে বিবেকানন্দ 1 ১৬২ 


আবশ্তক, গ্রহণ করে, ও নিজের শ্বত[বানযায়ী বাঁড়িতে থাকে, তুমি লেই 
তাঁবে অপরের কল্যাণ সাধন করিতে পার। 

জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার কর; আলোক, আলোকে লইয়। এস । প্রত্যেক 
ব্যক্তি জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হউক; যতক্ষণ না সকলেই ভগবানের নিকট 
পঁছছায়। ততক্ষণ যেন তোমাদের কার্ধ্য শেষ না 
হয়। দরিদ্রদের নিকট জ্ঞান 'লোক বিস্তার কর, 
ধনীদের নিকট আরো অধিক আলো লইয়া এস, 
কাঁরণ, দরিদ্র অপেক্ষা ধনীদের অধিক আলোর প্রয়োজন । অশিক্ষিত 
ব্যক্তিদের নিকট আলোক লইয়া! এস, শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আরো 
অধিক আলো, কারণ, আজকাল তোমাদের শিক্ষার্ভিমান বড় প্রবল। 
এইরূপে সকলের নিকট আলোক বিস্তার কর, অবশিষ্ট যাহ! কিছু সেই 
প্রভু করিবেন, কারণ, সেই ভগবান্ই বণিয়াছেন”_- 

কর্মণ্যেবাধিকাতস্তে ম। ফলেষু কদাঁচন। 
ম] কর্মফলহেতুভূর্ম। তে সঙ্গোহস্ত্ কর্ণ ॥ 

কর্ম্েইে তোমার অধিকার, ফলে নহে ; তুমি এমন ভাবে কর্ম করিও না, 
যাহাতে তাহার ফল তোমায় ভোগ করিতে হয়ঃ অথচ কক্মত্যাগে যেন 
তোম।র প্রবৃত্তি না হয়। 

যিনি শত শত যুগ পৃর্তে আমাদের পূর্বপুকষদিগকে ও আমাদিগকে 
এইরূপ মহোচ্চ তত্বপমূহ শিখাইয়াছেন, তিনি যেন আমাদিগকে হার 
অদেশ কাধ্যে পরণত করিবার শক্তিলাভে সাহায্য করেন। 


জগতের সর্বত্র জ্ঞানালোক 
বিস্তার কর। 





ভারতীয় মহাপুরুষগণ । 


ভারতীয় মহাপুকবগণের কথা বলিতে গিয়া আমার মনে সেই 

প্রাচীনকলের কথ! উদ্দিত হইতেছে, ইতিহাসে ধে কলের কোন ঘটনার 

উল্লেখ করে না এবং কিন্বদস্তী যে সুদূর অতীতের 

ঘনান্ধকার হইতে রহস্য উদঘাটনের বৃথা চেষ্ট। 

করিয়া থাকে। ভারতে অলংখ্য মহাপুরুষ জন্মিয়! গিয়াছেন__বাস্তবিক 
১ 


সনাতন সত্য ও সুগধন্ধা ! 


১৬২ ভারতীয় মহাঁপুরুষগণ। 


৮ 


হিন্দুজতি সহশ্র সহত্র বর্ষ ধরিয়া অসংখ্য মহাপুরুষ প্রসব ব্যতীত আর 
কিছু করে নাই। সুতরাং, আমি তীহাদের মধ্যে সর্ধশ্রেষ্ঠ কয়েকটীর 
বিষয়_-যুগপ্রবর্তীনকারী আচার্্যগণের জীবনী লইয়া, তীহাঁদের চরিত্র 
আলোচনা করিয়! ঘতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাদের নিকট বলিব! 
প্রথমতঃ, আমাদের শান্সসন্বন্ধে আমাদের কিছু বুঝা আব্াক। আমাদের 
শীন্ে দিবিধ সত্যের বিষয় উপদিষ্ হইয়াছে_ প্রথম সনাতন সত্য; 
দ্বিতীয় প্রকারটী প্রথযোক্তের স্ঠায় ততদুর প্রামাণ্য না হইলেও বিশেষ 
বিশেষ দেশকালপান্ধে প্রযুজ্য। জীবাত্মা ও পরমাত্রার স্বরূপ এবং উহাদের 
পরস্পর সধ্বন্ধের বিষয় শ্রুতি ব। বেদে লিপিবদ্ধ আছে। দ্বিতীয় প্রকার 
সত্য,স্বতি ঘথ! মনু, যাঁজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি সংহিতায়, এবং পুরাণে ও তন্ত্র 
লিপিবদ্ধ আছে। এগুলির প্রামাণ্য শ্রুতির অধীন, কারণ, স্থবতি যদি 
শ্রুতির বিরোধী হয়ঃ তবে ভ্রতিকেই সে স্থলে মানিতে হইবে। ইহাই 
শান্তবিধান। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রুতিতে জীবাত্মার নিয়তি ও তাহার 
চরমোদ্দেশ্য মোটামুটি বর্ণিত হইয়াছে, স্থতি ও পুরাণে তাহারই বিস্তার 
কর হইয়াছে । সামান্য তাবে উপদেশে শ্রুতিই পর্ধ্যাপ্ত ; ধর্দমজীবন যপ- 
নের সার তন্ব সম্বন্ধে শ্রুতিনির্দিষ্ট উপদেশের অধিক আর কিছু বল! 
যইতে পারে না, আর কিছু জানিবার নাই। এ বিষয়ে যাহা কিছু 
প্রয়োজন, সবই শ্রতিতে আছে; জীবাত্মার সিদ্ধিলাভের জন্য ষে সকল 
উপদেশের প্রয়োজন, শ্রুতিতে তাহা সম্পূর্ণরূপে কথিত হইয়াছে । কেবল 
বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ বিধান শ্রুতিতে নাই; স্থতি 
বিভিন্ন সময়ের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা দিয়। গিয়াছেন। শ্রুতির আর 
একটী বিশেষত্ব আছে। যে সকল মহাপুরুষ শ্রুতিতে বিভিন্ন সত্য লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, (ইহাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই অধিক, তবে কয়েকজন 
নারীরও উল্লেখ দেখা যায়) তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে, ধা তাহা- 
দের জন্মের সন তারিখ প্রভৃতি বিষয় সন্বপ্ধে আমর! অতি সামান্যই জানিতে 
পারি; কিন্তু তাহাদের পর্বোৎ্কই চিত্তা_( তাহাদের শ্রেষ্ঠ আবিক্ষিয়। 
বলিলেই ভাল হয়) আমাদের দেশের ধর্মসাহিত্যর্ূপ বেদে লিপিবদ্ধ 
ও রক্ষিত আছে। স্বতিতে কিন্তু মহাঁপুরুষগণের জীবনী ও কাধ্যকলাপই 
বিশেষ ভাবে দ্রেখিতে পাওয়া বায়। ম্তিতেই আমরা প্রথম অদ্ভুত, 
মহ[শক্তিশালী, মনোহরচবিত্র ইঙ্গিতে সমগ্র জগতের পরিচালক মহা 





ভাঁরতে বিবেকানন্দ । ১৬৩ 


পুরুষগণের পরিচয় পাইয়া থাকি-_তাঁহাদের চরিত্র এতদুর উন্নত ঘে, 
তাহাদের উপদেশাবলিও যেন তাহার নিকট ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়। 
আমাদের ধর্শের একটী বিশেষত্ব আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, 
আমাদের ধর্মে যে ঈশ্বরের উপদেশ আছে, তিনি নিগুণ অথচ সগুণ। 
উহাতে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ রহিত সনাতন তত্র 
হিন্দু ও অন্াসয ঘর্দের প্রতেদ, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরের উপদেশ দিয়া 
স্থান ধর্ম উরতিহাসিক থাকে । কিন্তু শ্রুতি বা বেদই আমাদের ধরে 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত,হিচ্দু- 
রসের ভিত্তি সাতন লত্য। বৃল- উহাতে কেবল সনাতন তত্বের উপদেশ; 
বড় বড় অবতার, আচাধ্য ও মহাপুরুষগগণের বিষয় 
সমস্তই স্মৃতি ও পুরাণে আছে। আর ইহাও লক্ষ্য করিও যে, কেবল 
আমাদের ধর্দ ছাড়া জগতের অন্যান্য সকল ধর্মই কোন বিশেষ ধর্ম্ম- 
প্রবর্তক বা ধর্মপ্রবর্তকগণের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সন্বদ্ধ। খ্রীষ্টর্মম 
রষ্টের যুসলমানধর্্ম মহন্মদের, বৌদ্ধধর্শ বুদ্ধের, জৈনধর্দম জিনগণেষ এবং 
অন্যান্ত ধন্ম অন্যান্ঠ ব্যক্কিগণের জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই 
সকল ধর্দ্ে এ মহাপুরুষগণের জীবনের এ্তিহাসিক প্রমাণ লইয়৷ থে 
যথেষ্ট বিবাদ হইয়া থাকে, তাহা স্বাভাবিক। ঘর্দ কখন এই প্রাচীন 
মহাপুরুষগণের অস্তিত্ববিষয়ক এ্রতিহাসিক প্রম(ণ চুর্বল হয়, তবে তাহা- 
দের ধর্মনর্ূপ অষ্টালিকা পড়িয়া গিয়! চর্ণ খিচুর্ণ হইয়া যাইবেই যাইবে । আমা- 
দের ধর্ম ব্যক্তি বিশেষের জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া! সন[তন 
তত্বসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমাদের এরূপ বিপদের আশঙ্কা 
নাই। তোমর| যে তোমাদের ধর্ম মানিয়া চল, তাহার কারণ ইহা 
নহে যে, কোন মহাপুরুষ বা অবতার উহার উপদেশ দিয় গিয়াছেন। 
কষ্খের বচনে বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না, কিন্তু বেদান্গগত বলিয়াই 
কঞ্চবাক্যের প্রামাণ্য। কঞ্চের মাহাআ্য এই যে, বেদের প্রচারক যত 
হইয়াছেন, তন্মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ । অন্ঠান্ি অবতার ও মহাপুরুষগণ সন্বদ্ধেও 
তন্রপ। আমরা গোড়াতেই একথ। স্বীকার করিয়া লই যে, মানুষের 
পূর্ণতা লাভের জন্য, তাহার মুক্তির জন্য যাহা কিছু আবশ্তক, সবই 
বেদে কথিত হইয়াছে । নূতন কিছু আর আবিষ্কার হইতে পারে ন। 
তুমি কখনই সকল জ্ঞানের চরম লক্ষ্যন্বর্ূপূ পুর্ণ একত্বকে ছাড়াইয় 
বইতে পার না। বেদ অনেক শিন পুর্ধেই এই পুর্ণ একত্ব আবিষ্কার 





১৬৪ ভারতীয় মহাপুরুষগণ। 





করিয়াছেন, ইহাকে ছাড়াইয়। যাওয়া অসম্ভব । যখনই “তত্বমসি? আবিষ্কৃত 
হইল, তখনই আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল--এই তত্বমস বেদে রহিয়াছে । 
বাকি রহিল কেবল বিতিন্ন দেশকাঁলপাত্র অনুসারে সময়ে সময়ে লোক- 
শিক্ষা। এই প্রাচীন, সনাতন পথে জনগণকে পরিচালনা করা ইহ।ই বাকি 
রহিল_-সেই জন্যই সময়ে সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষ ও আচাধ্যগণের অভ্যুদয় 
হইয়া থাকে । গীতায় শ্রীকৃষ্ণের সেই সর্বজনপরিজ্ঞাত বাণীতে এই তত্বটা 
যেরূপ পরিষর ও স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে, কুত্রাপি তদ্রপ হয় নাই। 


যদ1 যদ। হি ধর্্ন্ গ্রনির্ভবতি ভারত | 
অভ্যুতথানমধর্শস্য তদাত্ানং স্জাম্যহং ॥ ইত্যা্দি__ 


'যখনই ধর্খের গ্লানি ও অধর্থের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আপনাকে 
সৃষ্টি করিয়। থাকি । অধর্ষের নাশের জন্য আমি সময়ে সময়ে আবিভূত 
হইয়া থাকি ।, ইত্যাদি । ভাবতে ইহাই ধারণ।। 

ইহা হইতে কি দ্রাড়াইতেছে ? দরড়ীইতেছে এই ঘে, একদিকে এই 
সনাতন তহ্সমূহ বহিয়াছে। এগুলি ন্বতঃপ্রমাণ, উহারা কোনরূপ যুক্তির 
উপর পর্ধ্যস্ত নির্ভর করে না। খবিগণ, তাহারা 
যতই বড় হউন অথবা অবতারগণ, তাহার! ধতই 
মহিমীসম্পন হউন, তাহাদের বাক্যের উপর 
নির্ভর করাত দূরের কথা! আঁমর। এখানে একথ। বলিতে পারি যে, 
'অন্থান্ত দেশ হইতে ভাবতীয় চিন্তার এই বিশেষত্ব আছে বলিয়া আমর 
বেদান্তকেই একমাত্র সাব্বভৌমিক ধর্ম বলিয়। দাবী করিতে পারি, বেদ।্তুই 
জগতের একমাত্র বর্তমান সার্ধভৌমিক ধর্ম; কারণ, উহা কোন ব্যক্তি 
বিশেষের মতকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ কবিতে উপদেশ দেয় না, উহ! 
কেবল সনাতন তৰরসমূহই শিক্ষ। দিয়া থাকে । কোন ব্যক্তিবিশেষের সহিত 
অচ্ছেদ্যভাঁবে জড়িত ধন্ম, জগতের সমগ্র মানবজ।তি গ্রহণ করিতে পারে 
না। আমরা একটা ক্ষুদ্ধ সহরেই দেখিতে পাই, সেই সহরের বিভিন্ন 
ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন শত শত লোককে আপনাদের আদর্শ করিয়া থাকে । 
সুতর।ং মহন্মদ, বুদ্ধ বা গ্রীষ্ট এরূপ কোন এক ব্যক্তি কিরূপে সমগ্র জগতের 
আদর্শন্থরূপ হইতে পারেন %& অথবা সেই এক ব্যক্তির বাক্যপ্রমাণেই ব। 
সমগ্র শীভিবিঘ্য। আঁধ্যাদ্বিকতন্থ ও ধন্মকে সত্য বলিয়া কিরূপে স্বীকার 


হিন্দুধন্দই একমাত্র সার্ব- 
ভৌমিক ধন্ম কেন । 


ভারতে বিবেকানন্দ । ১৬৫ 





বরা যায়? বৈদাস্তিক ধন্মে এরপ কোন ব্যক্তিবিশেষের বাক্যকে প্রমাণ 
বলিয়া স্বীকার করিবার আবশ্তক হয় না। মানবের সনাতন প্রকৃতিই 
ইহার প্রমাণ, ইহার নীতিতন্থ মানব জাতির সনাতন আধ্যাঞ্সিক একত্বরূপ 
তিতির উপর প্রতিষ্ঠিত; এই একত্ব চেষ্টা করিয়া লাত করিবার নয়, 
উহা! পুর্ব হইতেই লব্ধ। 
অন্তদিকে আবার আমাদের খধিরা অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, জগতের অধিকাংশ লোকই. কোন না কোন 
অপঃদিকে শান্্কারগণ ঞ&ঁতি- ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর না করিয়া থাকিতে 
হাসিক আদর্শের প্রয়োজ- পারেনা। কোন না কোন আকারে লোকে 
শীয়হাও উপলব্ধি করিয়- একজন ব্যক্তিবিশেষস্বরূপ ঈশ্বর করিয়! লয়। 
ছিলেন। যে বুদ্ধদেব ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রচার 
করিয়া গেলেন , তাহার দেহত্যাগের পর পঞ্চাশ বর্ষ যাইতে না যাইতে 
তাহার শিল্পের তাহাকে ঈশ্বর করিয়া তুলিল। ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের 
প্রযেজন আছে আর আমরা! জানি, এইরূপ ঈশ্বরের বৃথা কল্পনা হইতে (অধি- 
কাংশ স্থলেই এইরূপ কান্মনিক ঈশ্বর মীনবের উপাসনার অযোগ্য) 
শ্ে্ঠতর জীবন্ত ঈশ্বর সকল এই পৃথিবীতে সময়ে সময়ে আমাদের মধ্যেই 
আবিভূতি হইয়া বাস করিয়া থাকেন। কোনরূপ কাল্পনিক ইশ্বর হইতে 
আমাদের কল্পনাস্থষ্ট কোন বস্ত হইতে, আমর! ঈশ্বর সন্বপ্ধে যাহা কিছু ধারণ! 
করিতে পারি, তাহা হইতে তাহারা অধিকতর পুজার যোগ্য । ইশ্বর 
সম্বন্ধে তুমি আমি ঘতটা ধারণ! করিতে পারি, তাহা! অপেক্ষা! শ্রীকৃষ্ণ অনেঞ্, 
বড়। আমরা আমাদের মনে বতদ্ুর উচ্চ অ.দর্শে্ধ চিত্তা করিতে পারি, 
বদ্ধ হণপে %1 উচ্চ আদর্শ, জীবন্ত আদর্শ ্ুরূপ ধারণ! । সেই জন্যই সর্বপ্রকার 
কান্নক দেবতাকেও পদচ্যুত করিয়। তাহার! চিরকাল মানবের পুজা 
পাইয়। আপিয়াছেন। আমাদের খষির! ইহা জানিতেন; সেই জন্য তাহারা 
তারতবাসী সকলের পশ্ে এই মহাঁপুরুষগণের ; এই অবতারগণের পুজার 
পথ খুলিয়। দিয়া গিয়াছেন। সুধু তাহাই নহে, যিনি আমাদের সব্বশ্রেষ্ঠ 
সবতার, তিনি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়া গিয়াছেন, 
ঘদৃধদূবিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদুঙ্ভিতমেব ব1। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং ময তেজে।২ংশসশুবং ।। 
ভাবার্থ এই,__ মানুষের মধ্য দি] যেখানেই অভ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির 


১৬৬ ভারতীয় মহ্থাপুরূষগণ | 


প্পসসসসসপাাা 
প্রকাশ হয় জানিও সেখানে আমি বর্তমান ; আমা হইতেই এই আধ্যাত্মিক 

শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে । 
ইহা দ্বারা হিন্দুগণের পক্ষে সকল দেশের সকল ক্মবতারকে উপাসন 
করিবার দ্বার খুলিয়। দেওয়া হইয়াছে! হিন্দু যে কোন দেশের যেকোন 
সাধু মহাত্মার পূজা করিতে পারে। আমরা 
কার্য্যতঃও দেখিতে পাই, আমরা অনেক সময় 
্ীষ্টিয়ানদের চর্চেও মুসলমানদের মসজিদে গিয়া 
উপাসন। করিয়া থাকি। ইহা তালই বলিতে 
হইবে। কেন আমর! এরূপ উপাসন। না করিব? আমি পূর্বেই বলিয়াছি, 
আমাদের ধর্ম সার্বভৌমিক | উহা! এত উদার, এত প্রশস্ত যে; উহা সর্ব- 
প্রকার আদর্শকেই সাদরে গ্রহণ করিতে পারে । জগতে যত প্রকার ধর্দের 
আদর্শ আছে, তাহাদিগকে এখনই গ্রহণ কর! যাইতে পারে, আর ভাব- 
স্যতে ষে সকল বিতিন্ন আদর্শ আসিবে, তাহাদের জন্য আমর ধৈর্য্যে 
সহিত অপেক্ষা করিতে পারি। সেগুলিকেও্ড এরূপে গ্রহণ করিতে 
হইবে, বৈদাস্তিক ধর্মই তাহার অনস্ত বাহু প্রসারিত করিয়। সকলগুলিকেই 

আলিঙ্গন করিয়! লইবেন। 
ঈশ্বরাবতার সম্বন্ধে আমাদের মোটামুট ধারণা এই | ইহাদের অপেক্ষা 
একটু নিয়শ্রেণীর আর একপ্রকার মহাপুরুষ আছেন। বেদে খষি শব্ের 
পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় আর 


সকল দেশের, সকল ধর্ম্মেৰ 
সকল অবতারই হিন্দুর 
উপাস্ন্য। 


খষি অর্থাৎ যিনি ধর্মাকে আজকাল ইহ! একটী চলিত শব্ধ হইয়া! পড়িয়াছে। 
সাক্ষ।(ৎভাবে উপলব্ধি ্ি বি 
করিয়াছেন। রত চা 1: বাান্রা 


ইহার তাৎ্পর্ধ্য বুঝিতে হইবে। খধি অথে 
মন্রদ্রেষ্টা অর্থাৎ যিনি সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। অতি প্রাচীন 
কাল হইতেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল যে, ধর্ের প্রমাণ কি? 
বহিরিজ্দ্িয়ের সাঁক্ষ্যে ধর্দের সত্যত। প্রমাণিত হয় না, ইহা অতি প্রাচীন 
কাল হইতেই খধির। বলিয়। গিয়াছেন। 
“যতো বাচে। নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।? 
'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি | ইত্যাদি 
অর্থাং- «মনের সহিত বাক্য, যাহাকে না পাইয়। ষাহ। হইতে ফিরিয়া 
আলে? 


ভীরতে বিবেকানন্দ | ১৬৭ 


'সেখানে চক্ষু যাইতে পারে না) বাক্যও যাইতে পারে না, মনও 
নহে। ইত্যাদি। 

শত শত বুগ ধরিয়। খবিরা এই কথা! বলিয়। গিয়াছেন। বাহ্‌ প্রকৃতি 
আমাদিগকে আত্মার অস্তিত্বঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অনস্ত জীবন, মানবের 
চরম লক্ষ্য প্রস্ততি বিষয়ে কোন উত্তর দিতে অক্ষম। এই মনের সর্বদ!| 
পরিণাম হইতেছে, সর্বদাই যেন উহার প্রবাহ চলিয়াছে, উহ1 সসীম, 
উহ! যেন খণ্ড খণ্ড ভাবে ভার্গিয়৷ চুরিয়া রহিয়।ছে। উহা! কিরূপে সেই 
অনন্ত, অপরিবর্তন্ণীল, অখণ্ড, অবিভাজ্য, সনাতন বস্তর সংবাদ দিবে? 
কখনই পারে না। আর যখনই মাঁনবজ্জাতি চৈতন্তহীন জড় হইতে এই 
সকল প্রশ্নের উত্তর লাত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ইতিহাঁসই জানেন, তাহার 
ফলন কিরূপ অশুভ হইয়ছে। তবে এ বেদোক্ত জ্ঞান কোথা হইতে 
আসিল? খাষির মধ্য দিয়া আসিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই জ্ঞানলাত 
হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়ভ্ঞানই কি মানুষের সর্বন্থ? কে ইহা! বলিতে সাহসী 
হইবে? আমাদের জীবনে, আম।দের প্রত্যেকেরই জীবনে এমন মুষ্ু্ত 
সকল আপিয়া থাকে, হয়ত আমাদের সম্মুখেই আমাদের কোন প্রিয়জনের 
মৃত্যু হইল, অথবা আমব। অন্ত কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলাম, অথব| 
অতিশয় আনন্দের কারণ হইল--এই সকল অবস্থায় সময়ে সময়ে যনট! যেন 
একেবারে স্থির হইয়। যায়। অনেক সময়ে অনেক অবস্থায় এমন ঘটে ষে, 
যনটা স্থির হইয়। গিয্ব। ক্ষণকালের জন্য উহার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে 
পায়। তখন সে সেই অনন্তের একটু আতাস পায়, তখন আমাদের 
সন্ুথে এমন এক বস্ত প্রক।শিত হয়, ধেখানে মন বা বাক্য কিছুই যাইতে 
পারে না। সাধারণ লোকের জীবনেই সময়ে সময়ে এইরূপ ঘটিয়া থাকে; 
অতাসের দ্বার এই অবস্থাকে প্রগাচ়, স্থায়ী ও সম্পূর্ণ করিতে হইবে। 
মানব শত শত যুগ পূর্বে আবিষ্কার করিরাছিল যে, আত্ম! ইন্ট্রিয় বারা বন্ধ 
বা সীমাবদ্ধ নহে? শুধু তাহাই নহে, উহা! জ্ঞানের দ্বারাও সীমাবদ্ধ নহে। 
আমাদের বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান সেই আত্মারূপ অনস্ত শৃঙ্খলের একটা 
ক্র অংশমাত্র। সম্ভ। জ্র/নের সহিত অতিন্ন নহে, জ্ঞান সত্তার একটী অংশ- 
বিশেষমাত্র। খবির! জ্ঞানের" অতীত ভূমিতে নিরাঁকভাবে আত্মান্ষন্ধান 
করিয়াছেন+ জ্ঞান পঞ্চেল্্িয় দ্বারা সীমাবদ্ধ। আধ্যাত্মিক জগতের সত্য 
শীত করিতে হইলে মানুষকে উহার অতীত প্রদেশে, ইন্দ্রিয়ের বাহিরে 


১৬৮ ভারতীয় মহাঁপুরুষগণ । 





যাইতেই হইবে । আর এখনও এমন ব্যক্তি সকল আছেন, ধাহ।রা পঞ্চে- 
জ্রিয়ের সীম।র বহির্দেশে যাইতে সক্ষম । ই"হ।দিগক্কই খষি বলে, কারণ, 
ইহারা আধ্যাত্মিক সত্য সমূহের সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। সুতরাং আমার 
সম্মুখস্থ এই টেবিলটাকে যেমন আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণে জানিম্ব! থাকি, 
বেদনিহিত সত্যসমূহের প্রমাণও তদ্প প্রতাক্গান্থভৃতি। টেবিলটিকে আমরা 
ইন্দ্রিয়যোগে উপলব্ধি করিয়া থাকি, আর আধ্যাগ্সিক সত্যসমূহও জীবাস্মার 
জ্ঞানাতীত অবস্থায় সাক্ষাত্রুত হইয়। থাকে । এই খবিত্বলাভ দেশকাল 
লিঙ্গ বা জাতিবিশেষের উপর নির্ভর কবে না। বাত্স্ায়ন অকুতোভয়ে 
বলিয়াছেন যে, এই খধিত্ব খবির বংশধরগণের, আর্যা, অনার্ধয) এমন কি, 
ম্রেচ্ছগণের পর্য্যস্ত সাধারণ সম্পত্তি । 

বেদের খষিত্ব বলিতে ইহাই বুঝায়; আমাদিগকে ভারতীয় ধর্মের এই 
আদর্শকে সর্ব! ম্মরণ রাখিতে হইবে, আর আমি ইচ্ছা করি যে, 
জগতের অন্যান্ত জাতিরাও এই আদর্শটীকে বুঝিয়া 
স্মরণ রাখিবেন, কারণ, তাহা হইলে বিভিন্ন 
ধর্মে বিবাদ বিসম্বাদ কমিরা যাইবে। শাস্বপাঠে 
ধর্মলাত হয় না, অথবা মতমতাস্তরের দ্বার। বা 
বচনে, এমন কি, তকযুক্তি বিচারের দ্বারাও ধর্মলাত হয় না। ধর্ম সাক্ষাং- 
কার কবিতে হইবে- খধি হইতে হইবে। বন্ধুগণ, যতদিন না তোমাদের 
প্রত্যেকেই খবি হইতেছ। যঘত্দিন না আধ্যাত্মিক সত্য সাক্ষ।ৎকার করিতেছ। 
ততদিন তোমাদের ধর্মজীবন আরন্ত হয় নাই জানিবে। যতর্দিন না তোমা- 
দের এই জ্ঞানীতীত অবস্থ। খুলিয়া যায়, ততদিন ধর্ম কেবল কথার কথামাত্র, 
ততদিন কেবল ধন্মলাভের জন্য প্রস্তুত হইতেছ মার, ততদিন তোমরা পরের 
মুখে ঝাল খাইতেছ মাত্র। এক সময়ে বুদ্ধদেবের সহিত কতকগুলি ত্রাঙ্মণের 
তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনি একটী অতি সুন্দধ কথ! বলিয়া- 
ছিলেন-__তাহ? এখানে বেশ খাটে। ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধদেবের নিকট যাইয়। 
বরন্ের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস হন। সেই মহাপুরুষ তাহাদিগকে জিজ্ঞাস 
করেন, “আপনারা কি ব্রহ্গকে দেখিয়াছেন ? তাহারা বলিলেন, “না 
আমরা দেখি নাই। বুদ্ধদেব আবার তাহাদিগকে গিজ্ঞ(সিলেন, “আপনা 
দের পিতৃগণ কি তাহাকে দেখিয়ছেন ? “না, তাহারাঁও দেখেন নাই) 
“আপনাদের পিতামহগণ ? “আমদের বোধ হয়, তাহারাও তাঁহাকে দেখেন 


ধর্ধলীবন লাভ করিতে হইলে 
ধবি হইতে হইবে- 
বুদ্ধ'দব ও ব্রাঙ্গণণাণ। 


ভারতে বিবেকানমীধ ১৬৯ 


মাই। তখন বুদ্ধদেব বলিলেন, 'বন্ধুগণ, আপনাদের পিতাপিতামহগণও 
ষাহাকে দেখেন নাই, এমন পুরুষ সম্বন্ধে অ।পনারা কিন্রুপে বিচার দ্বার 
পরস্পরকে পরাম্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন  সম্বগ্রজগৎ ইহাই করি" 
তেছে। বেদান্তের ভাষায় আঁমাদিপ্রকেও খলিতে হইবে,+- 
নায়মাত্মা গ্রবচনেন লত্যে। 
ম মেধয়। ন বছনা শ্রদতেন ।? 

বাগাড়ত্বর দ্বার সেই আত্মাকে লাত করা ধায় না, প্রবল মেধ! দ্বারা 
তাহাকে লাত কর! যায় ন, এমন কি, বেদপাঠের দ্বারাও নয় €? 

জগতের সমগ্র জতিকে বেদের ভাষায় আমাদিগকে ধলিতে হইকে, 
(তোমাদের বিবাদ বিসম্বাদ্দ বৃথা; তোমরা যে ঈশ্বরকে প্রচার করিতে 
চাও, তাহাকে দেখিয়াছ কি? যদি ন! দেখিয়া 
থাক, তবে বৃথাই তোমার প্রচার) তুমি কি 
বলিতেছ, তাহাই তুমি জান না আর যদি তু 
ঈশ্বরকে দেখি থাক, তুমি আর বিবাদ করিবে 
ন1, তোমার মুখ অন্য শ্রী ধারথ করিৰে। উপনিষদ্বের এক প্রাচীন খি 
তাহার পুত্রকে ব্রহ্ধক্ঞান লাভার্থ গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। যখন সে ফিরিল, 
পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি শিখিলে? পুত্র উত্তর দিল, সে নান! 
বিদ্য। শিখিয়াছে। পিতা বলিলেন, তোঁষার কিছুই হয় লাই; যাঁও, 
আবার গুরুগৃহে যাও। পুত্র আবার গুরুখৃহে গেল5 ফিরি আসিলে 
পিতা আবার সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন । পুক্র পুনরায় সেই সকল বিদ্যার 
কথাই বলিল। তাহাকে আর একবার গুরুগৃহে যাইতে হইল। এবার 
যখন সে ফিরিল, তখন তাহার মুখের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে! তখন পিত। 
বলিলেন, “বৎস, অদ্য তোমার মুখ ব্রহ্মবিদের ন্যাক উদ্ভালিত দেখিতেছি।ঃ 
ধন তুমি ঈশ্বরকে জানিবে, তখন তোমার মুখশ্রী, স্বর, তোমার সমগ্র 
আকৃতিই পরিবর্তিত হইবে। তুমি তখন মানবজ তির পক্ষে এক মহাকল্যাণ 
স্বরূপ হইবে । খষি হইলে কাহার শক্তি কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে 
না। অবশিষ্ট যাহা কিছু এই সকল বচন, যুক্তি বিচার, দর্শন, হেতবাধ, 
অদ্বৈতবাদ, এষন কি, বেদ পর্য্যস্ত এই ধধিত্ব লাতের জন্য প্রস্তুত হওয়। 
মাত্র, ওগুলি গৌণমাত্র ৷ খ্বধিত্ব লাঁতই মুখ্য। বেদ, ব্যাকরণ, জ্যোতি- 
বাছি সব গৌণ; তাহাই চরয জ্ঞান, যাহা! ভ্বারা আমর! সেই অপরিণামী 

খ 





প্রত্যেক হিচ্ছুকেই খবিত্ব 
লাভ করিতে হইবে--উপ- 
নিষদে পিতাপুত্র সংবাদ । 


১৭০ ভারতীয় মহাপুরুষগণ 


ভারাারাঃারারররারারারারারররারাাররারারাররাররারারারররারারিরারররারাররারিরাররারানাারাররনিকাররারররাররনরিারিজামাানিউররাররিামীরাররা রাত 
বন্তর লাক্ষাৎকার করিতে পারি। ধাহারা সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তাহা- 
রাই বৈদিক খাষি। খষি অর্থে আমরা এক শ্রেণীর বিশেষ অবস্থাপর ব্যক্তিকে 
বুঝিয়া থাকি । ধথার্থ হিন্দুপদবাচ্য হইতে গেলে আমাদের প্রত্যেককেই 
আমাদের জীবনের কোন ন। কোন অবস্থায় এই খধধিত্ব লাঁভ করিতে হইবে 
আর খধিত্ব লাভই হিন্দুর যুক্তি। কতকগুলি মতবাদে বিশ্বাস, সহশ্র সহত্র- 
মন্দির দর্শন বা জগতের যত নদী আছে সব গুলিতে গ্গান করিলে হিন্কুর মতে 
যুক্তি হইবে না। খাধি হইলে, মন্তত্রষ্ট হইলেই তবে মুক্তিলাত হইবে। 
পরবর্তী সময়ের কথা! আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, এ সময়ে 
সমগ্র জগৎ আলোড়নকারী মহাপুরুষগণ, শ্রেষ্ঠ অবভারগণ জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছেন। অবতারগণের সংখ্যা অনেক । ভাগবতের 
মতে অবতার অসংখ্য; তন্মধ্যে রাখ ও ক্কষ্খই 
ভারতে বিশেষভাবে পুজিত হইয়া থাকেন। মহধি বান্পীকি এই প্রাগীন 
বীরযুগের আদর্শ, সত্যপরায়ণত ও সমগ্র নীতিতত্বের সাকার মূর্তিস্বরূপ, 
আদর্শ তনয়, আদর্শ পতি, আদর্শ পিতা সর্ধোপরি, আদর্শ রাজ। রামচন্ত্রের 
চরিত্র চিত্রিত করিয়া! আমাদের সমক্ষে স্থাপিত করিয়াছেন। এই মহাকবি 
যে ভাষায় রমচরিজ্্র বর্ণনা করিয়ছেন, ত৭পেক্ষা শুদ্ধতর। মধুরতর, অথচ 
সরলতর ভাষা আর হইতে পারে ন1। আর সীতার কথা কি বলিব? 
তোমর। জগতের প্রাচীন সাহিত্য সমগ্র অধ্যয়ন করিয়। নিঃশেষ করিতে 
পার, আর আমি তোষাদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, জগতের 
ভাবী সাহিতা সমূহও ঘিঃশেষ করিয়া আর একটী সীতার চরিত্র বাহির 
করিতে পারিবে না। সীতাচরিত্র অসাধারণ; 
এঁ চরিত্র এ একবার মাক্রই চিত্রিত হইয়াছে 
আর কখনও হয় নাই, হইবেও না। রাম হয়ত অনেকগুলি হইয়ছেন, কিন্ত 
ীতা আর হয় নাই। ভারতীয় বমনদীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা 
তাহার আদর্শ; রমণী চরিত্ের ধত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই 
এক সীতাঁচরিত্রেরই আশ্রিত; আর সমগ্র আর্ধ্যাবর্ভ ভূমিতে এই সহস্র 
সহত্র বর্ষ ধরিয়া তিনি এখানকার আবালবদ্ধবনিতার পুজা! পাইয়া আসিতে 
ছেন। মহামহিযময়ী সীতা, স্বয়ং শুদ্ধতাঁ হইতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ুতার 
চুড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পুজা পাইবেন। যিনি বি্দুযাত্র 
বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়! সেই মহাছুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই 


ছগবান্‌ রামচন্দ্র। 


আদর্শ হিম্দুনারী সীতাদেবী। 


ভরিতে বিবেকানন্দ | ১১ 





মিত্যাসাধ্বী নিত্যবিশুদ্বস্বতাবা আদর্শ পত্ী সীতা, সেই নরলোকের, এষন কি, 
দেবলোকের পর্য্যন্ত আদর্শভূতা মহনীয়চরিত্রা সীতা চিরদিনই আমাদের 
জাতীয় দেবতারপে বর্তযান থাকিবেন। আমরা সকলেই ত্বাহার চরিত্র 
বিশেষরপে জানি, সুতরাং উহার বিশেষ বর্ণনার আবশ্তক করে না। 
আমাদের সব পুরাণ নষ্ট হইয়া ধাইতে পারে, এযন কি, আমাদের বেদ 
পর্য্যন্ত লোপ পাইতে পারে, আমাদের সংস্কত তাঁবা পর্য্স্ত চিরদিনের জন্য 
কালত্রোতে বিলুপ্ত হুইতে পারে, কিন্তু আমার বাক্য অবহিত হইয়। শ্রবণ 
কর, যতদিন পর্য্যস্ত ভারতে অতিশয় গ্রাম্যভাঘাভাঁষী পাঁচজন হিন্দুও থাকিবে, 
ততদিন পর্য্যস্ত সীতার উপাখ্যান থাকিবে । সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় 
মজ্জ্ায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন; প্রত্যেক হিম্বু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাঁজ- 
মানা; আমরা সকলেই সীতার সম্তান। আমাদের নারীগণকে আধুনিক 
ভাবে গঠিত করিবার যে সকল চেষ্ট। হইতেছে, ষদ্দি সপে সকল চেষ্টার মধ্যে 
তাহাদিগকে সীতাচরিত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে 
সেগুলি বিফল হইবে । ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্ক অন্থস৫ণ করিয়া 
আপনাদের উন্নতির বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীতর 
উন্নতির একমাত্র পথ। 
তার পর তাহার কথ আলোচন। করা যাউক, ধিনি নানাভাবে পুজিত 
হইয়া থাকেন_বিনি আবালবৃদ্ধবনিত ভারতব।সী সকলেরই পরমপ্রিয় 
ইঞ্টদেবত।। আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়। একগা 
তার ৪ মুর্তি তগবাদ্‌ বলিতেছি, ভাঁগবতকার ধাহীকে অবতার বলিয়াই 
নর তৃপ্ত হন নাই, বলিয়াছেন, 
“এতে চাংশঃ কলা পুংসঃ কষ্তস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং। 
অন্যান্ত অবতার সেই ভগবানের অংশ ও কলান্বরূপ, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং 
ভগবান্‌। 
আর বখন আমর তাহার বিবিধভাবসমন্থিত চরিত্রের বিষয় আলোচন। 
করি, তখন তাহার প্রতি ঘষে এবসপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহ! কিছু 
আশ্চর্য্য বোধ হয় না। তিনি একাধারে অপূর্ব সন্সযাসী ও অন্তুত গৃহী 
ছিলেন; তাহার যধ্যে অত্যন্ভুত রজঃশক্তির বিকাশ দেখা গিয়াছিল, অথচ 
তাহার অস্ুত ত্যাগ ছিঙ্গ। গীতা পাঠ না করিলে কৃষ্ণচরিত্র কখনই বুঝ! 
ধাইতে পারে না, কারণ, তিনি তাহার নিজ উপদেশের যুর্ভিষান্‌ বিগ্রহস্ব রূপ 


3৭২ ভাঁরতীয় মহাপুরুঘগণ । 


ছিলেন। সকল জঅবতার্ই, যাহ তাহাকা! প্রচার করিতে আসিক়্াছিলেদ, 
তাহার জীবপ্ত উদ্দাহরণ গরূপ ছিলেন 1 গীতার প্রচারক ক্ৃষ্জ চিরজীবন সেই 
ভগবাগীতার সাকার বিগ্রহস্বরূপ বর্তমান ছিলেন, তিনি অমাসক্তির মহান্‌ 
দৃ্টান্তত্বরূপ ছিলেন। তিনি স্বয়ং সিংহাসমে অধিরোহখ করিলেন না; সেই 
সম্ষগ্র ভারতের নেতা, ধাঁহার বাক্যে রাজগণ নিজ নিজ সিংহাসন ছাড়িয়া 
ভূপতিত হইভেন, তিনি রাজ হইতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি বাল্যকালে 
যেমন সরল ভাবে গোপীদের সহিত ক্রীড়া করিতেন, জীবনের অন্ত অবস্থায়ও 
তাহার সেই সরল ভাবের ব্যত্যয় হয় নাই। 

তাহার জীবনের সেই ?রম্মরণীয় অধায়ের কথা! যনে পড়িতেছে 
যাহ! অতি ছুর্বোধ্য; যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কেহ পূর্ণবক্ষচারী ও পবিত্রভাব 
হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যস্ত যাহা বুকিবার চেষ্টা, করাও উচিত নয় ১ সেই 
প্রেমের অত্যন্ত রিক।শ যাহা সেই বন্দাবনের 
মধুর লীলায় বূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে $ প্রেম- 
মদিরা' পানে ষে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছে, সে ব্যতীত আর কেহ যাহ! 
বুবিতে অক্ষম। কে সেই গোপীদের প্রেষজনিত বিরহ্যন্ত্রণীর ভাব বুবিতে 
সক্ষম, ষে প্রেম প্রেমের চরম আদর্শস্বরূপ, যে প্রেম আর কিছু চাহে না, 
ষে প্রেম স্বর্গ পর্য্যস্ত আকাজ্ষা করে না, যে প্রেম ইহলোক পরলোকেব 
কোন বন্ত কাঁমন! করে না। আর হে বন্ধুগণ, এই গৌপীপ্রেষ হারাই 
সগুণ নি ঈশ্বরবাদের একমাঁর সামগ্রস্ত সাধন হইয়াছে। আমরা জানি, 
মান্ুুষ সগ্ণ ঈশ্বর হইতে উচ্চতর ধারণা করিতে 
অক্ষম । আমর! ইহাঁও জানি, দার্শনিক দৃষ্টিতে সমগ্র 
জগছ্যাপী সমগ্র জগৎ ধাহার বিকাশমাত্র, সেই 
নিগুপ ঈশ্বরে বিশ্বাসই স্বাতাকিক। এদ্রিকে আমাদের প্রাণ একটা সাকার 
বস্ত চায়। এমন বস্ত চায়, যাহা! আমরা ধরিতে পাবি, ধাহার পাদপন্সে প্রাণ 
চালিয়। দিতে পারি। সুতরাং সপ্ুণ ঈশ্বরই মানবস্বভাবের চূড়াস্ত ধারণ]। 
কিন্তু যুক্তি এই ধারণায় সন্তষ্ট হ তে পারে ন।। এ সেই অতি প্রাগীন, 
প্রাচীনতম সমস্তা_যাহ। ব্রহ্মহত্রে বিচারিত হইয়াছে, যাহা লইয়া বনবাস- 
কালে দ্রৌপদী যুধিষ্টিরের সহিত বিচার করিয়াছিলেন- যদি একজন সণ 
সম্পূর্ণ দয়।ময়, সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর থাকেন, তবে এ নরকবৎ সংসারের অস্তিত্ব 
কেন? কেন তিনি ইহ! স্থষ্ট করিপ্লেন? তাহাকে একজন মহাপক্ষপাতী; 





কৃ ও গে।পীপ্রেম | 


সগ্ডতণ ও নিগু পণ ঈশ্বরবাদের 
সামঞ্জস্য গোপীপ্রেমে। 


ভারতে বিবেকানন্দ । ১৭৩ 


ঈশ্বর খলিতে হইবে । ইহার কোনরূপ মীমাংসাই হয় নাই; কেবল গোপী- 
প্রেম সন্বদ্ধে শাস্ত্রে যাহা পড়িয়া থাক তাহাতেই ইহার মীমাংসা হইয়াছে । 
কষ্জের প্রতি কোন বিশেষণ প্রয়োগ করিতে তাহার। চাহিত না) তিনি 
ঘে সৃতিকর্তী, তিনি যে সর্বশক্তিঘান্, তাহা তাহারা জানিতে চাহিত ন!। 
তাহার কেবল বুঝিত, তিনি প্রেমময় ; ইহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট? 
গোপীরা কৃষ্ণকে কেবল বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বলিয়। বুঝিত। সেই বহু অনিকিনীর 
নেতা, রাজাধিরাজ কৃষ্ণ তাহাদের নিকট বরাবর সেই রাখালবালকই 
ছিলেন। 

ন ধনং ন জনং ন কবিতাং সুন্দরীং বী জগদীশ কাময়ে। 

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাত্তক্তিরহৈতুক্ীী ত্বয়ি ॥ 

হে ক্ষগদীশ, আমি ধন জন কবিত] ব1 সুন্দরী কিছুই গ্রার্থনা৷ করি নাঃ 
ছে ঈশ্বর, তোমার প্রতি জন্মে জন্মে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে । 
ধর্মের ইতিহাসে ইহা এক নূতন অধ্যায়--এই অহৈতুকী ভক্তি, এই নিফায 
কর্ম; আর মানুষের ইতিহাসে ভারতক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার কৃষ্ণের যু 
হইতে সর্বপ্রথম এই তত নির্ণত হইয়ান্ছে। ভয়ের ধর্ম, কামনার ধর্ম 
চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল-আর মন্ুম্ত হৃদয়ের স্বাভাবিক নরকভীতি ও 
ব্খ হুখতোগেচ্ছ। সত্তেও এই অহৈতুকী ভক্তি ও নিষ্কাম কর্দরূপ শ্রেঠতম 
আদর্শের অভ্যুদয় হইল। 

এ প্রেমের মহিমা আর কি বলিব! এই মাত্র তোমাদ্দিগকে ধলিয়াছি 
যে, গোপীপ্রেম উপলব্ধি কর! বড়ই কঠিন। আমাদের মধ্যেও এমন নির্ববো- 
ধের অসন্তাব নাই, ধাহার শ্রীকষ্ জীবনের এই 
অতি অপূর্ব অংশের অন্তুত তাৎপর্যয বুঝিতে 
অক্ষম। আমি আবার বলিতেছি, আমাদের 
সহিতই শোণিতসম্বন্ধে সন্বদ্ধ অশুদ্ধাত্আা নির্বোধ অনেক আছে, যাহার! 
গোপীপ্রেমের নাষ শুনিলে যেন উহাকে অতি অপবিত্র ব্যাপার ভাবিয়া! ভয়ে 
দশ হাত পিস্থাইয়। যায়। তাহাদিগকে আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাই, 
অ।পনার মনকে আগে বিশুদ্ধ কর আর তোমাদিগকে ইহাঁও স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, যিনি এই গোগীপ্রেমষ বর্ন করিয়াছেন, তিনি আর কেহই 
হেন, সেই আজন্মগুদ্ধ, ব্যাসতনঘ় শুক। যতদিন হৃদয়ে স্বার্থপরত। থাকে; 
ততাদন ভগবতপ্রেম অসম্ভব । উহ! কেবল দোঁকানদারি; আমি তোমায় 


অশ্ুদ্ধচিত্ত ব্ক্তির গোপীপ্রেম 
চর্চায় অনধিকার ! 


১৭৪ ভারতীয় মহাপুরুধগণ । 








কিছু দিতেছি, প্রভু ভুমি আমায় কিছু দাও। আর তখবান্‌ বলিতেছেন, 
যদি তুমি এক্সপ না কর, তাহ! হইলে তুমি মরিলে তোমার দ্েখিয়। নইব। 
চিরকাল আমি তোমায় দক্ষে ষার্ব। সকাম ব্যক্তির ঈশ্বরধারণ। এইকপ। 
বত দিন মাথায় এই সব ভাব থাকে, ততদিন গোপীদের প্রেষজনিত বিরহের 
উন্মত্ততা লোকে কি করিয়া বুঝিবে? 
সুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা স্থষ্ঠ, চুিতং । 
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নম্তেইধরা মৃতম্‌ ॥ 

“একবার মাত্র ষ্দি সেই অধরের মধুর চুম্বন লাভ করা যায়, যাহাকে 
তুমি একবার চুত্বন করিয়াছ, চিরকাল ধরিয়া তোমার জন্ত তাহার পিপাস৷ 
বাড়িতে থাকে, তাহার সকল ছুঃখ চলিয়া যায় তখন আমাদের অন্থান্ 
সকল বিষয়ে আপক্তি চলিয়৷ যায়, কেবল তুমিই তখন একমাক্স প্রীতির 
বস্ত হও।; 

প্রথমে এই কাঞ্চদ, নাম বশ, এই ক্ষুত্র সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড় 
দেখি। তখনই, কেবল তখনই তোমরা গোপীপ্রেষ কি তাহ। বুঝিবে। 
উহ। এত বিশুদ্ধ জিনিষ যে, সর্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিব।র চেষ্টা করাই 
উচিত নয়। যতদিন পর্য্স্ত না আম্মা! সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, ততদ্দিন উহা! বুঝি- 
বার চেষ্টা বৃখা। প্রতি মুহূর্তে ধাহাদের হৃদয়ে কামকাঞ্চনষশোলিগ্পার 
বুদ্ধ দর উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে ও উহার সমালোচনা 
করিতে যায়! কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেন্তই যে এই গোপীপ্রেম শিক্ষা! 
এমন কি, দর্শন শাস্ত্র শিরোমণি গীতা প্্যস্ত সেই 
অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার নিকট দাড়াইতে পারে না। 
কারণ, গীতায় সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য 
মুক্তি সাধনের উপদেশ দেওয়। হইয়াছে; কিন্ত এই 
গোপীত্রেমে ঈশ্বররসান্থা্দের উন্মত্ত, ঘোব্ব প্রেমোন্মতত1 ষাঞ্জ বিদ্যমান) 
এখানে গুরু শিশ্ত শাস্ত্র উপদেশ ঈশ্বর স্বর্গ সব একাকার, ভয়ের ধর্শের চিহ্- 
মাত্র নাই, সব গিয়াছে--আছে কেবল প্রেযোন্মত্ততাঁ। তখন সংসারের 
আর কিছু মনে থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে সেই কৃষ্ণ, একমাত্র সেই কৃঝ 
ব্যতীত আর কিন্ুই দেখেন না, তখন তিনি সর্বপ্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, 
তাহার নিজের মুখ পর্য্স্ত তখন কৃষ্ণের হ্যায় দেখায়, তাহার আত্মা তখন 
কঝঃবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া যায়। মহানুভাব কৃষ্ণের ঈদৃশ মহিমা ! 


গীতোক্ত উপদেশেরও উপরে 
গোগীপ্রেমের স্থান- কেবল 
ত্যাগীর উহতে অধিকার । 


ভারতে বিবেক্কানন্দ | ১৭৫ 


লী তরে সারা তেও 

ক₹ষ্ণ জীবনের অবান্তর কখ। লইয়! সময় বৃথা ব্যয় করিও না? তর্দীয় জীবনের 
মুখ্য অংশ যাহা, তাহাই অধলম্বন কর। কৃষ্ণের জীবন চরিতে হয়ত অনেক 
এতিহাসিক গলদ বাহির হইতে পারে, অনেক বিষয় 
হয়ত প্রক্ষিণ্ত হঠয়াছে। এ সবইসত্য হইতে 
পারে, কিন্তু তাহ! হইগেও এ সময়ে সমাজে যে 
এক অপূর্ব নূতন ভাবের অভ্যুদয় হইলঃ তাহার অবস্তই কোনরূপ ভিত্তি 
ছিল। অন্ত ঘষে কোনও মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করিলেই দেখিতে 
পাই ষে, তিনি তাহার পূর্ববর্তী কতকগুলি ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র ; আমরা 
দেখিতে পাই ষে, তিনি তাহার নিজ দেশে, এমন কি, সেই সময়ে ঘে সকল 
শিক্ষ! প্রচলিত ছিল, শুদ্ধ তাহাই মাত্র প্রচার করিয়। গিয়াছেন। এমন কি 
সেই মহাপুরুষ আদৌ ছিলেন কিনা সেই সন্বন্ধেই গুরুতর সন্দেহ থাকিতে 
পারে। কিন্ত কষ্ণের উপদেশ বলিয়। কথিত এই নিষ্কাথ কর্ম ও নিফাম 
প্রেমতন্ব জগতে এক অভিনব মৌলিক আবিষ্রিয়া নহে, ইহা প্রমাণ করুন 
দেখি। বদি না পারেন তবে অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোনও 
এক ব্যক্তি নিশ্চয়ই এই তন্বগুলি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এ&ঁ তত্বগুলি 
অপর কে|নও ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা 
যায় না। ফারণ, কৃষ্চের আবিভাব কালে সর্ধ সাধারণের মধ্যে ধী তস্ 
প্রচারিত ছিল বলিয়! জানা যায় না। ভগবান্‌ কষই ইহার প্রথম প্রচারক, 
স্তাহার শিষ্য বেদব্যাস উক্ত তন্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন। 
মানব ভাষায় এরপ শ্রেষ্ঠতম আদর্শ আর কখনও চিত্রিত হয় নাই। আমর! 
তীহা'র গ্রন্থে গোপীজনবল্পত সেই বন্দাবনের রাখালরাজ হইতে আর কোনও 
উচ্চ আদর্শ পাই না। খন তোমাদের মস্তিষ্কে এই উন্নততা! প্রবিষ্ট হইবে, 
ঘখন তোমর। মহাতাগ। গোপীগণের ভাব বুঝিবে, তখনই তোঁমর] প্রেম কি 
বস্ত জানিতে পাঁরিবে। যখন সমগ্র জগৎ তোমাদের দৃ্টিপথ হইতে অস্তহিত 
হইবে, যখন তোমাদের হৃদয়ে অন্ত কোনও কামন। থাকিবে না, ধখন 
তোমাদের সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হইবে, আর কোনও লক্ষ্য ধাকিবে না, এমন 
কি, যখন তোমাদের সত্যান্থসন্ধান স্প. হা পর্য্যত্ত থাকিবে না, তখনই তোমাদের 
হদয়ে সেই প্রেমোন্ত্ততার আবির্ভাব হইবে, তখনই তোমরা গোপীদের 
অহৈতুকী প্রেমের শক্তি বুঝিবে। ইহাই লক্ষ্য। যখন এই প্রেষ পাইলে, 
তখন সব পাইলে। 


রুষ্োপদ্দেশের অভিনব ও 
কৃষ্ণের ঈতিহাসিকত্ব। 


১৭৬ ভারতীয় মহাপুরুষগণ। 


এইবার আমরা! একটু নিয়ন্তরে নামিয়! গীতাগচারক কৃষ্ণ সম্বন্ধে আলো- 

চনা করিব। ভারতে এখন অনেকের মধ্যে এফট। চেষ্টা দেখা যায়) সেটা 
যেন ঘোড়াতে গাড়ী যোতার মত। আমাদের 
মধ্যে গ্গনেকের ধারণা) কষ। ৫গাপীদের সহিত্ত 
প্রেম করিয়াছেন, এটা ম্নেন কি এক রকম! সাহেবরাও ইহা! বড় 
পছন্দ করেন না। অমুক পণ্ডিত এই গোপীপ্রেম্টাকে বড় সুবিধা মনে 
করেম না। তবে আর কি, গোপীদের যমুনার জলে. ভাসিয়ে দাও। মহাঁ- 
ভারতে ছু এক স্থল ছাড়া গৌপীদের প্রসঙ্গই নাই। কেবল দ্রোপদীর স্ভবের 
যধ্যে এবং শিশুপালবধে শিশুপাঞ্রার বক্তৃতায় বৃন্দবনের কথ! আছে মাত্র। 
আমর! এখন সেই আদর্শপ্রেমিক আ্রীকষ্খের কথা 
ভাত ছাড়িয়া একটু নিয়স্তরে নামিয়! গীতাপ্রচারক 
তাথ্যে ও নীতায প্রতো_ ভকফের কথা আলোনন! করিব। এখানেও 
গ্ীতায় সর্যধমতসমন্থয়। আমর। দেখিতে পাই, গীতার ভ্তায় বেদের ভাস 
আর কখন হয় নাই, হইবেও না। শ্রুতি বা উপ- 

নিঘদের তাৎপর্য বুঝ! ঘড় কঠিন; কারণ, নান ভাষ্যকার সকলেই নিজ 
নিজ মতানুযায়ী উহ! ব্যাখ্যঃ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশেষে যিনি 
স্বয়ং শ্রুতির বক্তা, সেই ভগবান্‌ নিজে আসিয়! গীতার প্রচারকরূপে শ্রুতির 
অর্থ বুঝাইলেন আর আজ ভারতে সেই ব্যাখ্যা- প্রণালীর বিশেষ প্রয়োজন 
হইয়াছে, সমগ্র জগতে ইহার প্রষ্বোজন হইয়াছে । আশ্চর্যের বিষয়, শাস্ত্রের 
পরবর্তী ব্যাখ্যাকারগণ, এমন কি, গীতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পর্ধ্যস্ত 
ভগ্নবছুক্ত তাৎপর্য্য ধরিতে পারেন নাই। গীতাতে কি দেখিতে পাওয়। বাক 
এবং আধুনিক ভাস্তকারগণের ভিতরই ব। কি দেখিতে পাওয়া ধায়? একজন 
অদ্বৈতবাদী ভান্তকার কোন উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেম) তাহার 
ভিতত্ব অনেক ছেততাবাত্বক বাক্য রহিয়াছে; তিনি কোনরূপে সেগুলিকে 
ভাঙ্গিয়। চুরিয়। নিজের মনোমত অর্থ তাহা হইতে বাহির করিলেন। আরার 
দ্বৈতধাদী ভান্তকারও অদ্বৈতবাদাত্মক বাক্যগুলি লইয়। তাহা হইতে তাঙ্গিয়া 
চুন্িয়া দ্বেত অর্থ করিলেন। কিন্তু গীতায় শ্রুতির তাৎ্পর্ধ্য এপ বিকৃত 
করিবার চেষ্টা নাই! ভগবান্‌ বলিতেছেন, এগুলি সব সত্য, জীবাত্মা ধীরে 
ধারে স্কুল হইতে সুক্ষ, সুক্্ম হইতে বুক্মতর সোপানে আরোহণ করিতেছেন, 
এইরূপে ক্রমশঃ তিনি সেই চরম লক্ষ্য অনস্ত পূর্ণস্বরূগে উপনীত হন। 


শীতাপ্রচারক কৃষ্ণ । 


ভারতে বিষেকানন্দ ৷ ১২৭৭ 
ভিলা জন সন প্লাস্টিক নিই 


শীতাতে এই ভাবে বেদের তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে! এমন কি, কর্মকাণ্ড 
পর্য্যন্ত গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে আর ইহা দেখান হইয়াছে যে, যদিও কর্মকাণ্ড 
স্াক্ষাতভাবে মুক্তির সাধন নহে, গে।এভাবে মুক্তির 
সাধন, ভথাপি উহা সত্য; মূর্ভিপুজাও সত্য, 
সর্ধপ্রকার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপও সত্য, কেবল 
একটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে চিত্তশুদ্ধি' যদি হয় শুদ্ধ ও 
অকপট হয়ঃ তবেই উপাসন1 সত্য হয় ও আমাদিগকে চরম লক্ষ্যে লইয়। 
যায় আর এই সব বিভিন্ন উপাঁ”ন। প্রণালীই সত্য, কারণ, সত্য ন। 
₹ইলে কেন সেগুলির স্থষ্টি হইল? আধুনিক অনেক ব্যক্তির মত”-বিভিন্ 
ধর্ম ও সম্প্রদায় কতকগুলি কপট ছুষ্ট লোকের কৃত) তাহার! কিছু অর্থ- 
লালসায় এই সকল ধর ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে। এ কথ! একেবারে ভুল। 
তাহাদের ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে ঘতই যুক্তিযুক্ত বলিয্বা বোঁধ হউক না কেন, 
উহ! সত্য নহে, প্রগুলি এরূপে ্ষ্ট হয় নাই। জীবাক্মার স্বাভাবিক প্রয়ো- 
জনে এগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে । বিভিন্ন শ্রেণীর যানবের ধর্্পিপাসা 
চর্ধিতার্থ করিবাব জন্য সেগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে, স্থুতরা তোমাদের 
উহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কোন ফল নাই। যেদিন সেই প্রয়োজন আর 
কিবে না, সেদিন সেই প্রয়োজনের অভাবের সহিত সেগুলিও লোপ 
পাইবে আর যত দিন এই প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন তুমি যতই উহাদের 
তীব্র সমালোচন। কর না কেন, ষতই উহাদের বিরুদ্ধে প্রচার কর মা কেন, 
ওগুলি অবশ্ঠই বিদ্যমান থাকিবে । তরবারি বন্দুকের সাহাষ্যে জগৎকে 
বুক্তস্রোতে ভাসাইয়া দ্বিতে পার, কিন্তু যতদিন প্রতিমার প্রয়োজন থাকিবে, 
ততদিন প্রতিম! পুজা থাকিবেই থাকিবে । এই বিভিন্ন অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও 
ধর্মের বিভিন্ন সোপান সকল অবশ্তই থাকিবে আর আমরা ভগবান্‌ শ্বীকফ্ের 
উপদেশে বুঝিতে পারিতেছি, সেগুলির কি প্রয়োজন । 

শ্রীকৃষ্ণের তিরোৌভাবের কিছুকাল পরেই ভারতেতিহাঁসের এক শোচনীয় 
অধ্যায় আরম্ভ হইল। আমরা গীতাতেই সম্প্রদায় সমুহের বিরোধকোলা- 
হলের দূরশ্রুত ধ্বনি শুনিয়া থাকি, আর সেই সামঞ্জস্তের অদ্ভূত উপদেষ্টা 
তগবান্‌ শুরুষ্জ মাঝে পড়িয়া! বিপোধ ভগ্ন করিয়। দ্বিতেছেন। তিনি 
বলিতেছেন,_- 


ময়ি সব্বমিদং প্রোতং হ্ত্রে মণিগণা ইব। 
৮৬৬, 


বিভিন্ন প্রকার সাধন প্রণালীর 
প্রযোজনীঘতা | 


১৭৮ ভাঁরতায় মহাপুরুঘগণ । 


যেমন স্ত্রে মণিগণ গ্রাধিত থাকে, ভদ্রপ আমাতেই সমস্ত ওতো 
ভাবে রহিয়াছে । 
আমরা সাম্প্রদায়িক বিরোধের দুরশ্রুত অস্ফুট ধ্বনি তখন হইতেই শুনিতে 
পাঁই। সম্ভবতঃ ভগবানের উপদেশে এই বিরোধ কিছুকাল মন্দীভূত হুইয়! 
সমন্বয় ও শান্তি আসিয়াছিল, কিন্তু আবার এ বিরোধ বাঁধিয়। উঠিল। 
শুধু ধর্মমত লইয়া! নহে, সম্ভবতঃ জাতি লইয়া এ বিবাদ চলিয়াছিল-_ আমা, 
দের সমাজের দুইটী প্রবল অঙ্গ ব্রাঙ্গণ ও ক্ষব্রিয়দের মধ্যে বিবাদ আরম্ত হয়। 
আর সহম্্র বর্ষ ধরিয়া যে মহান্‌ তরঙ্গে সমগ্র ভারতকে বন্যায় ভাসাইয়াছিল, 
তাহার সর্বোচ্চ চূড়ায় আমরা আর এক মহামহিম- 
ফর্মযোগিশ্রে্ঠ ভগবান ময় মৃত্তি দেখিয়া থাকি। তিনি আর কেহই মহেন, 
০৮০ আমাদেরই গৌতম শাক্যমুনি। আমর! তাহাকে 
ইশ্বরের অক্তাঁর বলিয়া পুজ। করিয়া থাকি, জগৎ এত বড় নির্ভাক নীতিতত্বের 
প্রচারক আর দেখে নাই । তিনি কর্্মষোগীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । সেই কুষ্াই যেন 
নিজেরই শিষ্যরূপে তাহার নিজ মতগুলি কার্ষ্য পরিণত করিবার জন্ত আবিস্্তত 
হইলেন । আবার সেই বাণী আবিভূতা। হইল, যাহা গীতায় শিক্ষ। দিয়াছিল,__ 
'স্বল্পমপ্যস্ত ধন্ন্ত প্ায়তে মহতো ভয়াৎ।” 
এই ধর্মের তি সামান্য অনুষ্ঠান করিলেও মহাঁন্‌ ভয় হইতে রক্ষ! করে। 
স্্িয়ে বৈশ্ান্তথা শৃদ্রান্তেংপি যাস্তি পরাং গতিং।; 
স্ত্রী, বৈশ্য, এমন কি; শৃদ্রগণ পর্য্যস্ত পরমগতি প্রাপ্ত হয়। 
গীতার বাক্যসমূহ, শ্রকষ্চের বন্তরগন্ভীর মহতীবাণী, সকলের বন্ধন, সকলের 
শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়। দেয়, সকলেরই সেই পরম পদ লাভের অধিকার 
ঘধোঁষণ করে। 
ইহৈব তৈঞ্জিতঃ সর্গে! যেষাং সাম্যে স্কিতৎ মনঃ। 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তন্মাঘ্বহ্ধণি তে স্থিতাঃ ॥ 
যাহাদের মন সাম্যতাবে অবস্থিত, তাহার! এখানেই সংসার জয় করিয়া- 
ছেন। ব্রহ্ম সমভাবাপন্ন ও নির্দোষ, সুতরাং তাহার! ব্রহ্দে অবস্থিত | 
সষং পশ্রুন্‌ হি সর্বত্র সমবস্থিতষীশ্বরং । 
'ম হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততে। যাতি পর্নাং গতিং ॥ 
পরমেশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অধস্থিত দেখিয়। তিনি আপনার হার শার 
আপনার হিংসা করেন না) আুতরাৎ পরমগতি লাভ করেন। 


ভারতে বিবেকানন্দ । ১৭১ 


১১১১০১১১১১১) 
এই গীতার উপদেশের জীবন্ত উদ্দাহরখ পে, উহার এক বিন্ৃুও অন্ততঃ 
যাহাতে কার্ষ্য পরিণত হয় এই জন সেই গীত উপদেষ্টাই অন্তরূপে আবার 
মর্ত্যধামে আসিলেন। ইনিই শাক্যমুনি। ইনি 
ভগবান্‌ বুদ্ধদেব কৃষ্চকর্তক দুখী দরিত্রদের উপদেশ দিতে লাগিলেন, ইলি 
তায় উজ কর্দীঘোগ জীবনে যাহাতে সর্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে 
দেখাইতে আসিয়াছিলেন। পারেন, তজ্জন দেবতাধা পর্যযত্ত পরিত্যাগ করিয়া 
সাধারণ লোকের ভাষায় উপদেশ দিতে লাগিলেন, ইনি রাঁজসিংহাসন পরি- 
ত্যাগ করিয়৷ ছঃখী দরিদ্র পতিত ভিক্ষুকদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন, 
ইনি দ্বিতীয় রামের ন্যায় চঙালকে বক্ষে লইয়া! আলিঙ্গন করিলেন। 
কিন্ত এই প্রচারকার্য্যে একটা দোষ প্রবেশ করিল, তাহার জন্য আজ 
পর্য্যস্ত আমর! ভূরগিতেছি। ভগবান্‌ বুদ্ধের কোন দোষ নাই, তাহার চবিজ 
পরম বিশুদ্ধ ও মহামহিমময় । দুঃখের বিষয়ঃ বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ঘার! ষে 
সকল বিতিন্ন অসভ্য ও অশিক্ষিত মানবজাতি আর্ধ্যসমাজে প্রবেশ করিতে 
লাগিল, তাহারা বুদ্ধদেব প্রচারিত উচ্চ আদর্শগুলি 
বৌন্ধধর্দের অবনতি ও ভার- ঠিক ঠিক লইতে পারিল নাঁ। এই লকল জাতির 
সিরাজ 255 নানাবিধ কুসংস্কার এবং বীভৎস উপ।সনাপদ্ধতি 
ঘোরতর কুফল। 
ছিল, তাহারা দলে দলে আর্যযসমাজে প্রবেশ কবিতে 
লাগিল। কিছুদিনের জন্য বোধ হইল, তাহারা সভ্য হইয়াছে, কিন্ত এক 
শতাব্দী বাইতে ন। যাইতে তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষদের সর্প ভূত প্রভৃতির 
উপাসন! সমাজে চালাইতে ল।গিল। এইরূপে সমগ্র ভারত কুসংস্কারের পূর্ণ 
জীলাক্ষেত্র হইয়া! ঘোর অবনতি প্রাপ্ত হইল। প্রথম বৌদ্ধগণ প্রাণিহিংসাঁকে 
নিন্দা করিতে গিয়া বৈদিক যল্তপমূহের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল 
তখন প্রত্যেক গৃহে এই সকল ঘ্ত অনুষ্ঠিত হইত । প্রত্যেক গৃছেই ঘঙ্ঞার্থ 
অগ্নি প্রঙ্ঘলিত হইত, বজ্ঞাদির আর বিশেষ কিছু আড়ন্বর ছিল না। বৌদ্ধ- 
দেব প্রচারে এই কতগুলি লোপ পাইল, তৎ্গ্ছলে বড় বড় এ্রশর্য্যশালী মন্দির, 
আড়ন্বরপূর্ণ অন্ুষ্ঠানপদ্ধতি, আড়ম্বরপ্রিয় পুরোহিতদ্দল এবং বর্তমান কলে 
ভারতে আর যাহা কিছু দেখিতেছ, সমুদয়ের আবির্ভাব হইল। ধাহাদের 
নিক্ট অধিক তথ্যসংগ্রহের আশা করা যায়, এরূপ কতকগুলি আধুনিক 
ব্যক্তির গ্রন্থে পড়া যায়, বুদ্ধ ত্রার্ঘণদের পুতুল পূজা উঠাইয়! দিয়াছিলেন-_ 
আমি উহ! পড়িয়। হাস্ত সম্বরণ করিতে, পারি না। তাহারা জানে না ষে। 


১৮০ ভারতীয় মহপুরুষগণ | 





বৌদ্ধধন্মই ভারতে ব্রাঙ্গণ্যধর্ম ও প্রতিমাপুজার সৃষ্টি করিয়াছিল। ছু এক 
বৎসব় পুর্বে একজন রুশিয় সন্ত্ান্ত ব্যক্তি একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন । 
তাহাতে তিনি ধীশুখ্রীষ্টের একখানি অদ্ভুত জীবন- 
চরিত পাইয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন। তিনি 
সেই পুস্তকথানির একস্থলে বলিতেছেন, গ্রীষ্ট 
ব্রাহ্মণদের নিকট ধর্ম শিক্ষার্থ জগন্নাথের মন্দিরে গমন করেন, কিন্তু তাহা- 
দের সন্কীর্ণত। ও যু্তিপুজায় বিরক্ত হইয়া তথা হইতে তিব্বতের লামাদের 
নিকট ধর্ম শিক্ষার্থ গমন করেন এবং তাহাদের উপদেশে সিদ্ধ হইয়া 
স্থদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। যাহারা তারতেতিহাঁসের কিছুমাত্র জানেন, 
তাহাদের নিকট পুর্োক্ত কথাটাতেই পুস্তকখানি যে আগাগোড়া জুয়াচুরি, 
তাহ! ধরা পড়িয়া যায়। কারণ, জগন্াথ মন্দির একটা গাটচীন বৌদ্ধ যন্দির। 
আমরা এ্রটী এবং অন্ঠান্ত বৌদ্ধ মন্দিরকে হিন্দু মন্দির করিয়া লইয়াছি। 
এইরূপ ব্যাপার আমাদিগকে এখনও অনেক কবিতে হইবে । আর সে 
সময়ে জগন্নাথে একজনও ত্রাঙ্মণ ছিলেন না, তথাপি বল! হইতেছে, যীশুগ্বষ্ট 
তথায় ব্রাহ্মণদের নিকট উপদেশ লইবার জন্য আসিয়াছিলেন। আমাদের 
রুশীয় দিগ্গজ প্রত্রতাত্বিক এই কথা বলিতেছেন ! পুর্ধোক্ত কারণে বৌদ্ধ- 
ধর্মের সর্ধপ্রাণীতে দর, উহার অপুর্ব নীতিতন্ব ও নিত্য আত্মার আস্তত্ব লয়! 
চুলচেরা বিচার সত্তেও সমগ্র বৌদ্ধধপ্মরূপ প্রাসাদ চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়! পড়িয়া 
গেল আর চূর্ণ হইবার পর থে ভগ্রাবশেষ রহিল, তাহা অতি বীভৎস । বৌদ্ধ- 
ধর্মের অবনতির ফলে যে বীভৎস ব্যাপার সমূহের আবির্ভাব হইল, তাহা 
বর্গন! করিবার আমার সময়ও নাই প্রবৃতিও নাই। অতি বীতৎস অনুষ্ঠান- 
পদ্ধতি সমূহ, অতি ভয়ানক ও অশ্লীল গ্রস্থ যাহা মানুষের হাত দিয় আর 
কখন বাহির হয় নাই বা মানবমস্তি্ষ যাহা আর কখন কল্পনা করে নাই, 
অতি ভীষণ পাঁশব অনুষ্ঠান পঞ্তি যাহ। আর কখন ধর্দ্রের নামে চলে নাই, 
এ সবই অবনত কৌদ্ধধর্থের তথা | 

কিন্তু ভারতের জীবনীশক্তি তখনও নষ্ট হয নাই, তাই আবার ভগবানের 
আবির্ভাব হইপ্ল। যিনি বলির়।ছিলেন, যখনই ধন্মের গ্লানি হয়, তখনই 
আমি আসিয়া থাকি, তিনি আবার আবিহুতত হইলেন। এবার দাঁক্ষিণাত্যে 
ভগবানের আবির্ভাব হইল! সেই ব্রাঙ্ষণ যুবক, ধাহার সম্বন্ধে কথিত হই- 
য়াছে যে, যোঁড়শ বর্ষে তাহার সকল গ্রন্থলেখ। সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই অস্ত 


কুশিয় সম্থান্ত ব্যক্তি লিখিত 
ফীস্তথুষ্টের জীবনী । 


ভাঁরতে বিবেকানন্দ | ১৮৬. 





প্রতিভাবান্‌ শঙ্রাচার্য্যের অভু'দ্য় হইল। তিনি সক্কল্প করিলেন, সমগ্র 
ভারতকে তাহার প্রাচীন বিশ্তদ্ধমার্গে লইয়া যাইতে 
জ্ঞানাবতার ভগবান হইবে; কিন্তু এই কাধ্য যে কি কঠিন ও বৃহৎ 
নিন ব্যাপার ছিল, তাহা ভাবিয়া দেখ। সে সময়ে 
ভারতের অবস্থা যাহ] দড়াইয়াছিল, তৎসন্বন্ধে তোমাদিগকে কিঞ্চিৎ আভাস, 
দিয়াছি। তোমরা ষে এই সকল ভীষণ আচারের সস্কারে অগ্রসর হই- 
তেছ, তাহ। সেই অধঃপতনের যুগ হইতে আসিয়াছে । তাতার, বেলুচি 
প্রভৃতি ভয়ানক জাতি সকল ভারতে আসিয়া বৌদ্ধ হইয়া আমাদের সহিত 
বিশিয়। গেল। তাহারা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জাতীয় আচার 
স্কলও লইয়া আসিল। এইরূপে আমাদের জাতীয় জীবন অতি ভয়ানক 
পাশবিক আচার স্কুল হইয়া দ্ড়াইল। উক্ত ব্রাহ্মণ খুবক বৌক্ষদের নিকট 
হইতে ইহাই দাঁয়স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন আর সেই সময় হইতে এখন 
র্য্যস্ত সমগ্র ভারতে এই অবনত্ত বৌদ্ধধর্ম হইতে বেদান্তের পুনর্বিজয় চলি” 
তেছে। এখনও একার্য্য চলিতেছে, এখনও উহা শেষ হয় নাই। মহা 
দর্শনিক শঙ্কর আপিয়া দেখাইলেন, বৌদ্ধধন্ম ও বেদান্তের সারাংশে বিশেষ 
গ্রতেদ্র নাই। তবে বুদ্ধদেব্র শিষ্যপ্রশিষ্যগণ তাহাদের আচার্ষ্যের উপ- 
দেশের তাৎপর্যয বুঝিতে ন। পারিয়া নিজের! হীনাবস্থ এবং আত্মা ও ঈশ্খব- 
বের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়। নাস্তিক হইয়াছিল। শঙ্কর ইহাঁই দেখাইলেন; 
তখন সকপ বৌদ্ধই তাহাদের প্রাচীন ধর্ম অবলম্বন করিতে লগিল। কিন্তু 
তাহ।র। এই সকল অনুষ্ঠান পঞ্চতিতে অত্যন্ত হইয়াছিল। সে গুলির সম্বন্ধে 
কি হইবে, এই এক মহাঁসমস্তা উপস্থিত হইল। 
তখন ম্হানুভাব রাঁমানগুজের অভ্যুদয় হইল। শঙ্কর মহামনীধী ছিলেন 
বট, কিন্তু বোধ হয়, তাহার হদয় রামানুজের ন্যায় প্রশস্ত ছিল ন।। বামা- 
নুজের হৃদয় শঙ্কর হইতে প্রশস্ততর ছিল। পতিতের 
হুঃখে তাহার হৃদয় কাদিল, তিনি তাহাঁদের দুঃখ 
মন্মে মর্মে অন্থভব করিতে লাগিলেন। কালে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠ[ন- 
পঙ্গতি দ্াড়াইয়াছিল, তিনি সেইগুলি লইয়া ষথাসাধ্য তাহ।দের সংস্কার 
করিবেন এবং নূতন নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি, নূতন নূতন উপাসনা প্রণালী 
সুষ্ট করিয়। যাহাঁদের পক্ষে অত্যাবশ্তক তাহাদিগকে &ঁ সকল উপদ্দেশ করিতে 
লাপিলেন। অথচ তিনি ব্রাহ্মণ হইতে চগ্ডাল পর্যযস্ত সকলের পক্ষে উচ্চতম 


ভণবান্‌ রামাস্থজাচার্ষ্য। 


২৮১, ভারতীয় মহাপুরুষগণ | 


আধ্যাত্মিক উপাসনার পথ উপ্গুক্ত বাখিলেন। এইরূপে রাষাসুজেষ কাঁধ 
চলিল। তীহার কাধ্যের প্রভাব চতুর্দিকে বিশ্তুত হইতে লাগিল, আর্ধ্যাবর্ডে 
উহার তরঙ্গ লাগিল। তথায় কয়েক জন আচার্য্য উক্তত্তাবে অহ্ুপ্রাণিত 
হইব কার্ধ্য করিতে লাগিলেন ; কিন্ত ইহা অনেকদিন পরে যুপঙ্সমান- 
শাসনকাঁলে সঙ্ঘটিত হয়। বর্তমানকালের এই সকল আর্ধ্যাবর্তের আচার্য্য- 
গণের যধ্যে চৈতন্যই সর্বশ্রেষ্ঠ । বরাষাহজের সময় হইতে ধর্্গ্রচারে একটী 
বিশেষত্ব লক্ষ্য করিও ;-তখন হইতে সর্বসাধারণের জন্ত ধর্শের ছার খুলিয়া 
দেওয়া হয়। আমি জানি না, লোকে শঙ্করকে অনুদারমতাঁবলম্বী বলিয় 
বর্ণনা করে কেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থে আমি এমন কিছু দেখিতে পাই 
মা) ঘাঁহাতে তাঁহার সঙ্কীর্ণত্বের পরিচয় প্রদ্দান করে। ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের 
উপদেশাঁকলি যেমন তাহার শিষাপ্রশিষ্যবর্গ ছাঁর। বিকৃত হইয়াছে, সেইরূপ 
শক্করাঁচার্যের উপদেশাবলির উপর যে সঙ্কীর্ণত1 রূপ দোষারোপ করা হয়, 
তাহাতে খুব সম্ভবতঃ শঙ্করের কোন দোষ নাই, তাহার শিশ্বর্গের বুষিবার 
অক্ষমতার দরুণই এ দোঁধ সম্ভবতঃ শঙ্করে আরোপিত হইয়া থাকে । 

আমি এক্ষণে এই আর্ধ্যাবর্ডনিবাসী তগবান্‌ শ্রীচৈতন্যের বিক্য় কিছু 
উল্লেখ করিয়া! এই বক্তৃতা শেষ করিব। তিনি গোপীদের প্রেমোন্বত্ত ক্তাবের 
আদর্শ ছিলেন। চৈতন্যদেব শ্বয়ং একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তখনকার এক 
খুব পণ্তিতবংশে তাঁহার জন্ম হয়, তিনি স্তায়ের অধ্যাপক হইয়া বাগছুদ্ধে 
লোককে পরাস্ত করিতেন,-ইহাই তিনি অতি বাল্যাবস্থা হইতেই জীবনের 
উচ্চতম আদর্শ বলিয়। শিক্ষা করিয়াছিলেন। কোন মহাজনের ক্কপায় এই 
ব্যক্তির সারা জীবন পন্ষিবর্তিত হইয়া গেল; তখন 
তিনি বাদ বিবাদ, তর্ক, মায়ের অধ্যাপকতা সবই 
পরিত্যাগ করিলেন, জগতে যত বড় বড় ভক্তির আচার্য্য হইয়াছেন, এই 
প্রেমোন্মাদ চৈতন্ত তাহাদের অন্যতম | তীহাঁর ভক্তির তরঙ্গ সমগ্র বঙ্গদেশে 
প্রবাহিত হইল, সকলের প্রাণে শাস্তি দিল । তাঁহার প্রেষের সীমা ছিল 
না। সাধু পাপী, হিন্দুযুসলমাঁন, পবিন্ন অপবিভ্র বেগ্তা পতিত সকলেই 
তাহার প্রেমের শাগী ছিল, সকলকেই তিনি দয়! করিতেন, এ্রবং ঘদ্দিও 
তত্প্রবর্তিত সম্প্রদায় অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের মত ঘোরতর অবনতি প্রাপ্ত 
হইয়াছে, তথাপি আজ পর্য্যস্ত উহা দবিদ্র, তুর্বল, জাতিচ্যুত, পতিত, কোন 
সযাজে যাহার স্থান নাই, এইরূপ সকল ব্যক্তির আশ্রয়স্থল! কিন্তু আমাকে 


প্রেমাবতার ভগবান্‌ চৈতন্য । 
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টি... 
দত্যের ঙ্গতোধে শ্বীকার করিতে হইবে যে, ছর্শনিক সক্খদায় সমূহে 
আমর! অঙ্কুত উদার ভাব দেখিতে পাই। শক্করঘতাবন্বলী কেহই এ কথ! 
স্বীকার করিবে না যে, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস্তবিক পঙ্গে 
কোন তেদ্দ আছে। এদিকে কিন্ত জাতিতে সম্বন্ধে তিনি অতিশয় সক্কীণ 
ভাগ পৌষকতা। কৰ্রিতেন। প্রত্যেক বৈষ্ণবাচার্যের ভিতরেই আবার আমর 
জাতিতেদ বিষয়ে অদ্ভুত উদারতা দেখিতে পাই, কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের 
মত অতি সন্কীর্ণ। 

একজনের ছিল অদ্ভুত মস্তিষ্ক, অপরের বিশাল হদয়। এক্ষণে এষন 
এক ব্যক্তির জন্মের সময় হইয়াছিল, ধাহাতে একাধারে হৃদয় ও মস্তি উভয় 


চি ডা বিরাজমান থাকিবে, বিনি একাধারে শক্ষবের 
ক্িভাজ ভুত মস্তিক্ষ এবং চৈতন্ভের অদ্ভুত দিশা নত্ত 
হৃদয়ের অধিকারী হইবেন, যিনি দেখিবেন, সকল 

সম্প্রদায় এক আত্মা, এক ঈশ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত, ও প্রত্যেক প্রাণীতে 
সেই ঈশ্বর বিদ্যমান, ধীহার হৃদয় ভারতাত্তর্গত বা ভারত বহিভূত্তি দরিদ্র, 
দুর্বল, পতিত সকলের জন্য কাঁদিবেঃ অথচ যাহার বিশাল বুদ্ধি এমন মহত্তত্ব 
নকলের উত্তাবন করিবে, াহাতে ভারতাত্তর্গত বা তারতকহিভুতি সকল 
বিরোধী সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধন করিবে ও এইরূপ অন্তুত সমন্বয় সাধন করিয়া 
হৃদয় ও মন্তিফের সামঞ্জস্তভাবে উন্নতি সাধক সার্বভৌমিক ধর্দের প্রকাশ 
করিবে। এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শামি অনেক বর্ষ 
ধরিয়! তাহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। 
এইরূপ একজন ব্যক্তি জন্মিবার সময় হইয়াছিল, প্রয়োজন হইয়াছিল আর 
অদ্ভুত ব্যাপার এই, তাহার সমগ্র জীবনের কার্ধ্য এমন এক সহরের মিকট 
অনুষ্ঠিত হয়, যাহ পাঁশ্চাত্যতাবে উন্মত্ত হইয়াছিল, ভারতের অন্তান্ত সহর 
অপেক্ষা! ধাহা অধিক পরিমাণে সাহেবীভাবাপন্ন হইয়াছিল। তাহার পু*থি- 
গত বিদা কিছুমাত্র ছিল ন1, এরূপ মহামনীযাসম্পন্ন হইয়াও তিনি নিজের 
নাম পর্য্যন্ত লিখিতে পান্রিতেন না, কিন্তু প্রত্যেকে, আমাদের বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের বড় বড় উপাধিধারী পর্যযস্ত তাহাকে দেখিয়া একজন মহামনীধী বলিয়। 
স্থির করিয়াছিল। তিনি এক অদ্ভুত লোক ছিলেন। সে অনেক কথা, 
অদ্যরাত্রে তোষাদিগের নিকট তাহার কথ! কিছু বলিবার সময় নাই। 
সুতরাং আমাকে ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পুর্ণ প্রকাশ শ্বন্ধপ ঘুগাার্ঘা 


১৮৪ ভারতীয় মহাপুরুষগণ । 


মহাত্মা শ্রীরামরুষ্ণের নামযান্ধ উল্লেখ করিয়াই অদ্য ক্ষান্ত হইতে হইবে, 
যাহার উপদেশ আজকাল আমাদের বিশেষ কগ্যাণপ্রদ। প্র ব্যক্তির 
ভিতর যে ঈশ্বরীর শক্তি খেলা করিত, সেটী লক্ষ্য করিও। দরিদ্র ব্রাহ্মণ- 
সান, বঙ্গদেশের সুদুর অজ্ঞাত অপরিচিত কোন পর্মীতে ইহার জন্ম। 
আজ ইউরোপ আমেরিকায় সহস্র সহস্র ব্যক্তি সত্য সত্যই ফুলচন্দন দিয়] 
দ্শাহার পুজা করিতেছে । ইঈশ্বরেচ্ছা কে বুঝিতে পারে ? হে ভ্রাতৃগণ, তোমর! 
যদি ইহাতে বিধাতার হস্ত না দেখিতে পাও, তবে তোমরা অন্ধ, নিশ্চিত 
জন্মান্ধ। যদি সময় আসে, যদি তোমাদের সহিত আলোঁচন! করিবার আর 
কখন সাবকাশ হয়) তবে তোঁমাদিগকে ইহার বিষয় আরো! বিস্তারিত ভাবে 
বলিব; এখন কেবল এইটুকু মাত্র বলিতে চাই, ঘদি আমার জীবনে একটী 
সত্যও বলিয়। থাকি, তবে সে তাহার, তাহারই বাক্য; আর যদি এমন 
অনেক কথা বলিয়া থাকি, যাহা অসপতা, ভ্রমাত্মক, যাহা মানব জাতির 
কল্যাণকর নহে, সেগুলি সবই আমার, তৎ্সমুদয়ের জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী। 


থাম।দের উপস্থিত কর্তব্য | 


[এই বক্তৃতা টিগ্রিকেন সাহিত্য সমিতিতে প্রদত্ত হয়। শ্বীমীঙ্গিঃ 
আমেরিকা গমনের পুর্বে এই সমিতির সভ্যগণের সহিত তাহার পরিচয় 
হইয়াছিল। তাহাদের সহিত স্বামীজির নানাবিষয়ে আলোচন! হওয়াতে ক্রমশঃ 
মান্দ্রাজবাসীরা সবামীজিপ অদ্ভুত ক্ষমতাবলির পরিচয় পায় এবং অবশেষে 
তাহাদের চেষ্টায়ই স্বামীজি চিকাগোর ধর্ম মহাঁসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি- 
রূপে প্রেরিত হন। এই সকল কারণে এই বক্তৃতাটী বিশেষ গ্রণিধানের 
যোগ্য । ] 

যতই দ্বিন যাইতেছে, ততই জীবনসমস্তা! গভীর ও প্রশস্ততর হইতেছে ! 
অতি প্রাচীনকালে যখন সমগ্র জগতের অখগত্ব রূপ মহাঁসত্য আবিষ্কৃত হয়, 

তখন হইতেই উন্নতির মূলমন্ত্র ও ঘর তত প্রচারিত 

জীবনসমন্তার সার্ব্ঘভৌমিক হইয়া আমিতেছে। জগতের একটা পরমাণ্ও গতি- 
রি শীল হইলে তৎসঙ্গে সমগ্র জগৎ গতিগল হইয়া 
থাকে । কোন জাতি কোনরূপ উন্নতিপথে অগ্রসর হইলেই তাহার সঙ্গে 
সমগ্র জগৎ উন্নতিপথে অগ্রসর হয় আর দ্রিন দিন ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে 
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ষে, গুধু জাতীয় বা এইরূপ কোন সঙ্গীর্ণ ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া! কোন 
সমন্তার মীমাংসা হইতে পারে না। যে কোন বিষয়, যে কোঁন ভাঁব হউক, 
উহাকে উদার হইতে উদ্বাবতর হইতে হইবে, যতক্ষণ না উহ] সার্বভৌমিক 
হইয়। দীঁড়ায়; যে কোন আকাজ্কাহ হউক না, উহাকে ক্রমশঃ এমন বাঁড়া 
ইতে হইবে, যাঁহাঁতে সমগ্র মানবজাতিকে, শুধু তাহাই নহে, সমগ্র প্রাণি- 
জগৎকে নিজ সীমার মধ্যে অন্ততুক্তি করিয়! লয়। 

উপরোক্ত বাক্যগুলি যঘ্দি সত্য হয়, তবে যদি আপনাদের অন্ুমক্তি 
হয় ত বলিতে পারি ষে, প্রাচীন কাঁলে আমাদের জাতি যে মহত্ব পদ্বীতে 
আরূঢ় ছিল, গত কয়েক শতাব্দী হইতে তাহা হাঁরাইয়াছে। আর বদি 
আমরা, এই অবনতি কিসে হইল, তাহার কারণানুসন্ধান করি, তবে দেখিতে 
পাই, আমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতাঁ, আমাদের কার্ধ্যক্ষেত্রের সংকোচ- ইহার 
অন্যতম কারণ। 

জগতে ছুইটী আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছে। এক মূল জাতি হইতে উৎপন্ন 
কিন্ত বিতিন্ন দেশকাঁলঘটনীচক্তে স্থাপিত, নিজ নিজ বিশেষ নিদিষ্ট পন্থায় 
জীবনসমস্তর সমাধানে নিযুক্ত ছুইটী প্রাচীন জাতি ছিলেন-_-আমরা! প্রাচীন 
হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীক জাতির কথ! বলিতেছি। হিমাঁচলের হিমশিখররূপ 
উত্তরনিবদ্ধদৃষ্টি, জগতের প্রান্তবৎ প্রতীয়মান অনন্ত অরণ্যানী সমন্বিত 
সমতলে প্রবহমান সমুদ্রসদৃশ সুন্বাছুসলিল! শ্রোতন্বতী বেষিত হিন্দু আর্যের 
মন সহজেই অন্তমু্থী হইল। চতুর্দিকে এই সকল মহান্‌ ভাবোদ্বীপক 
দৃশ্তাবলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া আধ্যজাতির হুক্ষধ্যানপরায়ণ মস্তিষ্ক স্বভাঁব- 
বশেই অন্তযুখ হইল, স্বচিত্তের বিশ্লেষণ ভারতীয় 
আর্য্যের প্রধান লক্ষ্য হইল। অপর দিকে গ্রীক 
জাতি জগতের এমন এক স্থানে বাস করিল, যেখানে গাস্তীর্ধ্য অপেক্ষা 
সৌনর্য্যের অধিক সমাবেশ, গ্রীক দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্বর্তা সুন্দর দ্বীপসমূহ_- 
চতুদ্দিক্স্থ প্রক্কৃতি নিরাভরণা কিন্তু হান্তময়ী-_তাহার মন সহজেই বহিমুখ 
হইল, উহ বাহ জগতের বিশ্লেষণপরায়ণ হইল আর উহার ফলস্বরূপ আমর! 
দেখিতে পাই, ভারত হইতে সর্বপ্রকার বিশ্লেষণাত্মক্ণ এবং গ্রীস হইতে 
শ্রেণীবিভাগাআ্মক বিজ্ঞানসমুহের উদ্ভব । 

হিন্দু মন নিঞ্জ বিশিষ্ট পথে চলিয়া অতি অদ্ভূত ফল এসব করিয়াছিল । 
এখনও হিন্দুদের যেরূপ বিচাঁরশক্তি অছে, ভারতীয় মস্তিষ্ক এখনও যে 

২৩ 


গ্রীক ও হিচ্দু। 


৬৮৬ আমাদের উপস্থিত কর্তব্য । 





প্রকার শক্তিয় আঁধার, তাহার সহিত অন্ত কোনও জাতির তুলনা হয় মা 
আর আমরা সকলেই জানি, আমাদের বাপকগণ অন্য যে কোনও দেশের 
বালকগণের সহিত প্রতিধোগিতায় আশ্যর্যরূপে 
কৃতকাধ্য হইয়া থাকে; কিন্তু যখন, সম্ভবতঃ 
মুসলমাঁনদিগের ভারতবিজয়ের ছুই এক শতাব্দী 
পূর্বে জাতীয় শক্তি অন্তহিত হইল, তখন এই 
জাতীয় বিশেষত্বটীকে লইয়া! এত বাড়াবাড়ি কর! হইল যে, উহা অবনত 
ভাব প্রাপ্ত হইল। আর আমর ভারতীয় শিল্প, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, সকল বিষ- 
য়েই এই অবনতির কিছু কিছু চিহ্ দেখিতে পাই । শিক্ে আর সেই প্রশন্ত 
ধারণা রহিল না, ভাবের উচ্চতা ও বিভিন্ন অঙ্গের সামঞ্জস্তের চেষ্টা আর 
রহিল না । সকল বিষয়েই অলঙ্কারপ্রিয়তার আবিরব হইল, সমগ্র জাতির 
মৌলিকতা যেন অন্তহিত হইল । সঙ্গীতে, প্রাচীন সংস্কত সঙ্গীতে আর হদয়ো- 
ম্মাদী গভীর তাব রহিল না, পুর্বে যেরূপ প্রত্যেক সুর শ্বতন্ত্রূপে আপন 
আপন পায়ে দাড়াইয়। থাঁকিত অথচ অপূর্ব এঁক্যতানের সৃষ্টি করিত, তাহ। 
আর রহিল না, সব স্থুরগুলি যেন নিজ নিজ স্বতন্ত্রত্ব হারাইল। আমাদের 
সমগ্র সঙ্গীত নানাবিধ সুরের তালখিচুড়িম্বরূপ দাঁড়াইয়াছে ; ইহাই 
সঙ্গীত শাস্ত্রের অবনতির চিহ্ন স্বরূপ। তোযষাদের ভাবরাজ্য সম্বন্ধীয় 
অন্তান্ত বিষয় সমুহের বিশ্লেষণ করিলেও এইরূপ অলঙ্কারপ্রিয়তণর প্রাচুর্য 
ও মৌলিকতার অভাব দেখিতে পাইবে আর তোমাদের বিশেষ কার্ধ্যক্ষেত 
স্বরূপ ধর্মে অতি ঘোর অবনতি প্রবেশ করিয়াছিল। যেজাতি শত শত 
বর্ষ ধরিয়া এক গ্লাস জল ডান হাতে খাব কি বাঁ হাতে খাব, এইরূপ গুরুতর 
সমস্তাপমূহের বিচারে ব্যস্ত রহিয়াছে, সেই জাতির নিকট আর কি আশা 
করিতে পার? ষে দেশের বড় বড় মাথাগুল! শত শত বর্ষ ধরিয়! এই 
ম্পৃষ্টাম্প্ট বিচারে ব্যস্ত, সেই জাতির অবনতি যে চরম সীমায় গ্গাড়াইয়াছে, 
তাহা কি আঁর বলিতে হইবে? বেদাস্তের মহাঁন্‌ তন্বসধূহ, ঈশ্বর ও আত্মা 
সন্বন্বীয় যহান্‌ অপুর্ব উচ্চতম সিদ্ধান্তসমূহ নষ্টপ্রায় হইল, গভীর অরণ্যে 
কতিপয় মাত্র সন্গ্যাসী দ্বারা রক্ষিত হইয় লুকায়িত রহিল, অবশিষ্ট সকলে 
কেবল খাদ্যাথাদ্য ম্পর্শাম্পর্শ প্রভৃতি গুরুতর প্রশ্নপমূহের সিদ্ধান্তে নিযুক্ত 
রহিল। মুসলমানগণ ভারত বিজয় করিয়া, অবশ্ঠ তাহার। যাহ! জানিত, 
এমন আনেক ভাল বিষয় শিখাইয়াঁছিল। কারণ, জগন্তের হীনতম ব্যক্তিও 


মুসলমানগণ কর্থুক ভাঁরত- 
বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে 
হিন্দুজাতির অবনতি। 


ভারতে বিবেকানন্দ । ১৮০৭ 





শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে কিছু না কিছু শিখাইতে পারে, কিন্তু তাহারা আমাদের 
জাতির ভিতর শক্তিসঞ্গার করিতে পারিল না। 

অবশেষে আমাদের শুভাদৃষ্টেই হউক বা! ছৃববদষ্টক্রমেই হউক, ইংরাঁজ 
তারত জয় করিল । অবশ্ঠ পরদেশবিজয় কখনই শুভফলপ্রস্থ নহে, বৈদেশিক 
শাসন কখনই কল্যাণকর নহে। তবে অশুভের মধ দয়াও কখন কখন শুভ 
সংঘটিত হইয়া থাকে । ইংরাঁজের ভারতবিজয়ে এই বিশেষ শুভ ফল সংঘটিত 
হইয়াছে । ইংলও ও সমগ্র ইউরোপ সভ্যতার জন্ত গ্রীসের নিকট খণী। ইউ- 
রোপের সকল ভাবের মধ্য দিয় ধেন গ্রীসের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া ঘাঁয়। 
উহার প্রত্যেক গৃহে, বাড়ীর প্রতোক আসবাবটাতে পর্যযস্ত যেন গ্রীসের ছাপ 
দেওয়া। ইউরোপের বিজ্ঞান শিল্প সবই গ্রীসের ছায়।। আজ ভারতক্ষেত্রে 
সেই প্রাচীন গ্রীক ও প্রাটীন হিন্দু একত্রে মিলিত 
হইয়াছেন। এইরূপে ধীর অথচ নিস্তর্ূভাঁবে উভয় 
ভাব মিলিয়া উদার জীবনপ্রদ্ধ ভাঁবসমুহের আবি- 
ভাঁব হইতেছে আর আমাদের চতুদ্দিকে যে পুনজ্জঁবনের লক্ষণ দেখিতেছি, 
তাহা এই সকল বিভিন্ন ভাষের এক সংমিশ্রণের ফল । আমাদের মীনব- 
জীবন সন্বন্ধীয় ধারণা প্রশস্ততর হইতেছে । আমরা উদারভাবে সহ্ৃদয়তা ও 
সহানুভূতির সহিত মানবজীবনের সমস্তাসমূহের দ্রিকে দৃষ্টপাঁত করিতে 
শিখিতেছি আর আমরা ইহাঁও বুঝিতেছি, এই উদার ভাবসমূহ আমাদেরই 
প্রাচীন শাস্ত্রনিবদ্ধ উপদেশের ঠিক ঠিক কাঁর্য্যে পরিণতিস্বরূগ 1 আমাদের 
পূর্বপুরুষগণ অতি প্রাচীনক।লেই যে সকল তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, 
সেই ভাঁবগুলি যদি ঠিক ঠিক কার্ষ্যে পরিণত করা যায়, তবে আমরা উদার 
ন1 হইয়া থাকিতে পারি না। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট সকল বিষথেরই লক্ষ্য-- 
ন্জ ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া! সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়। পরস্পরে 
ভাব আদানপ্রদান করিয়া উদার হইতে উদারতর হওয়1-_ক্রমশঃ সার্ধ- 
ভৌমিক ভাবে উপনীত হওয়া । কিন্তু আমব। শ্রাস্ত্রোপদেশ না মানিয়া 
ক্রমশঃ আপনাদ্দিগকে সন্কীর্ণ হইতে সন্কীর্ণতর করিয়৷ ফেলিতেছি, আমাদের 
জাতীয় মহীরুহকে রসে বঞ্চিত করিয়া শুকাইয়া ফেলিতেছি। আমাদের 
উন্নতির পথে কতকগুলি বিদ্ন আছে, তন্মধ্যে “আমরাই জগতের একমাত্র 
জাতি, এই গৌড়ামী একটী। ভারতকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসিয়! 
থাকি, স্বদেশের কল্যাণের জন্ত আমি সদাই বদ্ধপরিকর, আমাদের প্রাচীন 


ইতরাজকর্তৃক ভারতবিজধের 
শুভফল। 


১৮৮, আমাদের উপস্থিত কর্তব্য | 





পূর্বপুরুষগণকে আমি বিশেষ ত্ক্তিশ্রদ্ধী করিয়। থাকি; তথাপি আমার মন 
হইতে এ ভাব কোন মতে যায় না ঘে, জগৎ হইতে আমাদিগকে অনেক 
জিনিৰ শিখিতে হইবে । আমাদের সেই শ্রেষ্ঠ স্বৃতিকাপ্র মন্থু মহারাজ 
বলিয়াছেন? 
*শ্রদ্দধানো শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাঁদপি 
অস্ত্যাদপি পরো ধর জীরত্রং ছুফ,লাদপি ॥৮ 

অর্থাৎ ০শ্রঙ্কাবান্‌ হইয়! নীচ জাতির নিকট হইতেও হিতকর বিদ্য! গ্রহণ 
করিবে, আর অতি অন্ত্যজ ব্যক্তির নিকট হইতেও সেবাদ্বারা শ্রেষ্ঠ ধর্ম 
শিক্ষা করিবে ।” ইত্যাদি । 

সুতরাং যদি আমর! ষন্ুৰ উপযুক্ত বংশধর হই, তবে যে কোন ব্যক্তি 
আমাদিগকে শিক্ষা দিতে সমর্থ, তাহার নিকট হইতেই গ্রহিক বা পারমাথিক 
সকল বিবয়ে শিক লইতে প্রস্তুত হইতে হইবে । 

পক্ষান্তবে আমাদিগকে ভুলিলে চলিবে না ষে, আমাদিগেরও জগৎকে 
বিশেষ কিছু শিক্ষা দিবার আছে । ভারতেতর দেশসমূহের সহিত আমাদিগকে 
স'অ্রব ন। রাখিলে চলিবে না । আমরা যে একসময়ে তাহা ভাবিয়াছিল।ম, 
তাহা আমাদের নির্ব,দ্িতামাত্র আর তাহারই শাস্তিম্বরূপ অমর! সহজ বর্ষ 
ধরিয়। দাসত্ব শুঙ্ছলে বদ্ধ রহিয়াছি। আমর যে অপরাপর জাতির সাঁহত 
আমাদের তুলনা করিবার জন্য বিদেশে খাই নাই, আঁমর। যে জগতের 
গতি লক্ষ্য করিয়া চলিতে শিখি নাই, ইহা 
ভারতীয় মনের অবনতির এক প্রধান কারণ । 
আমর যথেষ্ট শান্তি পাঁইয়াছি, আর যেন আমরা 
্রমে না! পড়ি। তারতবাসীর ভারতবহিভূতি 
প্রদেশে গমন অনুচিত, এ সকল আহাম্মকের কথা, ছেলেমান্ুষী মাত্র। এ 
সকল ধারণাকে সমূলে নির্মূল করিতে হইবে। তোমর। যতই ভারত হইতে 
বাহির হইয়! জগতের অন্যান্ঠট জাতিদিগের মধ্যে ভ্রমণ বকরিবেঃ ততই তোঁম।- 
দের এবং তোমাদের দেশের কল্যাণ। তোমরা পুর্ব হইতেই, শত শত 
শতাব্দী পুর্ব হইতেই যদি ইহা করিতে, তবে তোমরা আজ, বে কোন 
জাতি তোমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছা! করিয়াছে, তাঁহারই পদানত 
হইতে না। জীবনের প্রথম সুস্পষ্ট চিহ্ু_বিস্তাব্র । যদি তোমাদিগকে 
বাচিতে হয়, তবে তোমাধিগকে স্ষীর্ণ গণ্তী ছাড়াইতে হইবে । যে মুতুর্ডে 


বিদেশে ধর্ম প্রচার ওবি-দশীর 


সহিত মেলা মেশা অবন্ঠ 
কত্তব্য। 


ভারতে বিবেকানন্দ । ২৮৯ 


নিট টি জরি টিতিউিডিিটিরউিতিরটি রিনিতা 
তোমাদের বিস্তার বন্ধ হইবে, সেই মুহুর্ত হইতেই জানিতে হইবে, মৃত্যু 
তোমাদ্দিগকে ঘিরিয়াছে, বিপদ তোমাদের সম্মুখে । আমি ইউরোপ আমে- 
রিকায় গিয়াছিলাষ, তোমরাও সন্বদয় ভাবে ইহার উল্লেখ করিয়াছ। আমাকে 
যাইতে হইয়াছিল, কারণ, এই বিস্তুতিই জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুদয়ের 
গুখম চিহ্ন। এই জাতীয় জীবন পুনরভ্যুদিত হুইয়! বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া 
আমাকে যেন দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, আর সহস্র সহত্র ব্যক্তিও এইরূপে 
নিক্ষিপ্ত হইবে । আমার কথ! অবহিত হইয়! শ্রবণ কর, যদি এই জাতিকে 
বীচিতে হয়, তবে ইহ! হইবেই হইবে। স্থুতরাং এই বিস্তার জাতীয় 
জীবনের পুনরভ্যুদয়ের সর্বপ্রধ।ন লক্ষণ আর এই বিস্তারের সহিত মানুষের 
সমগ্র জ্ঞানসমষ্টিতে আমাদের যাহ! দিবার আছে, সমগ্র জগতের উন্নতি 
বিধানে আমাদের যেটুকু কাঁধ্য আছে, তাহাঁও হইয়া যাইতেছে । 
আর; ইহ কিছু নূতন ব্যাপারও নহে। তোমাদের মধ্যে যাহারা মনে 
কর, হিন্দুরা চিরকাল ধরিয়া! তাহাদের দেশের প্রাচীর মধ্যেই আবদ্ধ আছে, 
তাহারা সম্পূণ ভ্রান্ত; তোমরা তোমাদের প্রাচীন শীস্্র পড় নাই, তোমরা 
তোমাদের জাতীয় ইতিহাস ঠিক ঠিক অধ্যয়ন কর 
বিদেশগমন হনদুর পক্ষে কিছু নাই । যে কোন জাতিকেই ঝাচিতে হইলে তাহাকে 
১৮০০৫ কিছু দ্রিতে হইবে। প্রাণ দিলে প্রাণ পাইবে। 
গ্রতিগ্রহ করিলেই উহার মূল্যস্বরূপ কিছু দিতে হইবে। এত সহত্র বর্ষ ধরিয়া 
আমর! জীবিত রহিয়াছি-_এ কথ! ত আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
এখন যদ্দিঃ আমর। কিন্ধপে এতদিন জীবিত রহিয়াছি, এই সমস্তার সমাধান 
করিতে হয়. তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাহাই ভাবুক, 
আমর। চিরকালই জগৎকে কিছু না কিছু দিয়! আসিতেছি। 
তবে ভারতের দান-_ধন্, দার্শনিক জ্ঞান, আধ্যান্সিকতা। আর ধর্মজ্ঞান 
বিস্তার করিতে, ধর্রপ্রচারের পথ পরিষ্কার করিতে সৈন্যদলের প্রয়োজন 
হর না। ভ্ঞান ও দার্শনিক তত্বকে শে'ণিতপ্রবাহের উপর দিয়া বহন করিতে 
হয় না। জ্ঞান ও দার্শনিক তত্ব রক্তাক্ত নরদেহের উপর দিয় সদীপটে গমন 
করে না, উহার! শাস্তি ও প্রেমের পক্ষতরে শান্তভাবে আগমন করিয়। থাকে 
আর তাহাই বরাবর হইয়াছে । লঙগনস্থ জনৈক 
আরতের দান ধর্মদান। যুবতী আমাকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, “তোমরা 
হিন্দুরা কি করিয়াছ? তোমক্বা একটী জাতিও কখন জয় কর নাই |” ইংরাজ 


১১৩ আগাঁদের উপস্থিত কর্তব্য | 


জাতির পক্ষে-_বীর, সাহমী, ক্ষত্রিয়প্রকৃতি ইংরাজ জাতির পক্ষে এ কথ 
শোঁঞ্া পায়, তাহাদের পক্ষে একজন অপরকে জয় করিতে পারিলে তাহাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবস্বরূপ। তাহাদের দৃষ্টি হইতে ইহা সত্য বটে, কিন্ত আমাদের 
দৃষ্টিতে ইহার ঠিক বিপরীত । যখন আমি আমার মনকে জিজ্ঞাসা করি, 
তারতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি, আমি তাহার এই উত্তর পাই যে, ইহার 
কারণ এই যে, আমরা কখন অপর জাতিকে জয় করি নাই। ইহাই আমাঁ- 
দের মহা গৌরব। তোমরা আজকাল সর্বদাই “আমাদের ধর্শ আক্রমণকারী 
নহে" বলিয়! উহার নিন্দা শুনিতে পাও আর আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি, 
এমন ব্যক্তিগণের নিকট শুনিতে পাও, যাহাঁদের নিকট অধিক জ্ঞানের 
আশা করা যায় । আমার মনে হয়, আমাদের ধর্ম যে অন্ঠান্ত ধন্ম হইতে 
সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী, তাহার ইহাই একটী প্রধান যুক্তি। আঁমা- 
দের ধর্শ কখনই অপর ধর্ম বিজয়ে প্রবৃত্ত হয় নাই, উহা কখনই রক্তপাত 
করে নাই, উহা সর্ধদাই আশীর্ধাণী ও শান্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়াছে; 
সকলকে উহা প্রেম ও সহানুভূতির কথাই বলিয়াছে। এখানেই, কেবল 
এখাঁনেই পরধর্ট্দে বিদ্বেষরাহিত্য সম্বন্ধীয় ভাবসমূহ প্রথম প্রচারিত হয়; 
কেবল এখানেই এই পরধর্মসহিষ্ণুত1 ও সহানুভূতির ভাব কাঁধে পরিণত 
হইয়াছে । অন্ঠান্ট দেশে উহা কেবল মতবাদে 
মাত্র পর্যবসিত হইয়াছে। এখানে হিন্দুর! মুসলমান- 
দের জন্য মসজিদ ও খষ্টিয়ানদের জন্য চর্চ নিক্দান 
করিয়। দেয়। হে ভদ্র মহোদয়গণ, এইরূপে আমরা আমাদের তাৰ জগতে 
অনেকবার বহন করিয়াছি, কিন্ত অতি ধীরে, নিস্তব্ধ ও অজ্ঞাততাবে। 
ভারতের সকল বিষয়ই এইরূপ । ভারতীয় চিন্তার একটী লক্ষণ উহার শাস্ত- 
ভাব, উহার নীবুবত্ব। আবার ইহার পশ্চাতে যে প্রবল শক্তি রহিয়াছে, 
তাহাফে বলবাচক কোন নামে অভিহিত করা যায় না। উহাকে ভারতীয় 
চিন্তারাশির নীরব মোহিনী শক্তি বলা যাইতে পারে । কোন বৈদেশিক যদি 
আমাঁদের সাহিত্য অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়, প্রথমতঃ উহ]! তাহার অতিশয় বিরক্তি- 
কর লাগে ; উহাতে হয়ত তাহার সাহিত্যের ন্যায় উদ্দীপনা নাই, চাঞ্চল্যভাব 
নাই, যাহাতে সে সহজেই যাতিয়। উঠিবে | ইউরোপের বিয়োগান্ত নাটকাবলির 
সহিত আমাদের গুলির তুলনা কর। পাশ্চাত্য নাটকগুপি ঘটনাবৈচিত্র্ে 
পূর্ণ, উহাতে ক্ষণকালের জন্য তোমায় উদ্দীপিত করে, কিগ্ত যাই শেষ হইয়া 


হিন্দুগণ নীরব “ও শাস্তভাঁবে 
উহ1 দান করিয়াছেন। 


ভারতে বিবেকানন্দ | ১৯৯ 


যায়, তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া আসে, সবই তোমার মস্তিফ হইতে চলিয়! ষায়। 
ভারতীয় বিয়োগাস্ত নাটকগুলি যেন পন্দ্রজালিকের শক্তিস্বরূপ, উহা। ধীর 
নিস্তবতাবে কাধ্য করে; কিন্ত একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে উহাদের 
প্রভাব তোমার উপর বিস্তত হইতে থাকে, তুমি আর কোথায় যাইবে? 
তুমি বাঁধা পড়িলে; আর যে কোন ব্যক্তিই আমাদের সাহিত্য স্পর্শ করিতে 
সাহসী হইয়াছে, সেই উহার সহিত চিরপ্রেমে বাঁধ! পড়িয়াছে। 

যেষন শিশিরবিন্দু নিস্তব্ধ অদৃশ্য ও অশ্রুতভাঁবে পড়িলেও অতি সুন্দর 
গোলাপকলিকে প্রক্ষ,টিত করে, সমগ্র জগতের চিস্তারাশিতে ভারতের দান 
তদ্রপ বুঝিতে হইবে । নীরবে, অঙ্জাতসারে অথচ অদম্য মহাশক্িবল্গে 
উহ সমগ্র জগতের চিন্তার।শিতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তথাপি কেহই 
জানে না, কখন এরূপ করিল। আমার নিকট একবার কথাপ্রসঙ্গে কেহ 
ব্লিয়াছিল, “ভারতীয় কোন প্রাঈীন গ্রন্থকারের 
নাম আবিষ্কার কর! কি কঠিন ব্যাপার 1" এ কথায় 
আমি উত্তর দিই, “ইহাই ভারতের তাবসঙ্গত 1 
তাহারা আধুনিক গ্রন্থকাঁরগণের গ্ঠায় ছিলেন নাঁধাহার| অন্ঠান্ত গ্রন্থকার- 
গণের নিকট তাহাদের গ্রন্থের শতকর1 ৯০ ভাগ চুরী করিয়াছেন, শতকর! 
দশভাগ তাহাদের নিজেদের, কিন্তু তাহারা গ্রস্থারস্তে একটি ভুমিকা! লিখিয়। 
পাঠককে বলিতে ভুলেন নাই যে, “এই সকল মতামতের জন্য আমিই দায়ী; 

যে সকল মহামনীবষিগণ মানবজাতির হৃদয়ে গুরুতর তত্বসযুহের 
তাব দিয়! গিয়াছেন, তাহার কিন্ত তাহাদের গ্রন্থে নাম পর্যযস্ত দেন নাই, 
তাহারা সমাজকে গ্রন্থখানি উপহার দিয়া নীরবে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
আমাদের দর্শনকার বা পুরাণকারগণের নাম কে জানে? তাহারা সকলেই 
প্যাস, কপিল প্রভৃতি উপাঁধিষাঁত্র ছার ঈ১পরিচিত। তাহারাই বাস্তবিক 
শ্রকষ্ণের সন্তন। তাহারাই বথার্থ গীতার অনুসরণ করিয়াছেন। তাহা 
বাই শ্রীকষ্চের সেই মহাঁন্‌ উপদেশ 

ককর্মগ্যেবাধিকরন্তে মা ফলেমু কদাচন |; 
'কর্ম্বেই তোমার অধিকার, ফলে কখনই নহে ।১ 

জীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন। 

ভদ্রমহোদুয়গণ, ভারত এইরূপে সমগ্র জগতের উপর কার্ধ্য করিতেছে। 
তবে ইহাঁতেও একটী বিষয়ের অপেক্ষা আছে। বাঁণিজ্যদ্রব যেমন কোন 


ভারতায় গ্রস্থকারগণ 
অজ্ঞাতনামা | 


১৯২ আমাদের উপস্থিত কর্তব্য | 


রি 2225555 
ব্যক্তিবিশেষের নির্ষিত পথ দিয়াই একস্থান হইতে অপর স্থানে যাইতে পারে, 
ভাবরাশি সম্বন্ধেও তদ্রপ। ভাবর।শি এক দেশ হইতে অপর দেশে ষাইবার 
পূর্বে উহা! যাইবার পথ প্রস্তত হওয়া আব্তক আঁর জগতের ইতিহাসে খনই 
কোঁন মহ! দিখিজয়ী জাতি উঠিয়া! জগতের বিভিন্ন 
প্রদেশকে এক স্থত্রে গাথিয়াছে, তখনই এই মার্গা- 
বলন্ধনে ভারতের চিস্তারাশি প্রবাহিত হইয়াছে 
এবং প্রত্যেক জাতির শির!য় শিরায় প্রবেশ করি- 
যাছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই প্রমাণরাশি 
সঞ্চিত হইতেছে যে, বৌদ্ধদের জন্গ্রহণেরও পুর্ধে ভারতীয় চিন্ত৷ সমগ্র 
জগতে প্রবেশ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্বেই বেদান্ত চীন, 
পারস্য, ও পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছিল। পুনরায় যখন মহান্‌ গ্রীক 
শক্তি প্রাচ্য জগতের সমুদয় অংশকে একশ্ত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল, তখন 
আবার তথায় ভারতীয় চিস্তারাশি প্রবাহিত হইয়াছিল আর শ্রীষ্টধর্ম ও 
উহার? এতৎসংস্থষ্ট যে স্ভ্যতাঁর গর্ব করিয়। থাকে, তাহাঁও ভারতীয় চিন্তায় 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রহ ব্যতীত কিছু নহে । আমর! সেই ধর্মের উপাসিক, বৌদ্ধধর্ণ 
(উহার সযুধয় মহত্ব সত্তেও ) যাহার বিদ্রোহী সন্তান এবং শ্রীষ্টধর্ম অতি নগণ্য 
অন্থুকরণ মাত্র! আবার যুগচক্র ফিরিয়াছে, আবার এইরূপ সময় আসিয়াছে । 
ইংলগের দৌর্দগড শক্তিতে জগতের বিভিন্ন ভাগকে আবার একদ্র করিয়াছে । 
বোমক রখ্যানিচয়ের ন্যায় ইংরাঁজের রাস্তা কেবল স্থলে হইয়া সন্তষ্ট নহে, 
উহা অতলম্পর্শ সমুদ্রের প্রত্যেক অংশ দিয়া পর্য্যন্ত ছুটিয়াছে। ইংলগের 
রখ্যানিচয় সমুদ্র হইতে সমুদ্রান্তরে ছুটিয়াছে। জগতের প্রত্যেক অংশ অন্য 
সকল অংশের সহিত একভত্রীহ্ৃত হইয়াছে আর তাড়িত নবনিযুক্ত দৃতরূপে 
উহার অত্যদ্ভুত অংশ অভিনয় করিতেছে । এই সমস্ত অনুকূল অবস্থা পাইয়! 
ভারত আবার জাগিতেছে এবং জগতের উন্নতি ও সত্যতা সমাষ্টিতে উহার 
যাহ! দ্বিবার আছে, তাহা দিতে প্রস্তুত হইয়াছে । ইহার ফলম্বরূপ প্রকৃতি 
যেন আমায় জোর করিয়া ইংলও ও আমেরিকায় ধর্শপ্রচারে প্রেরণ করিয়া- 
ছিল। আমাদের প্রত্যেকেরই আশী করা উচিত ছিল যে, ইহার সময় 
আসিয়াছে। সকল দিকেই শুত চিহ্ন দেখা যাইতেছে আর ভারতীয় দার্শ- 
নিক ও আধ্যাত্মিক ভাবরাশি যাইয়। আবার সমগ্র জগৎকে জয় করিবে। 
সুতরাৎ আমাদের জীবনসমস্ত। ক্রমশঃ বৃহত্তব আকার ধারণ করিতেছে। 


বৈদেশিক দিখ্বিজয় যাঁতা- 
য়াতের হৃবিধ! করিয়া দিয়া 
ভারতের ধর্শপ্রভাব বিস্তা- 
রের সহায়ক । 


ভরতে বিবেকানন্দ | ১৯৩ 


আমাদিগকে শুধু যে আমাদের নিজদেশকে জাঁগাইতে হইবে, তাহা নহে, 
ইহা ত অতি সামান্য কথ; আমি একজন কল্পনাপ্রিয় ভাবুক বাক্তি--আমার 

ভাব এই,--হিন্টুজাতি সমগ জগৎ বিজয় কাপ্িবে। 
জগতে অনেক বড় ঝড় দিশ্বিজয়ী জাতি হইয়া! গিয়াছে । আমরাও 
বরাবর দিখ্বিপয়ী। আমাদের দিপ্বিজর়ের উপাখা।ন ভারতের সেই মহাঁ- 
সআাট অশোক, ধশ্ম ও আধ্যাত্বিকত।র দিপ্বিজয়- 

বিদেশে ধর্ম প্রচারেব দ্বারাই ্ 
চদা গে 50 করিয়াছেন। ইহাই আমার জীবন- 
ভান স্ব অর আমি ইচ্ছ। করি, তোমাদের মধ্যে 
প্রত্যেকেই, যাহারা আমার কথা শুনিতেছ, সক- 
গেরই মনে এই কল্পনা জাগ্রত হউক আর যতদিন ন। তোমরা উহা কার্ষেয 
পরিণত করিতে পারতেছ। ততদিন যেন তোমার্দের কার্য্যের বিরাম না 
হয়। লেকে তোমার পোজ ধণিবে, অ।গে নিজের ঘর স।মলাও, পরে 
বিদেশে প্রচাত্বকার্ষ্যে যাইও । কিন্তু আমি তোমাপিগকে অতি স্পষ্ট ভাষায় 
বলিতেছি, যখনই তোমরা অপরের জন্ঠ কার্ধ্য কর, তখনই তোমরা 
সর্বোত্তম কার্ধ্য করিয়া থাক। যখনই তোঁমবা অপরের জন্য কার্ধ্য করিয়া 
থাক, বেদেশিক ভাষ।র সমুগ্রের পারে তোমাদের ভাব বিস্তারে চেষ্টা কর, 
তখনই তোর! নিজের জন্ত সর্বোত্তম কাধ্য করিতেছ আর উপস্থিত সত] 
হইতেই প্রমাণ হইতেছে, তোমাদের টিস্তারাশি দ্বার। অপর দেশে জানা- 
ণোক বিস্তারের চেষ্টা করিলে তাহা কিরূপে তোমাদেরই পাহাধ্য করিয়। 
থাকে। ঘযদ্দি আমি ভারতেই আমার কার্ধ্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখিতাঁম, তাহ! 
হইলে ইলণে ও আমেরিকায় যাওয়ার দরুন যে ফল হইয়ছে, তাহার এক- 
চতুর্াংশবুও হইত না1। ইহাই আমাদের সম্মুখে মহান আদর্শ অর প্রত্যেক- 
কেই ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে * ভারতের দ্বার! সমগ্র জগতের বিজয়-_. 
ইত কমে কিছুতেই নহে, আর আমাদের সকলকে হহাঁর জন্ত প্রস্তুত 
হইতে হইবে, ইহার জন্য প্রাণপণ করিতে হহবে। উহার! আসিয়া উহাদের 
সৈগ্ঘৰলে ভারত প্লাবিত করিয়! দ্িকৃ--বুদছ পরেয়। নেই--ওঠ ভারত, 
তোমার আধ্যাত্মিকতা দ্বার জগৎ জয় কাপয়া ফেল। অহো, এই দ্বেশেই 
এ কথা প্রথম উচ্চারিত হইয়াঁছল, প্রেদের দ্বারা বিদ্বেষকে জয় করিতে 
হইবে, দ্বণ। দ্বার! দ্বণাকে জয় কব1 যায় না-আম।দিগকে তাহাই করিতে 
হইবে। জড়াদ ও উহার আনুষঙ্গিক দুঃখনিচয়কে জড়বাদ ঘারা। জয় কর। 
২৫ 


১৯৪ আমাদের উপস্থিত কর্তব্য । 





আদান 


যায় না। যখন এক দল সৈন্ত অপর দলকে বাহুবলে জয় করিবার চেষ্টা 
করে, তখন তাহার! মানবজাতিকে পশুতে পারণত্ত করে আর ক্রমশঃ 
প্ররূপ পশুসংখা। বাড়াইতে থাকে। আধ্যাত্মিকতা অবগ্তই পাশ্চাত্যদেশ 
জয় করিবে। ধীরে ধীরে তাহারা বুঝিতেছে যে, এক জাঁতিরপে তাহারা 
যদি থাকিতে চায়, তবে তাহাদিগকে আধ্যাত্সিকভাবসম্পন্ন হইতে হইবে। 
তাহার। উহার জন্য অপেক্ষ। করিতেছে, তাহার। উহার জন্য উৎসুক হইয়। 
আছে। কোথ। হইতে উহা! আসিবে? ভারতীয় মহাঁন্‌ খধষিগণের ভাবরাশি 
বহন করিয়! জগতের প্রত্যেক দেশে যাইতে প্রস্তত লৌক কোথ।? এই 
মঙ্গলবার্ভা যাহাতে জগতের প্রত্যেক গলিতে ঘুঁজিতে পহুছে, তাহার জন্য 
সর্ত্যাগ করিতে প্রস্তত লোক কোথায়? সত্যপ্রচারে সাহাষোর জন্য এইরূপ 
বীরহৃদয ব্যক্তিগণের প্রয়োজন । বিদেশে গিয়া বেদাস্তের এই মহান্‌ 
সত্যসমূহ প্রশ্টীরের জন্য বীরহৃদয় কর্মিগণের প্রয়োজন। জগতে ইহার 
প্রয়োজন হইয়াছে, ইহ! না হইলে জগৎ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। সমুদয় 
পাশ্চাত্য জগৎ যেন একটা আগ্েয়গিরির উপর অবস্থিত রহিয়াছে--কালই 
ইহ] ফাটির। উহাঁকে চুর্ণ বিচুর্ণ করিয়া ফেশিতে পারে। উহার জগতের 
সবত্র অন্বেষণ করিয়। দেখিয়াছে, কিন্তু কোথাও শান্তি পায় নাই। উহারা 
স্থখের পেয়ালা প্রাণ ভরিয়া! পান করিয়াছে, কিন্তু উহাতে তৃপ্তি পায় নাই। 
এই-কাঁষ করিবার সময়, যাহাতে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবসমৃহ পাঁশ্চাত্য- 
প্রদেশের ভিতর গভীরতাবে প্রবেশ করিতে পারে । অতএব, হে মান্দ্াজ- 
বাসী যুবকধুনদ, আমি তোমাধিগকে উহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে 
বলিতেছি। আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইবে, আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক 
চিন্ত। সহায়ে আমাদিগকে জগৎ জয় করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত আর 
গন্তন্তর নাই ; এই করিতে হইবে অথবা মৃত্যু নিশ্চিত । জাতীয় জীবনকে-- 
একদিন যে জাতীয় জীবন সতেজ ছিল তাহার-_পুনরায় সতেজ করিতে গেলে 
ভারতীয় চিস্তারশিদ্বার। জগৎ জয় করিতে হইবে। 

পক্ষান্তরে আমাদিগকে ইহ|ও ভুলিলে চলিবে না যে, আধ্যাত্মিক চিন্তা 
হার। জগৎ বিজয় বলিতে আমি জীবনপ্রদ্দ তন্বসমূহের গ্রচারকেই লক্ষ্য 
করিতেছি, শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমরা যে শত শত কুসংস্কারকে আলিঙ্গন 
করিয়। বহিয়াছি, সেগুলি নহে । এ আগাছাগুলিকে এই ভারতভূমি হইতে 
”ধ)ন্ত ভপড়াইর। ফেপির়। দিত হইবে, সহ, ত উহান। একেবারে মরিয়। যায় । 





ভাঁরতে বিবেকানন্দ । ১১৫ 
ধগুলি জাতীয় অবনতির কারণ স্ববপ, এগুলি হইতেই মস্তিষ্কের নিপীর্যযত। 


আসিয়া থাকে । আঁষাদিগকে সাবধান হইতে 
হইবে, যেন আমাদের মস্তিদ্ধ উচ্চ ও মহৎ চিত্তার 
অক্ষম হইয়! ন1 পড়ে, উহা! যেন মৌলিকতা। মা 
হারায়, উহা! যেন নিস্তেজ হইয়া না যায়, উহা! 
যেন ধর্দের নামে সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষু« কুসংস্কারে আপনাকে ধিষাক্ত করিয়া 
নাফেলে। আমাদের এখানে, এই ভারতে কতকগুলি বিপদ আমাদের 
সন্মথে, উহাদের মধ্যে এক দিকে ঘের জড়বাদ অপরাদকে উহার প্রতি- 
কিয়াগকপ ঘোর কুসংস্কার; উভয় হইতেই আমাদিগকে বীচাইয়া চলিতে 
হইবে। একদিকে পাশ্চাত্য জ্ঞ!নমদিবাপাঁনে মত্ত হইয়া কতকণ্ুলি ব্যক্তি 
মনে করিতেছে, তাহারা সব জানে । তাহারা পাঁগম ধশিগণেব কথায় উপহাস 
করিয়। থাকে | তাহাদের নিকট হিন্নুজতির সমুদয় চিত্ত। বেবল বতকগুপি 
বাবিশমাল মাত্র, হিন্দু দর্শন কেবল শিশুর অস্ফ্ট ব।ণমাত্র এবং হিন্দুধর্ম 
লিব্বোধদের কুসংস্কারমাত্র! অপরদিকে আবার কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি 
আছেন, কিন্ত তীহাদ্ের মাথাটা একটু চিড়-খাওয়া, তাহারা আবার 
উহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত; তাহারা যাহা দেখেন, সবেরই ব্ণথ্যা করিতে 
গ্রস্তঠত। তিনি ষে জাতিবিশেষের অন্তভূক্ত, তাহার বিশেষ জাতীয় দেবতার 
অথবা তাহার গ্রামের যাহ! কিছু কুসংস্কার আছে, তাহার দার্শনিকঃ আধ্যা- 
ত্সিক এবং সর্বপ্রকার ছেলেমানুধী ব্যাখ্যা! করিতে ঠিনি প্রস্তত। তাঁহার! 
নিকট তাহার প্রত্যেক গ্র/ম্য কুসং-স্কারটাই বেদবাণীর তুল্য এবং তীহার মতে 
সেইগুলির প্রতিপালনের উপর জাতীয় জীবন নির্ভর করিতেছে । এইগুলি 
হইতে তোমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। 

আমি বরং তোযাদিগের প্রত্যেককে ঘোর নাস্তিক দেখিতে ইচ্ছা করি 
কিন্তু কুসংস্কারগরন্ত নিব্বোধ দ্োখতে ইচ্ছা করি 
না; কারণ, নাপ্তিক্র বরং জীবন আছে, তাহার 
কিছু হইবার আশ| অহ সে কৃত নহে। কিন্তু যদে 
কুসংস্কার ঢোকে, তবে মাথা একেবারে যায় মস্তি নিার্ধ্য হইয়া যার ও 
মৃত্যুকীট সেই জীবন্ত শরারে প্রবেশ করে । এই ছুইটাহ পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। নির্ীক, সাহসী লোক আমরা চাই। আমরা চাই, রক্ত তাজা 
হউক, স্বামু সতেজ হউক, পেশী লৌহ্দূচ হউক । মস্তিষ্কের নিবাধর্যতা সম্পা- 


ধর্মের মুদভত্তগুলির প্রচার 
আবশ্যক- অবাস্তব কুসংস্কার 
গুলি নহে। 


খশি এবং গুপ্ত তত্ব ওগপ্ত 
সমিতি । 


১১৬ আমাদের উপস্থিত কর্তব্য | 





দক ভাবের দরকার নাই। সেগুলি পরিত্যাগ কর। সর্দপ্রকার গুপ্ত- 
ভাবের দ্রিকে কোক পরিত্যাগ কর। ধর্ে কোন গুপ্তভাব নাই। বেদাম 
বা বেদ বা সংহিত1 বা পুরাণে কি কোন গুণ্তভাঁব আছে? প্রাচীন খষিগণ 
তাহাদের ধর্মপ্রচারার্থ কোথায়-কি গুপ্ত দমিতিসমূহ স্থাপন করিয়াছিলেন ? 
তাহাদের আবিষ্কৃত মহান্‌ সত্যসমূহ্থ সমগ্র জগতে দিবার জন্য তীাহাঁরী কোথায়- 
কি হাতের সাফাই, কৌশল প্রভৃতি অবলন্বন করিয়াছিলেন, ইহা কোথাও 
লিপিবদ্ধ পাইয়াছ কি? গুপ্ত ভাব লয়! নাড়াচাড়া ও কুসংস্কার সর্বদাই ছুর্ব- 
লতার চিহ্ুস্বরূপ, উহা সর্বদাই অবনতি ও মৃত্যুর চিহ্বস্বন্ধপ। অতএব উহা! 
হইতে সাবধান হও, তেজস্বী হও নিজের পায়েন্র উপর নিজে দাড়াও । সংসারে 
অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আছে। আমাদের গ্রক্কতির ধারণা যতদূর, সেই 
হিসাবে উহাদিগকে অতিগকতঠ বণিগে পারি, কিন্তু উহাদের কোনটী গুপ্ত 
নহে। ধর্মের সত্যসমূহ গুপ্ত; কসথব। উহার| হিসীলয়ের হৈমচুড়ায় অবস্থিত 
খপ্তসমিতিসমূহের একচেটিয়। সম্পত্তি, এ কথ ভারতভূুমিতে কখনই 
প্রচারিত হয়নাই। আমি ঠিনলয়ে শিয়াছিলাম; তোমরা যাও নাই। 
তোমাদের দেশ হইতে উহা অনেক শত মাইল দুরবর্তী। আমি একজন 
সন্গ্যাসী গত চতুর্দশ বর্ষ ধরিয়া পদকব্রজে চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছি । আমি 
তোমাদিগকে বলিতেছি, এইরূপ গুপ্ত সমিতি সমূহ কোথাও নাই। এই 
সকল কুসংস্কারের পশ্চাঁৎ ধানমান হইও না। তোমাদের এবং তোমাদের 
সমগ্র জাতির পক্ষে বরং ঘোর নাস্তিক হওয়া ভাল, কারণ নাস্তিক হইলে বন 
তোমাদের একটু বীর্ধ্য আসিবে, কিন্তু এইরূপ কুসংস্কার সম্পন্ন হওয়! অবনতি 
ও মৃত্যুস্বরূপ | অন্য বিষয়ে সতেজমন্তিষ্ষ ব্যক্তিগণ 
এই সকল কুসংস্কার লইয়। তাহাদের সময় নষ্ট করে, 
জগতের ঘোরতর কুসংস্কারসমূহের রূপক ব্যাধ্যা 
করিতে সময় নষ্ট করে, ইহা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে খঘোরতক £লজ্জার 
বিষয়। সাহসী হও) সব বিষয় ব্যাখ্যার চেষ্ট! করিও না । প্রকৃত কথা 
এই যে, আমাদের অনেক কুসংস্কার আছে, আমাদের শরীরে অনেকএকাঁল 
দাগ__অনেক ক্গত আছে? গুলিকে একেবারে তুলিয়া ফেলিতে হইবে, 
কাটিয়। দিতে হইবে, নষ্ট করিতে হইবে । কিন্তু তাহাতে আমাদের ধর, 
আমাদের আধ্যাত্মিকতা, আমাদের জাতীয় জীবন কিছুমাত্র নষ্ট হইবে না। 
ধর্মের মূলতত্বগুলি ইহাতে অক্ষত থাকিবে আর যত শীগ্র এই কাল 


সকল বিষয় ব্যাখ্যার চেষ্ট! 
করিও না। 


ভাঁরতে বিষেকাননা | ১১৭ 





দাগগুলি মুছিয়া যায়ঃ ততই মুল তত্বগুলি আরও: উদ্জ্বলতভাবে, সতেজে 
প্রকাশিত হইবে । এ তত্বগুলিকে ধরিয়া থাক । 

তোমর] শুনিয়াছ, জগতের প্রত্যেক ধর্মই আপনাকে সার্ধতৌমিক ধর্ম 
বলিয়া দাবী করিয়া থাকে । প্রথমতঃ আমি বলিতে চাই যে, সম্ভবতঃ 
কোন ধর্মই কোন কালে সার্জভৌমিক ধশ্শরূপে 
পরিগণিত হইবে নাঃ কিন্তু বদি কোন ধর্মের 
এই দাবী করিবার অধিকার থাকে, তবে আমাদের 
ধর্মই কেবল এই নামের যোগ্য হইতে পারে, অপর কোন ধর্ম নহে; কারণ, 
অন্যন্য সকল ধর্মই কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা ব্যক্তিগণের উপর নির্ভর 
করে। অন্যান্য সকল ধর্মই কোন তথাকথিত এঁতিহাসিক ব্যক্তির জীবনের 
সহিত জড়িত। উহারা মনে করে, এ এঁতিহাসিকতাই তাহাদের ধর্মের 
দূঁতাবিপীয়ক কিন্তু বাস্তবিক যাহাকে তাহারা সবলতা! মনেওকরে, তাহাই 
প্রকৃত পক্ষে দুর্বলতা। কারণ, যদি সেব্যক্তির ইতিহাস.ভুল বলিয় প্রমাণ 
হয, তবে তাহাদের ধর্শরূপ প্রাসাদ একেবারে ভূমিসাঁৎ হইয়! পড়ে । উক্ত 
ধর্মসংস্থাপক বড় বড় মহাঁপুরুষগণের জীবনের অর্ধেক ঘটনা মিথ্যা প্রমাণিত 
হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অর্দেকে বিশেষরূপ সন্দেহ উথাপিত হইয়াছে। 
্ুতরাঁ যে কোন সত্যের কেবল তাহাদের কথার উপর প্রামাণ্য, সেগুলি 
উড়িয়া যায়। আমাদের ধর্মে যদিও মহা পুরুষের সংখ্যা যথেষ্ট, কিন্তু আমা- 
দের ধর্মের সত্য সকল তাহাদের কথার উপর নির্ভর করে না। কুষ্- কৃষ্$ 
বলিয়া তাহার মাহাআ্্য নহে, তিনি বেদাস্তের একজন মহান্‌ আচার্য্য বলিয়াই 
তাহার মাহাত্য। যদি তিনি তাহা না হইতেন, তবে বুদ্ধদেবের নামের স্ায় 
তাহার নামও ভারত হইতে একেবারে লোপ পাইত। 

স্থতর1ং আমরা চিরকালই ব্যক্তিবিশেষের মৃতানুষায়ী নহি, আমর] 
ধর্শের তৰ্গুলির উপানক। ব্যক্তিগণ সেই তত্বসমূহের সাকার মুর্তিস্বপ-_ 
উদাহরণ স্বরূপ । যদি এ তত্বগুলি অবিকৃত থাঁকে, 
তবে শত সহ মহ।পৃুরুষ, শত সহস্র বুছের অভ্যুদয় 
হইবে। কিস্তযদি এ তত্বগুলির লোপ হয়, য্দি 
এগুলি ভুলিয়া যাওয়া! যায়, আর সমস্ত জাতীয় 
জীবন তথাকথিত কেন এ্রতিহাসিক ব্যক্তির 
মতানুযায়ী হইয়! চলিতে যায়, তবে সেই ধন্মের অবনতি অনিবা্য, সেই 


হিন্দুধ্ন্ূই একমত সার্ব্ব- 
ভৌমিক ধর্দ কেন? 


হিম্দুগণ ব্যক্তিবিশেষের 
মতাহযায়ী নহেন, 
ধর্পের মূল সত্যগুলির 
উপ্ন।সক । 


১৯৮, আমাদের উপাস্থত কম্তভব্য | 





ধর্দের বিপদ অবশ্যন্তানী। সুতরাং কেবল আমাদের ধর্মই কোন ব্যক্তি- 
বিশেষ বা ব্যক্তিসমূহেব জীবনের সহিত আঅচ্ছেদ্যভাবে জড়ি 5 নহে, উত! ত্ব- 
সমুহের উপর প্রতিষ্ঠিত। অপব দ্বিকে, আবার ইহাঠে পক্ষ লক্ষ অবতার, 
মহাপুরুষের স্থান হইতে পারে। নুতন অবতাঁধ বা নূত্তন মহাঁপুঞ্বেরও 
আমাদের ধর্মে স্থান হইতে পারে, কিন্ত তাহাদের প্রত্যেককেই সেই তত্ব 
সমুহের জীবন্ত উদাহরণস্বৰপ হইতে হইবে। এইটী ভূলিলে চলিবে না। 
আমাদের ধর্মের এই তত্ব লি অবিকৃতভাবে রহিয়াছে আর এইগুলিতে যাহাতে 
কালে মালিন্য ও ধুলি সঞ্চিত হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য আমাদের সকজ্কে 
সারা জীবন চেষ্টা করিতে হইবে। আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের ঘে!ণ 
জাতীয় অবনতি ঘটলেও বেদান্তের এই তব্বগুলি কখনই মলিন হয নাহ। 
অতি ছুষ্ট ব্যক্তিও উহাদিগকে দষিত করিতে সাহসী হয় নাই। আমাদেব শাপ্- 
সমূহও জগতের মধ্যে অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্া উত্তম্ভাবে রক্ষিত, হইয়াছে। 
অন্তান্ত শাস্ত্রের সহিত তুলনায় উহাতে প্রক্ষিণ্ড অংশ, মূলের বিরতি অথবা 
ভাবের বিপধ্যয় নাহ বশিলেহ হয়। প্রথমেও যেমন ছিল, ঠিক সেই 
ভাবেই উহ বহিয়াছে, এবং জাবাক্ম(কে সেই আদর্শের দিকে যাইতে বণিতেছে। 

বিভিন্ন ভাষ্যকারশণ উহার ভাষ্য করিয়াছেন, অনেক মহান আচাধ্যগণ 
উহা প্রচার করিয়াছেন, আর তোমরা দেখিবে, এই বেদগ্রন্থে এমন অনেক- 
গুলি তত্ব আছে, যেগুলি আপাশুদুষ্টতৈে বিরোধী বলিয়। প্রতীত হয়। 
কতকগুলি শোক সম্পূর্ণ দ্বেতবাদাত্মক, অপরগুণি আবার সম্পূর্ণ অদ্বৈত- 
ভাবদ্যোত?। দছ্বেতব[ধ] ভাম্তকাগ, তাহাঁর দ্বৈতভাব ছাড়া আর কিছুই 
দেখিতে পান না_সুতরাং তিনি অদ্বৈত শ্লোকগুলি 
একেবারে চাপা দিস্না যাইতে চান। দ্বৈতবাদা 
ধন্যাচার্ধ্য ও পুরোহিতগণ সকলেহ দ্বৈততাবে উহার 
ব্যাখ্য। করিতে চান। অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণও দ্বৈত শ্লোকগুলিকে তদ্ধপ 
অদ্বৈত পক্ষে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা ত বেদের দোষ নহে । সমগ্র 
বেরই দ্বৈতভাবের কথ বলিতেছে, এটী প্রমাণ করিবার চেষ্টা কর! মৃখেণচিত 
কার্য । আবার সমগ্র বেদে অদ্বৈত ভাব সমর্থক প্রমাণের চেষ্টাও তদন্থরূপ 
মুখেোচিত | বেদ দ্বৈত অদ্বৈত উভয়ই । আমরা নৃতন নূতন তাবেরআলোকে 
আজকাল ইহা অপেক্ষাকৃত ভালরূপে বুঝিতে পাঁরি। চরম সিদ্ধান্তে পহুছিবাঁধ 
জন্ত প্রথমতঃ কতকগুলি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ধারণার প্রয়োজন, এই সকল 


ভায্যকারগণেতর ব্দেবাখ্যাধ 
মতভেদ | 


ভারতে বিবেকানন্দ | ১১৯ 


গুলিই আবার মনের ক্রযবিকাঁশের জন্য আবশ্যক হইয়! থাকে; সেই জন্তই 
বেদ সেই তত্বগুলির উপদেশ দিয়াছেন। সমগ্র মানবজাতির প্রতি 
কপাপরবশ হইয়া বেদ সেই উচ্চতম লক্ষ্যে পছছিবার বিভিন্ন সোপানাবলি 
দেখাইয়াছেন। সেগুলি যে পরস্পর বিরোধী, তাহানহে; বেদ বালকবৎ নির্বোধ 
সাশবগণকে মোহিত করিবার জন্ত ও সকল বৃথা বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। 

কিন্তু উহাদের প্রয়োজন আছে । শুধু বালকগণের জন্য নহে, অনেক বয়স্ক 
ব্যক্তিগণের জন্যও বটে। যতদিন আমাদের শরীর আছে, যতদিন এই 
শরীরকে আগ্রা বলিয়। ভ্রম হইতেছে, যতদিন 
আমর! পঞ্চে-্য়াবদ্ধ, যতদিন আমরা এই স্থুল- 
জগৎ দেখিতেছি, ততদিন আমাদিগকে ব্যক্তি- 
বিশেষ ঈশ্বর বা সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিতেই হইবে । মহামনীষী রামানুজ 
প্রাণ করিয়াছেন, ঈএর, জীব, জগৎ এই তিনটীর মধ্যে একটী স্বীকার 
করিলে অপরগুলিও শ্বীকার করিতেই হইবে। ইহা এড়াইবার যে নাই। 
সুতরাং ধান তোমরা বাহ জগৎ দেখিতেছ, ততদিন জীবাত্ম। ও ঈশ্বর 
অস্বীঞার কর! ঘোর বাতুলতা মাত্র । 

তবে মহাপুরুষগণের জীবনে কখন কখন এমন সময় আসিতে পারে, 
ধখন জাবাত্স। তাহার সমুদয় বন্ধন অতিক্রম করিয়। যায়, যখন সে প্রকৃতির 

পারে চলিয়! যায়, সেই পর্ধাতীত প্রদেশে চলিয়! 
বিজিবি যায়, যাহার সন্বন্ধে শ্ররতি বলিয়াছেন।-- 
টি যেতো বাচো নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা! সহ 1, 
“ন তত্র চক্ষুর্ণচ্ছত ন বাগ গচ্ছতি নো মনঃ) 
'নাহং মন্টে স্বুবেধেতি নে। ন বেদেতি বেদ চ।, 

“মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে। “সেখানে 
চক্ষুঃও যায় না, বাক্যও যায় না, মনও যাঁয় না? “আমি তাহাকে জানি, 
ইহ|ও.মনে,করিনা,'জ।নি না, ইহাও.মনে কারু না।? 

তখনই জীবাস্ম। সমুদয় বন্ধন অতিক্রম করে; তখনই; কেবল তখনই 
তহার হৃদয়ে_অদ্বৈতবাদের মূল তব্ব-আমি ও জশৎ্ এক, আমি ও ত্র্গ 
এক--উদ্দিত হয়। 

আর এই সিগ্গান্ত শুধু যেজ্ঞান ও দর্শন দ্রাই লব্ধ হইয়।ছে, তাহা নহে; 
ইহার (কদ্ আমর| প্রেমবলেও লাভ, করিতে পারি। তোমরা ভাঁগবতে 


দেহ বর্তমানে সণ্ডণ ঈশ্বর 
্বীকার করিতেই হইবে। 


২৩৯ আমাদের উপস্থিত কর্তবা | 


এটি নিতেও রর নিররানারা 
পড়িয়াছ, গোপীগণমধা হইতে শ্রীকৃঞ্ত অস্তহিত হইলে তাহারা তাহার বিরহে 
বিলাপ করিতে করিতে ক্সবশেষে তাহার ভাবনা 
তাহাদের মনে এরূপ প্রবল হইল যে, তাহাদের 
প্রত্যেকেই নিজ দেহ বিস্বাত হইল, তাহারা 
'আপনাদিগকে শ্রীকঞ্চ জ্ঞানে তাহার লীলার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল। সুতরাং 
আমরা বুঝিতেছি, প্রেমবলেও এই একত্বান্গভৃতি আসিয়া থাকে । একজন 
প্রাচীন পাঁরস্ত দেশীয় সুফির একটী কবিতা এইরূপ ভাবের কথা আছে £-- 
আমি প্রেমাম্পদের নিকট গেলাম- তাহার দ্বার তথন রুদ্ধ ছিল। আমি 
বারে করাঘাঁত কৰিলাম, ভিতব হইতে একটী স্বর বলিল, “কেও ॥? আমি 
উত্তর দিলাম, আমি। দ্বার খুলিল না। আমি দ্বিতীয়বার আসিলাম, 
বারে আঘ/ত করিলাম । সেই স্বর আবার জিজ্ঞাসা করিলঃ “কেও ? আমি 
আবার উত্তর দিলাম, “আমি অমুক । তথাপি দ্বার খুলিল,না। তৃতীয় বার 
আসিলাম, সেই স্বর আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'কেও? তখন আমি উত্তর 
দিলাম, “হে প্রিয়তম, আরম ও তুমি 1? তখন দ্বার খুলিল। 
সুতরাং আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, ত্রঙ্গান্গভৃতির এই সকল বিভিন্ন 

উপায় আছে আর যদিও প্রাচীন ভাস্তকারগণের মধ্যে বিবাদ হইয়া থাকে, 

তথাপি আমাদের বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন 
নান! উপায়ে বন্ধ সাক্ষাৎকাব নাই। আমাধিগের এই প্রাচীন ভাব্যকারগণকে 
হইতে পাবে এবং উহ!তে শরন্ধার চক্ষে দেখা উচিত আর ইহাও বুঝিতে 
সকলেরই অধিকার আছে। 

হইবে, জনের ইতি করা যায় না। প্র/চীন কালে 
বা বর্তমানকালে সর্ধন্ঞত্ব কাহারও একচেটিয়া আঁধকার নহে। যদি অতাঁত 
কালে খষি মহাপুরুষ হইয়। থাকেন, নিশ্চিত জ।নিও, বর্তমান কালেও 
তাহাদের অভ্যুদয় হইবে। যদ্দি প্রাচীন কালে ব্যাস বালসীকি শক্করাচাধ্যগণের 
অভ্যুদয় হইয়া! থাঁকে। তবে তোমীদের মধ্যে প্রত্যেকেই এক একজন »শদ্করা- 
চ্ধ্য হইতে পারিবে না'কেন? আমদের ধন্মের এই বিশেষতটীও আমাদের 
সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে,। অন্ঠান্ত শান্ত্রেও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণের!বাক্যই 
শাস্ত্রের প্রমাণ স্বর্সপ কথিত হইয়াছে, বটে, কিন্তু এইরূপ পুরুষের সংখ্যা 
তাহাদের মতে এক, দুই অথবা অত অল্পসংখ্যক,ব্যক্তি। তীহারাই সর্ধ- 
সাধারণে. সতে)র প্রচার করিয়াছেন-_ আমাদের সকলকেই তাহাদের কথা 
মানিতে হইবে। নাঁসরথীয় ধীশুর মধ্যে সত্যের গরক!শ হইয়াছিল-_- আমর 


প্রেমহলেও অদৈতানুডূতি 
সম্ভব। 


ভারতে বিষেকানন্দ। ২০১ 


সকর্জকে উহাই মানিয়! লইর্ডে হইবে আমর খার বেশী কিছু জানিনা । 
কিন্ত আমাদের ধর্শে বলে- এন্ত্রষ্টা খবিগণ্রে ভিতব (সই সতোব অধবিতাৰ 
হইয়াছিল- একজন ছুইজন নহ্ে+ অনেকের তিতর ৯ সতোব আবির্ভাক 
তইথাছিল । এই মহ্তরদ্রক্। অর্থে মন্ত্র অর্থাৎ তবনমহের সাক্ষাৎকর্ত।-কেবল 
ব[ক্যবাগীশ, শাপ্রপ।ঠী, পণ্তিত, শব্দবিৎ নহে,--তব্সাক্ষাৎবর্তী । 
নায়যাত্মা! গ্রবচনেন লভ্যো 
ন ষেধয়া! ন বন্ুনা শ্রুতেন। 
বহুবাক্যব্যয় দ্বারা অথবা মেধ! যারা, এষন কি, বেদপাঠ ঘারাও 
আশ্বাকে লাত কর! যায় না। 
বেদ নিজে এ কথা বলিতেছেন তোমরা কি অন্ত কৌন শাস্ত্রে এরপ 
নির্গাক বাণী শুনিতে পাও--বেদপাঠের দ্বারা পর্য্যন্ত আত্মাকে লাভ কর! 
যায় না? হৃদর খুলিয়া তাহাকে প্রাণভরে 
খর বাহিরে নহে, ভিতকে। ভাকিতে হইবে। তীর্থ বা মন্দিরাদিতে গেলে, 
তিলক করিলে অথবা! বন্তরবিশেষ পরিলে ধর্খ হয় না। তুমি গায়ে চিত্র 
বিচির করিয়! চিতা বাঘটী সাঞ্জিয়া বসিয়া থাকিতে পার, কিন্তু যতদ্দিন 
শর্যযস্ত না তোমাদের হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্য্যস্ত না ভগবানকে উপ- 
লক্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা । হৃদ ধদি রঙে তবে আব বাহরের 
বঙডের আবন্তক কবে নাঁ। ধন্মকে সাক্ষাৎ করিলেই তবে কায হইবে। 
বাহিরের রঙ, আড়ম্বরাদি ঘতঞ্গণ পর্যযক্ত আমাদের ধশ্মজীবনে সাহাষ্য করে, 
ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেগুলির উপধো গিতা আছে, ততক্ষণ পর্য্স্ত সেগুলি থাকুক, 
ক্ষতি নাই; কিন্তু সেগুলি আবার অনেক সময়ে শুধু অনুষ্ঠানমাত্রে পর্য্যবসিত 
ইইযা যায়; তখন তাহার! ধন্মজীবনের সাহাধ্য না| $রিয়। বরং বিভ্ব করে ; 
লোকে এই বাহ অনুষ্ঠানগুলির সহিত ধণ্মকে সমানর্থক করিয়া বসে। 
তখন মন্দিরে যাওয়া ও পুঝেেহিতকে কিছু দেওয়া ধণ্মজীবনের লহিত সমান 
হইয়া দাড়ায়। এইগুলি অনিষ্টকর ; ইহ? যাহাঁতে নিবারণ হয়, তাহ! কর! 
উচিত। আমাদের শান্্র বার বার বলিতেছেন, ধর্ম কখন বহিরিক্দ্িয়ের 
জ্ঞানের ঘারা লাত হইতে পারে নী। তাহাই ধর্ম, যাহা! আমাদিগকে সেই 
অক্ষর পুরুষের পাণাৎকার করায় আর এই ধর্ম সকলেরই জন্য । বিলি 
ঘেই অত্ীক্জিয় সত্োর সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, ফিনি আত্মার স্বরূপ উপলন্ধি 
করিয়াছেন, ফিনি ভপবান্কে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। তাহ।কে সর্বভুতে 
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প্রত্যক্ষ করিয়াছেম, তিনিই খধি হইয়াছেন” সহশ্র বর্ধ পূর্বে হিন্বি এইক্রপ 
উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিও যেমন খধি, সহত্র বর্ষ পরেও ধিনি উপলব্ধি 
করিবেন, তিনিও তদ্ধপ খবি। আর বতদ্িন না ভোময়া খবি হইতেছ, 
ততদিন তোমাদের ধন্মজীবন লাভ হইবে না। তখনই তোমাদের প্রকৃত 
ধর্ম আবন্ত হইবে; এখন কেবল গ্রস্ত হইতেছ যাত্র। তখনই তোমাদের 
ভিতরে ধর প্রকাশ হইবে, এখন কেবল মানসিক ব্যায়াম ও শারীরিক 
যগ্ত্রণা ভোগ করিতেছ মাত্র। অতএব আমাদিগকে শ্বরণ রাখিতে হুইবে ধে, 
আমাদের ধন স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন, ধর্দি কেহ যুক্তিলাভ করিতে চায়, 
তবে তাহাকে এই খধিত্ব লাভ করিতে হইবে, মন্ত্দ্র্টী হইতে হইবে, আমা 
দিগকে ঈশ্বর ঘর্শন করিতে হইবে। ইহাই যুক্তি। 
আর যদি ইহাই আমাদের শাস্ত্রের আদেশ হয়, তবে আমরা নিজে 
নিজেই অতি সহজে আমাদের শাস্ত্র বুঝিতে পাৰিব, নিজেরাই উহার অর্থ 
বুঝিতে পারিব, উহার মধ্য হইতে যেটুকু আমাদের প্রয়োজন, তাহাই 
গ্রহণ করিতে পারিব, নিজে নিজেই লত্য বুঝিতে পারিব। ইহাই করিতে 
হইবে। আবার আমাদিগকে গ্রণচীন ধবিগণকে, 
ভোমাদের নিজেদের ভিতরেই তাহারা যাহ! করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন 
সব রৃহিয়াছে-ফেবল উহাকে 
চিরতা সম্মান দেখাইতে হইবে । এই প্রাচীনগণ মহা- 
পুরুষ ছিলেন, কিন্তু আমরা আরো বড় হুইডে 
চাই। তাহার। অতীতকালে বড় বড় কাধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগকে 
তাহাদের অপেক্ষা বড় বড় কায করিতে হইবে। প্রাচীনকালে শত শত 
খবি ছিলেন, ভবিধাতে লক্ষ লক্ষ খধি হইবেন; আর তোমাদের প্রত্যেকেই 
যত লীপ্র ইহ। বিশ্বাস করিবে, ভারতের পক্ষে ও সমগ্র জগতের পক্ষে ততই 
কল্যাণ। তোমরা যাহ বিশ্বাস করিবে, তোমরা তাহাই হইবে । তোমরা 
যর্দি আপনাদিগকে অকুতোভয় বলিয়। বিশ্বা্ঘ কর; তবে তোমরাও অকুতো- 
তস্বহইবে। যদি তোমরা আপনাধিগকে সাধু বলিয়া বিশ্বাস কর, কালই 
তোমরা সাধুরূপে পরিণত হইবে । কিছুতে ইহার প্রতিবন্ধক করিতে পারে 
না। কারণ, আমাদের আপাতবিরোধী সম্প্রদায় সকলের ভিতর একটী 
সাধারণ যত দেখিতে পাওয়া যায়--তাহা এই ঘে আত্মার মধ্যে প্রথম 
হইতেই মহিমা, তেজ ও পবিত্রত। রহিয়াছে । কেবল রাযাচুজের যাতে 
উহ! পময়ে সময়ে সঞ্কুচিত হয ও সযয়ে সময়ে বিকাশ হইয়| থাকে আর 
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সপ পপ স 
শস্বরের যতে উহ] ভ্রম মাত । এ প্রভেদ থাকুক, কিন্ত সকলেই ত স্বীকার 
করিতেছে. ব্যকজ্জই হউক অব্যক্তই হউক, যে কোন আকারে হউক, এ শক্তি 
রহিয়াছে আর যত শীঘ্র উহা বিশ্বাস করা যাঁর, ততই তোমাদের কল্যাণ । 
সব শত্তিচ তোমাদের ভিতর রহিয়াছে । তোমরা সব করিতে পারিবে । 
উহা বিশ্বাস কর। বিশ্বাস করিও না_তোমরা ছুর্ধল। আজকাল আমরা 
যেমন আপনাদিগকে আধপাগল! বলিয়া যনে করি, সেরূপ বিশ্বাস করিও 
না। তোমরা, এমন কি, অপরের সাহাব্য ব্যতীতও সব করিতে পার। 
সব শক্তি তোমাদের ভিতর রহিয়াছে-_উঠিয়া দাড়াও ও তোমাদের ভিতর 
থে অধীম্বরত্ধ লুকাফিত রহিয়াছে, তাহাকে প্রকাশ কর। 


গন জত 


ভারতের ভবিষ্যৎ । 





[শান্সা্ের এই শেষ বক্ত তাটী একটা বৃহৎ তাবুর মধ্যে প্রদত্ত হয়-__প্রায় চালগি সহশ্র 
খ্যক্তিয় সমা ম হইয়াছিল। ] 

এই সেই প্রাচীন ভূমি, যেখানে অন্যান্য দেশের পূর্বেই জ্ঞানের অভ্যুদয় 
হয়; সেই ভারতভূমি, ষে ভূমির আধ্যাত্মিকতা-প্রবাহ জড়রাজ্যে সাগর- 
সদৃশ প্রবহমান জোতম্বতিসমূহের তুল্য, যেখানে অনগ্ভ হিমালয় স্তষে স্তরে 
উথথিতহইয়া হিমশিখররাজি দ্বার! যেন স্বর্গবাজ্যের বহস্তনিচয়ের দিকে দৃষ্টি- 
পাত করিতেছে । এই সেই' ভারত, যে ভারতভূমির মৃত্তিক শ্রেষ্ঠতম 
খষিমুনিগণের চরণরজে পবিভ্রীকত হইয়াছে। 
এখানেই সর্বপ্রথম অন্তর্জগতের রহস্য উদঘা- 
টনের চেষ্টা হইয়াছিল-_এখানেই যানবমন নিজ স্বরপাহ্থসন্ধানে প্রথষ 
অগ্রসর হইয়াছিল । এখানেই জীবাস্মার অমরত্ব, অন্তর্ধ্যামী ঈশ্বর এবং জগৎ- 
প্রপঞ্চে ও মানবে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত পরমা তা সম্বন্ধীয় মতবাদের প্রথষ 
উত্তব। ধর্ঘ্স ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শ সকল এখানেই চরম পরিণতি প্রাপ্ত 
হইয়াছিল! এই সেই ভূমি, যেখান হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তবমনূহ বন্টা- 
কারে প্রবাহিত হইয়। সমগ্র জগৎকে প্াবিদ্ধ করিয়ছে। আর এখান হইতেই 


প্রাচন ভারত। 


২০৪ ভারতের তবিম্যঞ । 


জাধার তদ্রপ তরঙ্গের অভ্যুদয় হইয়1 মৃতকল্প মানবজাতির ভিত্তর জীবন ও 
দেজ সঞ্চার করিবে । এই সেই ভার্ভ, যাহা শত শত শতাব্দীর অত্যাচার, 
শত শত বৈদেশিক আক্রমণ ও শত শত প্রকার রীতিনীতি বিপর্যয় সহিয়্াও 
ন্ষুপট আছে। এই সেই ভূমি, যাহা নিজ অবিঘাশী বীর্য $ জীবন লইয়া 
পর্বত হইতেও দুঁঢতাবে এখনও দণ্ডায়মান । আমাদের শাস্ত্রো পিষ্ট আত্মা, 
যেমন অনাদি নস্ত ও অমৃতন্বরূপ, আমাদের এই ভারগতূমির জীবনও 
তদ্রপ। আর আমরা এই দেশের সন্তান । 

হে ভারতসস্তানগণ, আমি তোমাদিগকে আজ কতকগুলি কাধের কথা 
বলিতে আসিয়াছি আর ভারতত মির পূর্ব গৌরব শ্মপ্ণণ করাইয়া দিবার 
উদ্দেপ্ত কেবল তোঁমাদিগকে প্রকৃত পথে কার্ষ্ে 
আহ্বান কর! ব্যতীত আর কিছু নহে। আমাকে 
লোকে অনেক বার বলিযাছে, পুর্ব গৌরব স্মরণে 
কেবল মনের অবনতি হয় মাত্র, উহাতে কোন ফলোদয় হয় না_-স্ুতরাং 
আমাদিগকে তবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিঘা কার্য করিতে হইবে। সত্য 
কথা। কিন্ত ইহাঁও বুঝিতে হইবে, অতীতের গর্ডেই ভবিষ্যতের জন্ম। 
অতএব যতদূর পার, পশ্চান্দ্টি কর, পশ্চাতে যে অনন্ত নিঝরিণী প্রবাহিত, 
গ্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠ তাহার সলিল পান কর, তার পর সমন্মথ-সম্প্রসারিত- 
দৃষ্টি হইয়া__সম্মথে অগ্রসর হও ও ভারত প্রাচীনকালে যতদুব উচ্চ গৌরব- 
শিখরে আর হইয়াছিল, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্রলতর, মহতর, 
মহিমাশালী করিবার চেষ্টা কর । আমাদের পূর্বপুকষগণ মহাঁপুকষ ছিলেন । 
আমাদিগকে প্রথমে উহা জানিতে হইবে । আমাদিগকে প্রথমে জানিতে 
হইবে, আমল কি উপাদানে গঠিত, কোন্‌ বক্ত আমাদের ধমনীতে 
প্রবহমান। তার পর সেই পূর্লপুকষগণ হইতে প্রাপ্ত শোণিতে বিশ্বাসী 
হইয়া) তীহাঁদ্দেব সেই অতীত কার্য বিশ্বাসী হইয়া, সেই বিশ্বাসধলে, সেই 
ভতীত মহত্ধের জলন্ত ধারণা হইতেই এমন এক ভাবত গঠন করিতে হইবে; 
যাহা সে পূর্বে কখনই ছিল না। অবস্ঠ মধ্যে মধ্যে এখানে অবনতিব যুগ 
আসিয়াছে । আমি উহা বড় ধর্তব্যের মধ্যে আনি নাঃ আষরা সকলেই 
সে কথা জানি--উহারও আবশ্বকতা ছিল। এক প্রকাণ্ড মহীনূহ হইতে 
হুন্দর সুপ ফল জন্মিল-_সেই ফল মাটি পড়িষা পচ্লি-তাহা হইতে 
আবার অঙ্গু্ জন্মিয়া হয় ত প্রথম বৃক্ষ হইতেও মহত্বব বৃক্ষের উবে হইল। 


অতীত গৌরবের চিস্তা ভাবী 
কার্ষের উত্তেজক । 


ভারাত্তে বিষেকাঁনিন্দ | ২৬৫ 


থাই গবনতির যুগ, যাছণক্য মধ্য দি! আমরা আসিয়াছি। তাহার ও প্রক্কো- 
জনীয়তা ছিল । সেই অধনতি ভুইতেই ভাবী ভারতের অয় হইতেছে । 
এখনই উহার অগুরে দেখা যাইতেছে, উহার নব পল্লব বাহির হইয়াছে-_- 
এক মহান্‌ প্রকাণ্ড 'উদ্ধাধূলম্‌” বক্ষ উাগত হইতে আরম্ভ হইয়াছে--আর' 
পাবি ক্সদ্য তাহারই সম্বন্ধে ভোষাদদিগকে বলিতে অগ্রসর হইয়াছি। 
অন্যান্য দেশের সমস্তাসমুহ হইতে এদেশের সমস্তা জটিলতর. গুরুতর 1 
জাতীয় অবান্তর বিভাগ, ধর্শ, তাষা, শাসন- সমু 
এবেশের সমস্ত) অস্তান্ত দেশ দয় লইয়াই একটী জাতি গঠিত হ্দি একটী একটী 
হইতে জটিলতর। 
করিয়া এই দেশের সহিত তুলন! করা যায়, তবে 
অন্যান্য জাতি যে যে উপাদানে গঠিত, তাহা অতি অল্পসংখ্যক বলিয়াই 
দেখিতে পাওয়া যায়। আর্ধা, দ্রাবিড়ী, তাতার, তর্ক, মোগল ইউ- 
রোপীয়-_যেন জগতের সকল জাতির শোঁপিত এদেশে রহিয়াছে । এখানে 
নানা ভাষার অপূর্ব সমাবেশ-_ছুঈটী ভারতীয় শাথাজাতিব আচার বাহারে 
যে প্রতেদ, ইউরোপীয় ও প্রাচ্য জাতির মধ্যেও, 
তত প্রভেদ নাই। কেবল আমাদের পবিক্র' 
পুরাঁণেতিহাস,আমাদের ধর্মই আমাদের সম্মিলন- 
ভূমি- ভিন্ডিতিই আঘাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। 
ইউরোপে রাঁজনীতিই জাতীয় প্রক্যের ভিত্তি। এসিয়ায় কিন্তু ধর্মই 
ধক্যের মূল। অতএব ভারী ভাবত গঠনে ধর্দের ক্যসাধন অনিবাধ্যরূপে 
প্রয়োজন। এই ভাঁরতভূমির পূর্বব হইতে পশ্চিয, উত্তর হইতে দক্ষিণ সর্বত্র 
এক ধর্্ সকলকে স্বীকার করিতে হইবে । এক ধর্ম-_-এ কথা আম্ি,কি 
অর্থে ব্যবহার করিতেছি? খ্রীষ্টান, মুসলমান বা কৌদ্ধগণের ভিতর যে 
হিসাবে এক ধর্ম বিদ্যমান, আমি সে হিসাবে “এক, 
ধন কথা ব্যবহার করিতেছি না। আমরা জানি, 
আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধাস্তসমূহ ষতই 
বিভিন্ন হউক, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি সিদ্ধান্ত আছে, ধাহাতে 
সকলেরই এঁক্য হয়। এই সাধারণ ত্িত্তি আমাদের সম্প্রদায়সযহের ভিতর 
রহিয়াছে আর এগুলি ছাড়া আমাদের ধর্ম, সকল সম্প্রদায় ও সকল ব্যক্তিকে 
বিভিন্ন তাঁব পোষণ করিবার, ইচ্ছামত চিন্তা ও কারোর অনন্ত স্বাধীসস্তা 
ওদাশ করিয়া থাকে । আমরা সকলেই ইহা জি অর্থাৎ জামাদেক মধ্যে 


ধর্দই এই ভটিল সমল্তার 
মীমাংসক । 


বিডির ধর্সম্প্রদায়ের $কা- 
শ্লাধন আবগ্যক | 


২৩৬ ভারতের ভবিষাৎ । 


কৌ রি ৮56০5 িরানরা 
বাহারা একটু চিস্তালীল, গাছারাই ইহ? জানেন। আর ব্দামর চি আমা 
দের ধর্শের এই জীবনপ্রদ সাধারণ তব্সমূহ সকলের নিকট, এই দেশের 
রানা রি + যাও তাহা ঠা দানি কা 
চি 515 সেইগুলি জানুক, বুঝুক আর নিজেদের 
প্রথম, পন্থা জীবনে পরিণত'করিবার চেষ্টা করুক । ক্থুতরাং 
ইহাই আমাদের প্রথম কার্ধ্য। আমরা দেখিতে 
পাই, এসিয়ায়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, জাতি, ভাষা. সমাজ যে কোন বিষ- 
যেই কোন গোল উপস্থিত হয়, ধর্শের সন্মিলনকারিধী শক্তির নিকট সব 
উড়িয়া যাঁয়। আমর! জানি, ভারতবাসীর ধারণা--ধর্ম হইতে উচ্চতর 
জিনিষ আর কিছু নাই__ইহাই ভারত্তীয় জীবনের মুলছন্ত্র আর ইহাও আমরা 
জানি, আমরা স্বল্পতম বাধার পথেই কার্য্য করিতে সমর্থ । 
ধর্ম যে সর্বোচ্চ আদর্শ, ইহা ত সত্যই, কিন্ত আমি এখানে সেকথা 
বলিতেছি না; তারতে কার্ধ্য করিতে হইলে ইহাই একফাজ পন্থা--প্রথফে 
গিযিদান ধর্মের দরিক্ট। দূ না করিয়া এখানে অন্ত কোন 
থ্ তত্বসমূহের 
য় বিধাসী বই বিরোধ রে চেষ্টা করিতে গেলে তাহার ফলে সর্বনাশ 
চার্জ হইবে। সুতরাং ভারতীয় বিভিন্ন ধর্দের সন্সিল- 
নই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রথম সেতু স্বরূপ, যুগযুগা- 
স্তর ধরিয়া অবস্থিত এই ভারতক্ষেত্র রূপ মহাচল হইতে উহাই প্রথম 
সোপানশ্বরপ খোদ্িত করিতে হইবে । আমাদিগকে জানিতে হইবে যে, 
_ মৈতবাদী, বিশিষ্টাতৈতবাদী। অছ্বৈতবাদী, শৈব, বৈষ্ণব, পাশুপত সকল 
সম্প্রদায়ের মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ ভাব আছে; আরও ইহাও জানিতে 
হইবে, এখনই সেই সময় আম্ম্লাছে, যখন আমাদের নিজেদের কল্যাণের 
জন্য, আমাদের জাতির কল্যাপেক্স জন্য আমাদিগকে পরস্পর বিরোধ ও ঘন্ব 
পরিত্যাগ করিতে হইবে । ইহা নিশ্চিত জানিও যে, এই বিরোধতাবগুলি 
সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, আমাদের শাস্ত্র ইহার তীব্র গ্রতিবাদ করিয়॥ থাকে, আমা 
ঘের পূর্বপুরুষগণের উহ সম্পূর্ণ অনন্থমোদিত আর সেই মহাপুরুষগণ) হা" 
দের বংশধর বলিয়া আমর! দাবী কৰিয়! থাকি, ফাহাদের রক্ত আমাদের 
শিক্ষায় শিরা প্রবহমান, তাহারা তাহাদের সন্তানগণের সামান্য সামান্ত 
বিষয় লইয়া এইরূপ বিরোধকে অতি শ্বখাত ঈর্জে দেখিয়া! থাকেন । 
ধর্ের এইপপ সন্মিপন সাধন হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্ত বিষয়ে উদ্তি 


ভারতে খিবেকানন্দ। ২৩৭ 


শাররাররররাররাতারচারাটিরাািরারারারীনাটরারারারারাররাগাারাররররারররারারতারারারাররররারাহরররারাররারারররাজারারাররাঞঞারাজরা 
আপনাপনি হইবে। বঙ্গি বৃক্ত তাজ। ও পরিফার হয়, সে দেহে কোন 
রোগজীবাধু বাস কঙ্ধিতে পারে না। ধর্মই আমাদের শোণিতণ্বক্রপ | 
যদি সেই বুক্তপ্রবাহ চলাচলের কোন বাধ! না 
/০ক518৮148 থাকে, বদি উহ। বিশ্বদ্ধ ও সতেজ হয়, তবে সকল 
বিশুদ্ধ হইলে দে শরীনে 
কো প্রবেশ করিতে. বিষয়েই কল্যাণ হইবে। বদি প্রব্বক্ত বিশুদ্ধ হয়, 
পারেনা। তবে রাছ্নৈতিক, সামাজিক, বা অন্য কোনরূপ 
বাহা দোষ, এমন কিঃ আমাদের দেশের খোর 
ঘবারিত্যদোষ-সবই সংশোধিত হইয়। বাইবে। কারণ, বদি রোগকীটাশৃই 
শরীর হইতে পরিত্যন্ত হইল, তথন আর সেই রক্তে অন্ত বাহ বস্ত কিছু 
কি করিয়া প্রবেশ কত্িবে? আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের একটী উপম। 
জইলে বল! যায়, রোগ হইতে হইলে দুইটী জিনিষের প্রয়োজন £--বাহি- 
রের কোন বিষাক্ত কীটাণু এবং সেই শরীরের অবস্থাবিশেব। যদি দেহের 
জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া রোগজীবাণু প্রবেশের ও উহাদের বৃদ্ধির অনুকূল 
না হয়, তবে জগতের কোন কীটাণুর শক্তি নাই যে, শরীরে রোগ উৎপাদন 
করিতে পাব়ে। বান্তাবক প্রত্যেকের শরীরে লক্ষ লক্ষ জীবাণু ক্রমাগত 
প্রযণ করিতেছে? যতদিন শরীর সতেজ থাকে, ততদিন উহ এগুলির 
অস্তিত্বই বুখিতে পারে না । কেবল বখন শরীর ছুর্বল হয়, তখনই এ অণুগুলি 
শরীরে প্রবেশ করিয়া যোগ উৎপাদন করে। জাতীয় জীবন সন্বন্ধেও ঠিক 
তদ্রপ। খখনই জাতীয় জীবন ছূর্বল হয়, তখনই সেই জাতির রাজনৈতিক, 
সামাজিক, মানসিক ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমুদ্দয় বিষয়েই সর্বপ্রকার রোগাণু 
প্রবেশ করে ও রোগ উৎপাদন করে। অতএব ইহার প্রততীকারের জন্য 
(রাগের যুল কারণ কি মেখিতে হইবে এবং রক্তের মলিনতা দূর করিতে 
হইবে। একমাত্র কর্তব্য হইবে-লৌকের মধ্যে শক্তি সঞ্চার, রক্তকে 
বিশুদ্ধ করা, শরীরকে সতেজ করা, যাহাতে উহ সর্বপ্রকার বাহ্‌ বিষকে 
বাহির করিয়া ধিতে পারে আর আমর। পূর্বেই দেখিয়াছি, আমাদের ধর্মই 
আমাদের তেজ, বীর্য, এষন কি, জাতীয় জীবনের মূল ভিতি। 
আমি এক্ষণে এ বিচার করিতে ষাইতেছি ন! যে, ধর্ম সত্য কি যিখ্যা; 
জমি বিচার করিতে বাইতেছি ন! ঘে, ধর্মেই আমাদের জাতীয় জীবনের 
ভিতিস্থাপ্ গরিধাযে আযাদের কল্যাণকর ব! অকল্যাণকর হইবৈ? কিন্ত 
ভালই হউক, মন্দই হউক, ধর্শ আহাঙ্গের জাতীয় ভিত্তি রহিয়াছে, তোষর। 


২৯৮ ভারতের ভবিষ্যৎ । 


উহ .ছাড়াইতে পার না, চিরকালের জন্ত উহাই ভোমাদের জাতীয় জীব- 
ধনের তিত্তি শ্বর্নপ রহিয়াছে জর আবাদের ধর্ঘে আধার যেমন বিশ্বাস 
আছে, তোমাদের যদি তদ্রপ নাও থাকে, তথাপি তোমাদিগকে এই ধর্ম 
শবলম্বন করিয়াই দাড়াইতে হইবে। তোমরা এই ধন্মরবন্ধনে চিরাবদ্ধ ; 
দি উহা! পরিত্যাগ কর, তবে তোমরা চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া! যাইবে । ইহাই 
আমাদের জাতির জীধনন্বরূপ-_-উহাকে দৃঢ় করিতে হইবে । তোমরা! যে শত 
শত শতাবীর অত্যাচার সহ্থ করিয়া এখনও অক্ষতভাবে দড়াইয়! আছ, তাহার 
কারণ, তোযর। উহ] সধত্ে রক্ষা কবিয়াছ, উহার জন্ অন্য সকল স্বার্থ ত্যাগ 
করিয়াছ। তোমাদের পূর্বপুরুষগণ এই ধর্মরক্ষার জন্য সকলই সাহসপুর্বক 
সহিয়াছিলেন, এমন কি, মৃত্যুকে পর্যযস্ত আলিঙন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। 
বৈদেশিক দিখিজয়ী আসিয়। মন্দিরের পর মন্দির ভগ্ন করিয়াছে-_কিন্ত 
এই অত্যাচারশ্রোত যাই একটু বন্ধ, হইয়াছে, 
পরাতীন মলি সমূহ মহা-. আবার সেই সুলে মন্দিরের চূড়া উঠিয়াছে। অনেক, 
সিন ্রন্থপাঠে যাহা ন! শিখ্িতে পার, গুজরাটের সোষ- 
সাথ মন্দিরের যত দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রাচীন মন্দির তোমাদিগকে তাহা 
হইতে অনেক অধিক জ্ঞান শিখাইতে পারে, তোমাদের জাতির ইতিহাস 
সম্বন্ধে গতীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে। লক্ষ্য করিয়া দেখ, উক্ত মন্দির 
শত'শত আক্রমণের ও শত শত পুনরভুযুয়ের চিহ্ন ধারণ করিয়। আছে-_ 
খার বার নষ্ট হইতেছে আবার সেই শগ্লাবশেষ হইতে উখিত হইয়া নুতন 
জীবনলাভ করিয়া! পূর্কেরই ন্যায় অচল অটল তাবে বিরাজ করিতেছে। 
স্থুতয়া এখানেই, এই ধর্দেই আমাদের জাতীয় মন জাতীয় প্রাণপ্রবাহ 
দেখিতে পাইবে । ইহার অন্থুসরণ কর, তোমরা 
রমত্যাগে বিদাশ। . যহত্বপদকীতে আর হইবে। উহা পরিত্যাগ কর, 
তোমাদের মৃত্যু 'নিশ্য়। এই জাতীয় জীবনপ্রবাহের বিরুদ্ধে বাইতে চেষ্টা 
করিলে তাহার একমান্র পত্রিপাষয হইবে বিনাশ। 'আমি অবশ্ত একথা 
বলিতেছি না যে, আর কিছুর প্রয়োজন নাই। আমি একথা বলিতেছি না 
যে, রাজনৈতিক বা সামাঞ্জিক উন্নতির কোন প্রয়োজন নাই--আমার এই- 
টুকু মাত বক্তর্য এবং আমার ইচ্ছা যে? তোমরা এটুকু তুলিও ন। যে, এগুলি 
গোঁধমাত্র, ধর্মই যুখ্য । ভারতবাসী প্রথম চাক্ষ ধন্-_তার পর চায়, অন্যান 
বন্ত'! - এ ধর্শাভাবকে বিশেষভাবে জাগাইতে হইবে। 





ভারতে বিবেকানন্দ | ২০১ 
পপি প্প্পীপ্পীপী পেটটা ীিশিশশিিটিীতি 


কিরূপে ইহা সাধিত হইবে? আর্মি তোমাদের নিকট আমার সমুদয় 
কার্ধ্যপ্রণ।লী বলিব। আমেরিক। যাইবার জন্য মান্দ্রাঙ্গ ছাড়িবার অনেক 
বৎসর পুর্ব হইতেই আমার মনে এই সংকক্পগুলি 
ছিল আধ আমি যে আমেরিকা! ও ইংলগ্ডে শিয়া- 
ছিলাম, তাহার কারণ ইহাই । ধণ্মঘহাসভা ফভার জন্য আমার বড় তাব্ন। 
হয় নাই-উহা1! কেবল একটী স্ুযোগস্বরূপে উপস্থিত হইয়াছিল। আমার 
মনে যে সংকল্প ঘুরিতেছিল, তাহাহ আমাকে সমগ্র জগতে ঘুরাইয়াছে। 
আমার সকল্প এই - প্রথমতঃ, যে ধন্মতত্বগুল আমাদের শান্ত গ্রন্থসমূহে 
নিবদ্ধ রহিয়াছে, যাহ। এখন অতি অল্প লোকের অধিকারে রাহর়।ছে, তাঁর- 
তের মঠ ও অরণ/ সমূহে গুপ্তত।বে রহিয়াছে, সেই 
গুণিকে যে সকল লোকের হস্তে গুপ্তভাবে রহিয়াছে 
তাহাদেব--শুধু তাহাই নহে, সংস্কত ভাষারূপ গুপ্ত- 
পে৮ক। হইতে বাহির কির সব্বসাধারণে প্রচার 
করিতে হইবে। এক কথায় আমি প্র তন্বগুলিকে সব্বসাধারণের বোধ্য 
কারতে চাই--আমি চাই প্র ভাবগুলি সব্বসাধারণের। প্রত্যেক ভারতখ।সীর, 
সে সংস্কৃত ভাব জানুক বা নাই জানুক, সকলের সম্গাত্ত হউক | এই সংস্কৃত 
ভাষ, আমাদের গৌরবের বন্ত এই সংস্কৃত ভাষার কাঠিন্যই এই সকল ভাব 
প্রচারের এক মহান্‌ অন্তরায় আর যতাপিন পর্যন্ত না৷ আমাদের সমগ্র জাতিই 
উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হহতেছে, ততদিশ এ অন্তরায় দুর হইবার 
নহে। সংস্কত ভাঁব। যেকি কঠিন ভাষা, তাহ। তোমব। এই কথা বন্দলেই 
বুঝিবে বে, আমি সারাখীবন ধরিয়। এ ভাষ| অধ্যয়ন করিতেছি, তথ।পি 
প্রত্যেক নৃতন সংস্কৃত গ্রন্থই আমর নুতন ঠেকে । তবে যাহ।দের এ ভাষা 
সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিবার অবসর কখনহ হয় নাই, তাহাদের পক্ষে উহা! 
কিরূপ কঠিন হইবে, তাহা! তোমরা অনীয়াসেই বুঝিতে পার। সুতরাং 
তাহাদিগকে অবপ্তই চলিত ভাবায় এই সকল তত্ব শিক্ষ। দিতে হইবে । 

সঙ্গে সঙ্গে সম্ক্ত শিক্ষাও চলিবে। করণ সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কত 
শব্দগুরিব উচ্চারণ মাঙেই যেন জাতির মধ্যে একট! 
গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাশিবে। ভগবান্‌ 
রামানুজঃ চেতন্য ও কবীর ভারতের নিয় জাতি- 
গণকে উন্নত করিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন, তাহাদের চেষ্টার ফলে সেই 

২৭ 


আমার কার্ধা প্রণালী । 


সব্বসাধারণের বেোবগমা 
কারয়া শাস্ত্র য় ৩তুপমব- 
ভে প্রচার । 


সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিখাউতে 
হইবে । 


২১০ ভারতের ভবিমব৩ | 





মহাপুরুষগণের জীবদ্দশায় অদ্ভুত ফললাভ হইয়াছিল। কিন্তু পরে ভাহাদের 
কার্যের এরূপ শোচনীয় পরিণাম কেন হইল, তাহারও নিশ্চিত্ত কিছু কারণ 
আছে-_-এই মহান্‌ আচাধ্যগণের তিরোতাবের পর এক শতাব্দী যাইতে না 
যাইতে কেন সেই উন্নতির প্রতিরোধ হইল % ইহার উত্তর এই. তাহার! 
নিয়দাতিনমুছকে উন্নত করিয়াছিলেন বটে, তাহারা উন্নতির সর্ধো্চ 
শিখরে আর হউক, ইহ। তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু তাহার 
সর্ধসাধারণের মধ্যে সংস্ক ত শিক্ষা বিস্তারের জন্ট শক্তি প্রয়োগ করেন নাই। 
এমন কি, এত বড় যে বুদ্ধ, তিনিও সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার 
বিশ্ত।র বন্ধ করিয়া দিশা বিশেষ ভ্রম করিয়াছিলেন । তিনি শীঘ্ত শীপ্ত কার্য্য 
করিবার চেষ্টা গাইয়াছিলেন, সুতরাং সংস্কুতভাষানিবদ্ধতাঁবসমৃহ অনুবাদ 
করিয়া তখনকাঁ় এচলিত ভাষা পালিতে প্রচার করিয়াছিলেন । অবশ্য 
ইহা খুব ভালই করিয়ছিলেন_-লোকে তীহান্র ভাব বুঝিল, কারণ, তিনি 
সর্বসাধারণের ভাষায় লোককে উপদেশ দিয়াছিলেন। এ খুব তাঁলই হইয়া- 
ছিল-তাহার প্রচারিত ভাবসকল শীঘ্র শীঘ্র চারিদিকে বিস্তুত হইতে 
লাঁশিল; দুরে, অতি দূরে তাহার ভাঁবসমূহ ছুড়াইয়া পড়িল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
সংস্কৃত ভাষার বিস্তার হওয়া! উচিত ছিল। জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্ত 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে “গৌবরববুদ্ধি” ও "স'স্কাতডে জন্মিল ন1। শিক্ষণ মজ্জাগত 
হইয়! সংস্কারে পরিণত না হইলে শুধু কতকগুলা জ্ঞানসমষ্টি কখন নান! 
ভাববিপ্রবের মধ্যে তিগিতে পাবে না। তোমরা জগতকে কতকগুলা জ্ঞান 
দিয়া যাইতে পার কিন্তু তাহাতে ইহার বিশেষ কল্যাণ হইবে না। এ 
জ্ঞান আমাদের মজ্জাগ হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়া চাই । আমরা আধুনিক 
ইতিহাস হইতে এযন অনেক জাতির বিষয় জানিতে পারি, যাহাদের এই 
রূপ কতকগুলা জ্ঞান আছে কিন্তুসে সকলজাতি ঘোর অসভ্য জাতির 
তুল্য, তাহার। ব্যাপ্রতুল্য হুশংস--কারণ তাহাদের জ্ঞান স-স্ক!রগত হয় নাই। 
সভ্যতার ন্যায় জ্ঞানও তাঁসা ভাসা শ্বীত্র, উহ] ভিতরটাকে স্পর্শ করে না, 
একটু নাড়িলেই ভিতণের পশু গক্কৃতি জাগিয়া উঠে। একরপ ব্যাপার জগতে 
ঘটিয়া থাকে । অতএব এই বিপদ হইতে সাবধান হইতে হইবে । সাধা- 
রণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও, তাহ।দিগকে ভাব দাও; তাহার। অনেক 
বিষয় অবগত হুইবে--কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের জ্ঞান যাহাতে সংগারে 
পরিণত হয়, তাহার চেষ্ট। কর। যতদিন পর্ধ্যত্ত ন| তাহ! করিতে পারিতেছ, 
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ততদিন সাধারণের চিরস্থ।য়ী উদতির আশ। নাই। এমন এক নুতন জাতি 
উঠবে, যাহার সং্ক.ত ভাষা শিখিয়া লইয়া অপর সকলের উপরে উঠিৰে 
ও উহাদের উপর প্রভৃত্ব করিবে। হে নিয়জ|তীর ব্যক্তিগণ, আমি তোমা 
দ্রিগকে বলিতেছি, তোমাদের অবস্থ। উন্নতি করিবার একমাত্র উপায় সংস্কৃত 
ভষ। শিক্ষ] কর। আর উচ্চতর জাতিশণের বিরুদ্ধে এই যে শেখালেছ্ি, 
ন্ব, ।ববাদ চলিতেছে, উহ। বৃথা, উহাতে কে|নরূপ কল্য!থ হয় নাই, হইবেও 
ন|_-উহাতে অশান্তির অনল অবুও জলিয়। উঠিবে আর ছুর্ভগ্যক্রমে পুর্ব 
হইতেই নান।ভ|শে বিভক্ত এই জাতি ক্রমশঃ অ।রে। বিভক্ত হইয়া পড়িবে। 
জাঠিভেদ উঠাহয়। দিবার--সাম্যভাঁ আনবাধ একমাঞ উপায় উচ্চবর্ণের 
শিক্ষা_-যাহা লইয়। তাহাদের তেজ ও গৌরব--স্বাযুক্ভীকরণ। তাহা ঘদ্দি 
করিতে পার, তোমরা যাহা চাঠিতেছ, তাহ পাহবে। 

এই সঙ্গে আমি আর একটি প্রপ্নেধ বিচাণ করিতে ইচ্ছ। করি। অবশ্তঠ 
মান্দ্রাজের সহিতই এই প্রশ্রেব পিশেষ সম্বন্ধ । একটি মত আছে--দাক্ষি- 
ণাত্যে আর্ধ্যাবর্তিনিব।সী আবধ্যণণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক দটবিতী জাতির নিবাস 
ছিল; তাহাদের মত-- এই দাক্গিণাত্যের বাক্ষণগণ আর্ধাবন্ত্রশিব!সী বাক্ষণগণ 
হইতে উৎ্পন্ন-_ সুতরাং দাক্ষিণাঁতোর অগান্ঠ জাতি দক্ষিনী ব্রাহ্গণগণ হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ জাতি । এই মত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । 
হহ।র একমান্র প্রমাণ এই যে-- আর্ধ্যাবর্ত ও 
দার্সিণাতোর ভাষায় গ্রভেদ "দ্যঘান ১ আর কোন ঞভেদ নাই। আমরা 
এতগুলি আর্ষযাবঞ্ডের লে।ক এখনে বৃহিখাছি আঁর অমি আমার ইউবোপীয় 
বন্ধুগণকে এহ সমবেত শোক গাপর মধ্য হইতে আর্াবপ্ত ও দাক্ষিণাত্য- 
ব।সী বাছিয়। লইতে আহ্ব।ন কাঁরতেছি । উনাদের মধ্যে কিসের প্রতেদ? 
একটু ভাষ।র প্রভেদ মাঁণ। যদি বল, বাক্ষণেণা পুর্ধে সংস্কৃতভ।ষা ছিল; 
এক্ষণে এখানে আপিয়। দ্রাবিভা ভাষা কাহতে কহিতে অংস্কুত ভুলিয়! 
গিাছে। যদি ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে হহাই হয়, তবে অন্যান্য ভ1তির সন্বন্ধেও ত 
একথ। খাটিতে পারে । বণ।যাহণে পারে, অন্যন্য জাতিরীও আর্যা।বর্ত- 
নিবাসী ছিল--তাহাধাও দাক্ষিণ!ত্যে আ।সিয়। সংস্কৃত ভূলিয়। গিয়। দ্রাখিড়ী 
তাষ। লইয়াছে। এই যুক্তি ছুদ্িকেই খাটি তপারে। এইরূপ বিষয় সমূহে 
বিশ্বাস করিও না। হতে পরে, একটা দ্রাঝড়ী জা।ত ছিণ-_ শাহর এক্ষণে 
লোপ পাইয়।ছে ; যাহ্থার। অবশিষ্ট আছে, তাহ।ব1 বনঞ্জঙ্গলে বাস করিতেছে। 
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খুব সম্ভব যে এ দ্রাবিড়ী ভাষাও সংস্কৃতের পরিবর্তে গৃহীত হইয়াছে-_কিন্ত 
তাঁহারাঁও আর্ধ্য--আর্ধ্যাবর্ত হইতে দাক্ষিণাতো আসিয়াছে । সমগ্র ভাবত 
আর্যযময়- এখানে অপর কোন জাতি নাই। আবার আর এক মত আছে 
যে-শদ্রের| নিশ্চিত অনার্ধ্য জাতি । আর্্যগণখিজিত তাহাদের দাস? 
'অনার্ধ্য জাতিই শুদ্র। পাশ্চাত্য পণ্ডিতশণ বলিতেছেন--ইতিহসে একবার 
যাহ] ঘটিয়ছে, তাহার পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে । যেহেতু মার্কিন, ইংগ্াজ, 
পর্ভগিজ ও ওলন্।জ জাতি আক্রিকান বেচারাদিগকে ধরিয়। জীবদশায় 
কঠোর পরিশ্রম করাৎয়াছে এবং মিলে ট।নিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, যেহেতু 
প আফ্রিকানদের সহিত সক্করোৎপন্ন তাহাদের সন্তানগণকে ভ্রীতদ।স করা 
হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে এ অবস্থায় অনেক ধিন ধরিয়া রাখা হইয়াছিল, 
এই ঘটনার তুলন| লইয়া! মন হাজার হাঁজার বৎসর অতীত কালে লাফাইয়া 
চলিয়া যায় আঁর এইরূপ অনুমান করা হয় নে, সেহন্প ব্যাপার এখানেও 
খটরাছিল! প্রন্ততাত্বিকগণ স্বপ্নে দোখতে থাকেন যে, ভারত কৃঞ্চচক্ষুঃ 
আদিম জ[ভিসমুহে পরিপূর্ণ ছিল-_উজ্জ্বলকীয় আর্ধ্যগণ আসিয়া তথায় বাস 
করিলেন, তাতার। কোথা হইতে ঘে উড়িয়! আসিয়] জুড়িয়া বসিলেন, সে 
বিষয় ঈশ্বণই জানেন ! কাহারও কাহারও মতে মধ্য তিববত হইতে, আবার 
কেহ কেহ বলেন -মধ্য এসিয়। হইতে । অনেক স্বদেশহিতৈষী ইংরাজ 
আছেন-যাহাঁর। মনে করেন, আর্যাগণ সকলেই হিরণ্যকেশ ছিলেন। 
অপরে আবার নিজ নিজ পছন্দ অনুসারে তাহাদিগকে কষ্জচকেশ বলিয়। স্থির 
করেশ। লেখকের নিজের ঢুল কাণ হইলে তান আর্যগণকেও কৃষ্ণচকেশ 
করিয়া বসেন। সম্প্রতি, আর্্যগণ সুইজলের হ্দসমূহের তীরে বাস করি- 
তেন_-প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন, তাহার! উত্তর- 
মেরুনিবাঁদী ছিনেন। যদি আমাদের শাস্ত্রে এই সকল বিষয়ের কোন প্রমাণ 
আছে কিনা অনুসন্ধান ক যায়, তবে দেখিতে পাঁইবে, আমাদের শাঙ্গে 
ইহার সনঘ্কি কে।ন বাক্য নাই। এমন কোন বাক্য নাই, যাহাতে আধ্য- 
গণকে ভারতব হভুতিপ্রদেশনিবাসপী মনে কর! যাইতে পারে আর আঁফ- 
গানিস্তান প্রাচীন ভারতের অস্তভূত ছিল! শূদ্রজাতি যে সকলেই অনার্ধ্য, 
একথাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । সে সময়ে সাখান্যি কয়েকজন উপনিবেশকারী 
আর্য্যের পক্ষে শতসহজ্র অনার্ষ্যের সহিত প্রতিছন্দ্িতা করিয়া বাঁপই অসম্ভব 
হইত । উহারা পঁঁচমিনিটে আর্ধ্যদের খাইয়া ফেলিত। 
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জাতিঙেদ সমস্যার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত" মীমাংসা মহাভারতেই পাওয়া 
যায়--মহ(ভারতে লিখিত আছে-_সত্যযুগের প্রান্তে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি 
ছিলেন। তাহ।রা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া 
ভ্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। ইহাই 
জারতিতেদ সমস্তার সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। 
আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাঙ্গণেতর সকল জাতিই ব্রাঙ্গণ রূপে পরিণত 
হইবেন। সুতরাং ভারতের জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা এইরূপ দাঁড়া- 
ইতেছে--উদ্চধর্ণ গুলিকে হীনতর করিতে হইবে ন।-ব্রাঙ্গণ জাতির লোপ- 
সাধন করিতে হইবে না। ভারতে ব্রক্ষণং মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ শঙ্করা- 
চা্য তাহ।র গাতাভ|ব্যের ভূমিকায় এই ভাঁবট' অতি সুন্দবরূপে একাশ 
ঝরিযাছেন--হ।কঞ্জের অবতারের কার বপিতে গিরা তিনি বপিয়াছেন-- 
প্রাপ্ত ব্রাহ্গণত্বে রঞ্গার জন্য অবতার্ণ হহয়ছিলেন। ইহাই তাহার অব- 
তরণেপ মহান্‌ উদ্দেশ্ত । এহ ব্রাহ্মণ, এই ব্রহ্গদ্ঞ পুরুষ, এই আদর্শ ও সিদ্ধ 
পুরুষের প্রয়েজন- ব্রন্গজ্ঞ পুরুষের লোপ হইলে চলিবে ন।। আর আপু- 
নিক জাতিভেদ প্রথার যতই দোষ থাকুক, আমর। জানি, আমাদিগকে 
্রঙ্গণঙ্জাতির পক্ষে এইটুকু বাঁলতেই হহবে যে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা 
তাহাদের মধ্যেই অধিকাংশ প্রকৃত ব্রান্ধণত্বসম্পন্ন লোকের অভ্যুদয় হইয়াছে। 
ইহা সত্য । অন্যান্য জাতিকে তাহাদিগকে এ গৌরব দিতেই হইবে। 
আমাদিগকে তরসা করিয়! তাহাদের দোষ দেখাইতে হইবে, কিন্তু যেটুকু 
প্রশংসা, যেটুকু গৌরব তাহাদের প্রাপ্য, তাহাদিগকে দিতে হইবে। অতএব 
হে বন্ধুগণ, বিভিন্ন জা তর মধ্যে বিবাদের প্রয়োজন নাই | উহাতে কি ফল 
হইবে ॥ উহাতে আমাদিগকে আরও বিভক্ত কবিবে, আমাদিগকে দুর্বল 
কপ্সিরা ফেলিবে, আম।দিগকে আরও অবনত করিয়া ফেলিবে। একচেটিয়। 
আধখ্[ণের, একচেটিয়। দাবীর দিন চলিয়। গিয়াছে, চিরদিনের জন্য ভারত- 
শেত্র হইতে চণিয়। গিয়ছে আর ইহাই ভারতে ইংরেজাধিকারের এক 
মহ। শুফল। 

এমন কি, মুসলমান অধিকারেও এই একচেটি-অধিকার-রাহিত্যরূপ 
মহ। সুফল ফলিয়াছে। মুসলমান শাসন প্রকৃত পঞ্গে সম্পূর্ণ খারাপ নহে 
জগতের কোন জিনিষই সম্পূর্ণ খার/পও নহে, কোন জিনিষই সম্পূর্ণ 
ভালও নহে। মুসলমানের তারতাঁধিকার দরিদ্র পদদলিতদের উদ্ধারের 


জ।তিভেদ সমন্তাব মীন।ংস। 
মহাভাগতেইহ গহিয়।ছে। 


২১৪ ভারতের ভবিষ্যৎ । 





কারণ হইয়াছিল। এই জন্যই আমাদের এক-পঞ্চমাঁংশ ভারতবাসী মুসলমান 
হইয়। গিয়াছিল। কেবল তরবধারির বলে উহ! 
সাধিত হয় নাই। কেবল তরবারি ও বন্দুকের বলে 
ইহা সাধিত হইয়াছিল, এ কথা মনে করা নিতাস্ত 
পাগ্লামীমাত্র। আর তোমর। যদি এখন হইতেই সাবধ|ন ন। হও, ভবে 
মান্দ্রাজের পঞ্চমাংশ, এমন কি, অর্দেক লোক খ্রীষ্টিঘান হইয়। যাইবে। 
মালাবার দেশে আমি যাহা দেখিয়াছি, তদপেক্ষা জগতে আর অধিক পাগ্‌- 
লামীকি হইতে পারে? পধ্রিয়। বেচারাকে উচ্চবর্ণের সঙ্গে এক রাস্তায় 
যাইতে দেওয়। হয় না, কিন্তু যাই তিনি খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলম[ন হইয়া নাম 
পরিবর্তন করেন, আর কোন গোল নাই। এইঞ্প দেশাঁচার দেখিয়। ইহ। 
ব্যতীত আর কি সিদ্ধান্ত করিতে পার! যায় ষে, মালাবারীর। সব পাগল, 
তাদের গৃহগুলি সব পাগলগারদ আর যতদিন তাহারা নিজেদের প্রথ। ও 
আচারাদির সংশোধন ন। করিতেছে, ততদিন তাহার। ভারতীয় সকল জাতির 
দ্বণার পাত্র থাকিবে? তাহারা যে এরূপ দুষিত প্রথাসমূহের এখনও অনু 
মোদন করিতেছে, ইহ! কি তাহাদের ঘোর লঙ্জ।র বিষয় নহে? নিজেদের 
ছেলের] অনাহারে মরিতেছে-এ দিকে যাহ তাহারা অপরের হইতেছে, 
অমনি তাহাদিগকে খাওয়াইয়। মে।ট। করা হইতেছে! বিভিন্ন জাতির ভিতর 
আর বিবাদ বিসম্বাদ থাক উচিত নয়। 
উচ্চতর বর্ণকে নীচু করিয়। এ সমস্তাণ মীমাংসা হইবে না, নিয়জাতিকে 
উন্নত করিতে হইবে। আর দিও কতকগুলি ব্যক্তি ( অবশ্ত ই“হ।দের শান্ধ- 
জ্ঞান এবং গাঁচীনগণের মহান্‌ উদ্দেস্ত বুঝিব।র 
প্রাচীন শান্তকারগণের জাতি- ক্ষমতা কিছুই নাই) অন্তরূপ বশিয়া থাকেন, 
জদ৬রির তখাপি ইহাই আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট কার্ধা- 
প্রণালী । তাহারা উহ! বুঝিতে পাঁরে না, কিন্ত 
ধাহাদের মন্তিক আছে, ধাহাদের ধারণাশক্তি আছে, তাহারাই উহা বুঝতে 
পারেন। অনন্তযুগ ধরিয়া জাতীয় জীবনের যে অপুর্ব প্রবাহ চলিয়াছে, 
তাহার। তাহার আদি হইতে অস্ত পর্য্যন্ত পর্যালোচনা করেন। তাহার! 
প্রাচীন ও আধুনিক সকল শাস্ত্রের মধ্যে প্রাচীন খধিগণের কাধ্যপ্রণ।লীর 
প্রতি সোপান দেখিতে পান। 
সেই ক্যর্য্য «ণালী কি? এক দিকে ব্রাহ্মণ, অপর দিকে চগ্ডাল; আর 


মুসলমান ও উংরাজ 
শ।সনের সুফল । 


ভারতে বিবেকানন্দ । ২১৫ 


চগ্ালকে ক্রমশঃ ব্রাঙ্গণত্থে উন্নয়নই তাহ।দের কার্য্যপ্রণালী। যেগুলি অপেক্ষা" 
কৃত আধুনিক শাস্ত্র, তাখাতে দেখিবে, নিয়িতর জ।তিসমূহকে ক্রমশঃ উচ্চাধি- 
কার দেওয়। হহতেছে। এমন শান্ত্রও আছে, যাহাতে বল! হইয়াছে, যদি 
শূ্র বেদ শ্রবণ করে তাহার কর্ণে তপ্ত সীস। ঢাঁলয়া দিতে হইবে, যদ্দি তাহার 
[কছু স্মরণ থাকে, তবে তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে । যদি সে ত্রাহ্মণকে 
'ওহে ব্রাঙ্গণ বলিয়া সন্বোধন করে, তবে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিতে হইবে। 
ইহা প্রাচীন আসুরিক বর্ধরতা- সন্দেহ নাহ, কিন্তু ইহাতে ব্যবস্থাপকগণের 
কোঁন দোষ দেওয়া যার ন'-_কারণ তাহার! সমীজের অংশবিশেষের প্রথা- 
বিশেষ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র! সকল যুগে, সর্বত্রই অল্পবিস্তর এইরূপ 
কছু না কিছু ঘুটিয়াছে। এই প্রাচীনগণের ভিতরও এইরূপ আন্ুৰ্রিক- 
প্রকৃতি লোকের অভ্যুদয় হইয়াছিল। পরবর্তী স্বতিসমূহে আবার দেখিবে, শুদ্র- 
দের প্রতি ব্যবস্থার কঠোরতা! কিছু কমিয়াছে--"শুদ্রগণকে বেদাদি শিক্ষা! দিবে 
না, কিন্ত তাহাদের প্রতি নিষ্ঠ,ব ব্যবহারের প্রয়োজন নাই।” ক্রমশঃ আমরা 
আরও আধুনিক, বিশেষতঃ ষে গুলি এই যুগের জন্য বিশেষ ভাবে উপদিষ্ট 
সেন সকল স্বতিতে দেখিতে পাই, “যদি শুদগণ ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহারের 
অনুকরণ করে, তাহারা ভালই করিয়া থাকে_ তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান 
কর্তব্য?» এইরূপে ক্রমশঃ ঘতই দিন যাহঠেছে, ততই শূদ্দিগকে বেশী 
বেশা অধিকার দেওয়! হইতেছে। বিস্তারিত তাবে ইহা দ্েখাইবার আমার 
সময় নই, কিন্তু মোটামুটি ভাবে এ বিষয়ের অস্থ- 
সন্ধান করিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, ধীরে ধাৰে 
সকল জাতিই উঠিতেছে। এখনও যে সহঅ সহত্র 
জ!তি রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার ব্রাহ্মণ জাতিতে উন্নীত 
হইতেছে । কারণ, জাতবিশেষ যদি আপনাদিগকে ত্রাঙ্গণ বণিয়। ঘোষণ। 
করে, তাহাতে কে কি বণিবে? জাতিভেদ যতই কঠোর হউক, উহা! এই 
বূপেই হৃষ্ট হইয়াছে। মনে কর, কতকগুলি জাতি রহিয়াছে-- প্রত্যেক 
জ।তিতে দশ সহস্র করিয়া ব্যক্তি । উহারা ধর্দি মিলিয়া আপনা দিগকে ত্রাঙ্গণ 
বলিয়া ঘোষণ। করে, তবে কেহই তাহাদিগকে প্রতিবন্ধক দিতে পারে না। 
আমি নিজ জীবনে ইহ! দেখিয়াছি। কতকগুলি জাতি শক্তি সম্পন্ন হইয়!] 
উঠে আর যখনই তাহাদের সকলের একমত হয়, তখন তাহ।দিগকে আর 
কে বাধা দিতে পারে? কারণ, আর যাহাই হউক, প্রত্যেক স্বাতির সহিত 


জাঁতিভেদের কঠোরত। সন্বেও 
বাভন্লজতির ভরমোন্নডি। 


২১৬ ভারাতের ভবিম্যহু | 


অপর জাতির কোন সম্পর্ক লা । এক জাতি অপর জাতির কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ 
করে না-এমন কি, এক জাতির বিভিন শাখাগুলিও পরস্পরের কার্ষে হস্ত- 
ক্ষেপ করে না। 
আর শঙ্করাচার্ধ্য প্রভৃতি বড় বড় যুগাচাধ্যগণ জাঁতিগঠনকারী ছিলেন। 
তাহাপা যে সকল অদ্ভুত ব্য।ণাঁর করিয়াছিলেন, তাহা আমি ততোঁমাদগকে 
রাডার বলিতে পারি ন। আর তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ, 
শঙ্বরাচা ব্য পথ ত মুগাচাং- আমি থাহা বলতেছি, তাহাতে বিরক্ত হইতে 
গণ নুভন জাতির অস্টা । রি 
পার। কিন্তু আমার ভ্রমণে ও অ ৬%তাষধ আমি 
উহা অন্বেষণ করিয়। পাইখাছি আর আমি £ গবেধণায় অদ্ভুত ফলল।ভ করি- 
য়াছি। সময়ে সমযে তীহার। দলকে দল বেনুচি লইখ। এক মুহুর্তে ত।খা- 
দিগকে ক্ষত্রিয় করিয়া ফেপিতেন;) দলকে দল জেলে লইয়।৷ এক মুহুর্তে 
প্রাহ্মণ করিয়। ফেলিতেন। তাহ।র। সকলেই থৰি মুনি ছিলেন--আমাধিগকে 
তাহাদের কার্য্যকল।প ক্তিশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে হইবে। 
তোমাদিগকেও খধিমুনন হইতে হইবে। ইহাই কৃতকার্য হইবার গুঢু 
উপায়। অল্লাধিক পরিমাণে সকপকেই খ যত্বসম্পন্ন হইতে হইবে । খিধি? 
শব্দের অর্থ কি? বিশ্ুদ্ধস্বতাব ব্যক্তি । অগ্রে 
ফা 252 বিশুদ্ধচিত্ত হও-__তোমার শক্তি আপিব। কেবল 
ইরিনা “অমি খষ' বলিলেই চলিবে না, কিন্তু যখনই 
তুমি যথার্থ খবিত্বল।ত করিবে, তুমি দেখিবে, অপরে কে জানে কেন, তোমাব 
কথ! ন! শুনিয়া থাকিতেই পাবিবে না। তোমার ভিতর হইতে এক আশ্চর্য্য 
বস্ত আসিয়া অপরের মনের উপর প্রভাব বিস্তাব করে। তাহাতে তাহার! 
বাধ্য হইয়! তোমার অন্থবত্তী হয়, বাধ্য হইয়। তে।মার কথ৷ শুনে, এমন কিঃ 
তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার স-কল্িত 
কার্ধা সিদ্ধির সহয়িক হইয়। থকে । ইহ[ই খবিত্ব। 
অবশ্ঠ যাহা বলিলাম, তাহা .ত কার্য্যপ্রণল।র বিস্তারিত বর্ণন| কিছু হইল 
ন1। বিবাদবিসন্বাদের যে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তাহ।ই দেখাইবার জন্য 
ছুই একটী কথার আভাস দিলাম যাত্র। আমার অধিকতর ছুঃখেব কারণ 
এই যে, আজকাল বিভিন্ন জাতির মধ্যে *বস্পর ঘোত বাদ প্রতিবাদ চপি- 
তেছে। এটী বন্ধ হওয়াই চাই। উভয় পক্ষেরই ইহাতে কিছু লাভ নাই। 
উচ্চতর বর্ণের, বিশেষ ব্রাঙ্গণের ইহাতে লাত নাই; কারণ) একচেটিয়। 


ভারত বিবেকানন্দ । ২১৭ 





অধিকারের দিন শিষ্কাছে। প্রত্যেক অভিজাত জাতিকে নিজের, সমাধি 
নিজে খনন করিতে হইবে ; আর যত শীঘ্র তীহাবা একার্য্য করেন, ততই 
তাহাদের পক্ষে মঙ্গল । বত বিলত্ঘ হইবে, উতা 
তত পচিবে আর উহার মৃত্যুও তত তযানক 
হইবে। এই কারণে ব্রাহ্মণ জাতির কর্থবা 
ভারতের অন্যান সকলের উদ্ধারের চেষ্টা । তিনি যদি ইহা করেন এবং 
যতদিন ইহা করেন, ততদিনই তিনি ব্রাহ্মণ, কিন্ত ষদি তিনি কেবর্ী টাকাধ 
চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান, তবে তীহাকে ব্রাহ্মণ বল! যায় না। আবার তোমাদেরও 
উচিত--কেবল প্রকৃত ব্রাহ্মণকে সাহাধ্য করা । কারণ, আমাদের শান 
ধলিয়াছেন-_-অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করিলে তাহার ফলে স্বর্গ না হইয়। 
তাহার ধিপরীতই হইয়া থাকে । এই বিষয়ে তোমাদিগকে সাঁধধান হইন্ডে 
হইবে। তিনিই যথার্গ ব্রাঙ্গণ, যিনি সাংসারিক কোন কর্ম করেন না। 
সাংসারিক কার্ধ্য অপর জাতির জন্ত- ব্রাঙ্গণের জন্য নহে। ব্রাঙ্গণগণকে 
আহ্বান করিয়া আমি বলিতেছি,_-তীাহার! ধাহা জানেন) শতশত শতাব্দীব 
শিক্ষা অতিজ্ঞতায় যাহা তাহারা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা শিক্ষ! দিয়া 
ভারতবাসীকে উন্নত করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে 
হইবে। ভারতীয় ব্রাঙ্মণগণের কর্তব্য- তাহারা যে ষথার্থ ই ত্রাহ্মণ- এইটি 
শ্রবণ করা। মনু বলিয়াছেন --- 
ব্রান্গণে! জায়মানোহি পৃথিব্যামধিজায়তে । 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে ॥ 

অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে ষে এত সন্মান ও বিশেষ বিশেষ অধিকার দেওষা হই" 
যাছে, তাহার কারণ, তাহার নিকট ধর্মের তাগডার। এ ধনতাগার খুলিয়। 
জগতে বিতরণ করিতে হইবে । ইহা সত্য কথা ঘে_তারতীয় অন্যান সকলের 
নিকট ত্রাঙ্গণই প্রথম ধর্মতত্ব প্রকাশ করেন_-অপরে জীবনের গুঢ়তম সমস্তা- 
সমূহের রহস্ত উপলব্ধি করিবার পূর্বে তিনিই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 

ব্রাহ্মণ যে অন্ঠান্ত জাতি হইতে অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া- 
ছিলেন, ইহাতে তাহার অপরাধ কি? অপর 
জাতির কেন জ্ঞানলাত করিল না? তাহার! 
কেন প্রথমে অলস হইয়া চুপ করিয়! বসিয়া থাকিয়া শশক ও কৃর্মের গতিশক্ষি 
পরীক্ষায় পুনরৃতিনয় কৰ্ধিল ? 


চে 


'ব্রাঙ্গণ জাতির ধর্তবা-_ 
সর্বসাধারণ ধর্ম ও বিদ্যাদান। 


ব্রাঙ্গদেতর জাতিয় কর্তব্য। 


২১৮ ভারতের ভবিষ্যৎ । 


তথ্ে কথ। এই-_-অপর অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হওয়া ও সুবিধালাত 
করা এক কথা আআ অস্থযবহারের জন্য গুলিকে ধরিয়া রাখ! আর এক 
কথা। ক্ষমতা যখন অসছুর্দেস্তে ব্যবহৃত হয, 
বেদেশিক আক্রমণের কারণ খন উহা! আনুরিক ভাব ধারণ করে) সছুদেস্টে 
বাঙ্গণেতর জাতিকে ধন্দ ও ক্ষমতার ব্যবহার করিতে হইবে। অতএব এই 
সিডির তা শত শত শতাব্দীর সঞ্চিত শিক্ষ! ও সংস্কার__ 
তিনি এতাজিন যাহার রক্ষকন্বরূপ আছেন-_তাহা সর্ধসাধারণকে দিতে হইবে 
আর তাহার! সর্বসাঁধারণে উহা! এত দিন দেন নাই, এই কারণেই মুসলমান 
আক্রমণ ঘটিয়াছিল। তাহারা গোড়া হইতেই সর্বসাধারণের নিকট এই 
ধন্ভাপ্ডার উন্দুক্ত করেন নাই--এই কাঁরণেই ষে কেহ ইচ্ছা করিয়াছে, সেই 
ভারতে আঁসিয়। আমাদিগকে পদদলিত করিয়াছে । ইহাতেই আমাদের 
এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে। 
আর আমাদের সকলের সাধারণ পূর্বপুরুষগণ যে অপূর্ব ধনরাশি সঞ্চিত 
করিয়াছিলেন, সেইগুলি বাহির করিয়! প্রত্যেককে দিতে হইবে এবং 
বাঙ্ধণকে ই এই কার্ধ্য প্রথমে করিতে হইবে । বাঙ্গালাদেশে একটি প্রাচীন 
কুসংগ্কার আছে-_বে গোখবো। সাপ কামড়াটয়াছে সে বদি নিজেই নিজের 
বিষ উঠাইয়া লয়) তবেই সেই রোগী বাচিবে। সুতরাং ব্রাঙ্গণকে তাহার 
নিজ বিষ উঠাইয়। লইতে হইবে। 
ব্রাঙ্মণেতর জাতিকে আমি বলিতেছি, অপেক্ষা কর, ব্যস্ত হইও না। 
সুবিধা পাইলেই ব্রাহ্মণ জাতিকে আক্রমণ করিতে যাইও না। কারণ, মামি 
তোমাদিগকে দেখাইয়াছি, তোমর! নিজের দোষে 
ন্তাগজাতাও কষ্ট পাইতেছ। তোমাদ্বিগকে আধ্যাত্মিকতা 
বিগ উপার্জন করিতে উপার্জন করিতে ও সংস্কৃত শিখিতে কে নিষেধ 
কনে করিয়াছিল? তোমরা এতদিন উদাসীন থাকিয়! 
ইতিমধ্যে অপরে তোমাদের অপেক্ষা অধিক 
মন্তিষ্ণ, অধিক বীর্ধঘ্) অধিক শক্তি ও কৌশলসম্পন্ন হইয়াছে দেখিয়। এখন 
বিরক্তিপ্রকাশ কর কেন? সংবাদপত্রে এই সকল বৃথা বাদপ্রতিবাদ, 
বিধাদবিসন্বাদে বৃথ। শক্তিক্ষয় না করিয়া, নিজগৃহে এইরূপ কলুষাত্বক বিবাদে 
ব্যস্ত না থাকিয়া সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া ব্রাহ্মণ যে শিক্ষাবলে এত 
গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন তাহ! পাইবার চেষ্টা করুক-_তবেই তাহাদের 


ব্রাক্ষণেতর জাতিকে উম্মত 


ভারতে বিবেকানন্দ । ২১৯ 


টিটি 
উদ্দেন্ত সিপ্ধ' হইবে। তোমর! সংস্কৃত ভাষায় পৃিত হও না কেন; 
তোমরা তারতের সকল বর্ণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ 
মুদ্রা ব্যয় কর না কেন? যখনই ইহা করিবে, তখনই তোমরা! ত্রাহ্মণের 
তুল্য হইবে। ভারতে অধিকার লাতের ইহাই রহস্ত। 

সংস্কৃতভাষায় পা্ডিত্য ও সম্মান এখানে সমানার্থক। যাই তোমরা 
উহা! পাইলে কেহই তোমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইবে না । 


ইহাই একমাত্র রহস্য-_-এই পথ অবলম্বন কর। 
অদ্বৈতবাদের প্রাচীন উপম। লইয়া! বলিতে গেলে 
বলিতে হয়, সমগ্র জগৎ আপন মায়ায় আপনি মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে । 
সঞ্তল্পই জগতে অমোঘ শক্তি। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষের শরীর হইতে 
যেন এক প্রকার তেঙ্জ নির্ঈত হইতে থাকে আর ক্তাহার নিজের মন যে 
অবস্থযয় অবস্থিত, অপর ব্যক্তির মনে ঠিক সেই ভাবের উৎপাদন করেন-_ 
এইরূপ প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষসমূহের মধ্যে মধ্যে আবির্ভাব হইক্না 
থাকে। আর যখনই একজন শক্িসম্পন্ন পুরুষের শক্তিতে অনেকের ভিতব 
সেই একই প্রকার ভাবের উদয় হয় তখনই আমরা শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠি। 
একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখ,--৪ কোটী ইংরাজ ৩* কোটী ভারতবাসীর উপর 
কিরূপে প্রভুত্ব করিতেছে? সংহতিই শক্তির বল--একথ! বলিলে তোষবা 
হয়ত বলিবে--উহ! ত জড়শক্তিবলেই সাধিত হয়-_স্ুতরাং আধ্যাত্মিক 
শক্তির প্রয়োজন কোথায় রহিল? আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন আছে বে 
কি। এই ৪ কোটি ইংরাজ তাহাদের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একযোগে প্রয়োগ 
করিতে পারে আর উহ। দ্বারাই তাহাদের অসীম শঞ্তিলাভ হইরা থাকে 
আর তোমরা ত্রিশক্রোর লোক সকলেই পৃথক্‌ পৃথক মনবি শিষ্ট। 

স্থতরাং ভারতের তবিব্যৎ উজ্জ্বল করিতে হইলে তাহার মুল রহস্যাই এই 
বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তিসমূহের একত্র মিলন । আমারু 
মূনশ্চক্ষের সমক্ষে অর্থবেদসংহিতার সেই অপুব্ধ 
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সংগচ্ছধরং সংবদধধবং সং বে! মনাংলি জাণতাং। 
দেবা তাগং বথাপূর্কে ইত্যাদি। 

তোমরা! সকলে সমঅস্তঃকরপ বিশিষ্ট হও, কারণ, পুর্বকালে' দেষগণ 

একমনাঃ হইয়াই তাহাদের ভাগ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেব্গণ 


মনের ধলেই সব হয়। 


সকলে সম অন্তকরণ হইলেই 
জাতীয় উন্নতি । 


২২৬ ভারাতিয় ভব্ষাহ । 
চিনা 
একটিতত ধলিয়াছি,'মানধৈত্ব উপাসনার যোগ্য হইয়াছেন--দমাজগঠমেরও 
ইহাই রহস্য । আর যতই তোমরা আর্ধয অনার্ধয প্রাক্মণ অব্রাহ্গণ দ্রাবিড়ী 
এই সকল তুঙ্ছ রিষয় লইয্। বিবাদে ব্যস্ত থাকিবে, ততই তোমরা ভবিষ্যং 
তারতের উপাদান শ্বরূপ শক্তির সংগ্রহ হইতে অনেক দুরে অবস্থিত 
থাকিবে । কারণ, বিশেষ লক্ষ্য করিও যে, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে 
ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে । এই ইচ্ছাশক্তিসমূহের একত্র সম্মিন, 
এককেন্দ্রীকরণ-_ইহাই রহস্ত। প্রত্যেক চীনেম্যানের মনের ভাব ভিন্ন তিন্ন 
আর মুষ্টিমেয় কয়েকটী জাপানী একচিত্ত। ইহার ফল কি হইয়াছে, তাহা 
বুবিতেই পারিতেছ। সমুদ্রয় জগতের ইতিহাঁসেই এইরূপ ঘটিয়! থাকে। 
তেমব। দেখিবে, ক্ষুদ্র জাতিসমূহ চিরকালই বড় বড় প্রকাণ্ড জাতিসমূহের 
উপর প্রভুত্ব করিয়। থাকে, আর ইহা! খুবই শ্বাতাবিক; কারণ ক্ষুদ্র সংহত 
[তিসমুহের বিভিন্ন ভাব সমূহকে এককেন্দ্রান্থগ করা! অতি সহজ--আর 
এরূপ করিতে পাৰরিলে তাহারা সহজেই উন্নত হইয়া থাকে। আরে 
জাতিতে লোকসংখা। যত অধিক, তাহার সমবেতভাধে কার্যযপরিচালন 
তত কঠিন। উহা যেন একটা অসংহত অনিয়ন্ত্রিত লোৌকসমষ্টি স্বরূপ, তাহার! 
কখন মিলিতে পারে না। যাহা হউক, আমাদিগকে সমুদয় বিবাদবিসন্থাদ 
ছাঁভডিতে হইবে । 
আমাদের তিতর আর এক দৌঁৰষ আছে। শতশত শতাব্দীর দাসত্থে 
অমর! যেন একদল মেয়েমানুমেব মত হইয়। দাড়াইয়াছি। তোমরা এদেশে 
বা অপর ষে কোন দেশে যাও, দেখিবে, তিনজন 
স্্ীলোক যদি একত্র মিল্পিয়াছে, ত বিবাদ 
করি বসিয়াছে। পাশ্চাত/দেশসএহে বড়বড় 
শও| করিয়া তাহারা নারীজাতির ক্ষমত। ও অধিকাৰ ঘোষণায় গগন ফাট'ইয়া 
দেয়--তাবপর দুদিন াইতে ন। যাইতে পরস্পরে বিবাদ করিয়া! বসে, সুতরাং 
কোন পুরুষ আসিয়া তাহাদের সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে থাকে। সমগ্র 
জগতেই এইরূপ দেখিবে-_নারীজাতিকে শাসনে রাখিতে এখনও পুরুষের 
প্রয়োজন। যদি কোন নারী আসিয়া তাহাদ্দের উপর নেতৃত্ব করিতে যায়ঃ 
অমনি সকলে মিলিয়া তাহার সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করিতে থাকে, 
তাহাকে ছি”ড়িয়া ফেলে, তাহাকে দীড়াইতে দেয় না-_জোর করিয়া বসাইয়। 
দেয়। কিন্ত যদি একজন পুঞ্ষ আসির। তাহাদের প্রতি একটু কর্ণ 


আমরা নারজাতির ম্যাথ 
ঈর্যাপরায়ণ । 
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ব্যবহার করে, মধ্যে মধ্যে গালমন্দ করে, তবেই তাহাঙ্গের হ্বক্িবোধ হয়, 


তাহার! যে প্ররূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছে । আমরাও এররপপ হইস্সাছি। 
যদ্দি একজন কেহ বড় হইতে চেষ্টা করে, তোমা! সকলেই তাহাকে চাপিয়া 
কিতে চাও, কিন্ত একজন বিদেশী আসিয়! ঘদি লাথি মারে, তবে তাহ! 
অনায়াসে সাহতে প্রস্তত। তোমরা ইহাতে অভ্যস্ত হুইয়াছ। দ1সগণকে 
এখন দাপত্ব ভুলিয়! প্রভু হইতে হইবে-_সুতরাং তোমাদের শর দৌব ছাড়িয়! 
দাও। 
এক্ষণে অন্ততঃ পঞ্চাশ বর্ধ ধরিয়। সেই পরম জননী মাততৃমি যেন 
তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্ঠান্ত অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক 
বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্তান্ট দেবতার! 
জননী জন্মসুমি রণ বিল্লাট, ঘুমাইতেছেন-_এই দেখতাই একমাত্র জাগ্রত 
০০০০০৯৪ তেযার স্বজাতি--সর্ধব্রই তাহার হস্ত, সর্কান্জ 
তাহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাঁপিয়! আছেন। তোমর। কোন্‌ নিক্ষলা দেধতার 
অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ আর তোমার অন্ুখে-_ তোমার চতুন্দিকে ষে 
দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাঁটের উপাসন। করিতে পাবিতেছ না? যখন 
তুষি এ দেবতার উপাসনার লক্ষম হইবে, তখন অন্যান্য দেবতাকেও পৃঙ্গ! 
করিতে তোমার ক্ষমতা হইবে। তোমরা একপোয়! পথ হাটিতে পার না, 
হনুমানেপ ন্যায় সমুদ্র পার হইতে ধাইতেছ? তাহা কখনই হইতে পারে 
না। সকলেই ষোগী হইতে চায়, সকলেই খ্যান করিতে অগ্রসব। তাহ] 
হইতেই পারে না। সারাদিন সংসারের সঙগে, কর্মকা মিশিয়া সম্বাাবেলায় 
ঘানিকট। বসিয়া নাক টিপিলে কি হইবে? একি এতই সোজা ব্যাপার 
নাকি--তিনবার নাক টিপিয়াছ আর অমনি খবিগণ উড়িয়া! আসিবে? একি 
ভামাসা-_-একি ছেলেখেল। না কি? আবশ্তক--চিত্তগুদ্ধি। কিরূপে এই 
চিত্তশুদ্ধি হইবে? প্রথম পূজ1--বিরাটের পুজা--তোমার সম্মুখে, তোমার 
চাখিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের পুজ1--এই সব মানুষ, এই সব পশু-- 
ইহারাই তোমার ঈশ্বর আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্ত। 
তোমাদিগকে পরম্পবের প্রতি দ্বেষহি স! পরিত্যাগ রুনিয়া ও পরম্পরে বিবাদ 
না করিয়! প্রথমে এই স্বদেশিগণের পুজ! করিতে হইবে । তোমার নিজেদের 
ঘোর কুকর্মফলে কষ্ট পাইতেছ তথাপি এত কষ্টেও তোম।তর চোখ 
খুলতেছে না। 
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বিষয় প্রকাণড-ক্ুতরীং কোন্ধানে ধামিব তাহা জনি লা। সুতরাং 
মন্রাজে আমি যেতাৰে কার্য করিতে চাই, ছুচার কথায় তাহা, তোমাদের 
নিকট বলিয়া আমি বক্তৃতা শেব করিব'। 
আমাদিগকে সমগ্র জাভির আধ্যাত্মিক ও লৌকিক 
শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে । তোমরা কি এখনও ইহা বুকিতেছ না? 
তোমাদিগকে উচ্চ উচ্চ কল্পনা করিতে হইবে, উচ্চ উচ্চ বিষয় বলিতে হইবে, 
চিন্ত। করিতে হইবে এবং কার্যও করিতে হইবে। যতদিন না ইহ! 
করিতেছ, ততদিন তোযাদের জাতির উদ্ধার নাই। তোমরা এক্ষণে যে 
শিক্ষা লাত করিতেছু, তাহার কতকগুলি গুণ আছে, উহার আবার কতকগুলি 
বিশেষ ফোষও আছে, আর এই দোষ এত বেশী যে গুণত্ঞাগ উহাতে ডুবিয়া 
যাষ। প্রথম কথ! এই যে, এ শিক্ষায় মান্য প্রস্তত হয় না এ শিক্ষা সম্পূর্ণ 
অনস্তিভাবপূর্ণ। এইরূপ শিক্ষা অথবা অন্ত যে কোন শিক্ষায় এইরূপ সব 
ভাঙ্গিয়া চুরিয় যায়, তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক । বালক স্কুলে গেল, সে 
প্রথম শিখিল-_-তাহার বাপ একটা মৃখ, পিতামহ 
শিক্ষা অর্থে ভাঙ্গা নহে. গড়া। একটা পাগল, গ্রীন আচার্য গণ সব ভও, আর 
শান্থ সব যিথ্যা। ষোল বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই সে একটা প্রাণহীন, 
মেকদণ্ডহীন 'না'এর সমষ্টি হইয়। দাড়ায়! আর ইহার ফল এই ফীড়াইশছে 
ধে, এইরূপ পঞ্চাশ বৎসরের শিক্ষায় তিন প্রেসিডেন্সিতে একটা লোকও 
জন্মাইল না। মৌলিকভাবপুর্ণ যে কেহ এখানে জন্মাইয়াছে, সে এদেশে 
ন্য, অন্যত্র শিক্ষা লাঁত করিয়াছে অথবা তাহারা আপনাদিগকে কুসংস্কার 
হুইতে যুক্ত করিবার জন্ প্র।চীন শিক্ষীপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছে । মাথায় 
কতকগুল! ভাব চুকাইয়া সারাজীবন হজম হইল নাঁ-ইহাকে শিক্ষা বলে 
না। আম।দিগকে জীবন গঠন করিতে হইবে, 
শপু ্স্থপাঠে শিক্ষা লাভ মাহ তৈয়ারি করিতে হইবে, চরিত্র গঠন করিতে 
৪ হহবে, ভাবগুলি হজম কত্রিতে হইলে। যদি 
তোমর! পাঁচটি ভাব হজম করিয়া জীবন ও চরিত্র এ ভাবে গঠিত করিতে 
পারতবে ষে ব্যক্তি একখানা সারা লাইব্রেরি মুখস্থ করিয়াছে, তাহার অপে্গী, 
আধক শিক্ষিত। 


আধুনিক শিক্ষার দোষগুণ। 


বা খরশ্চন্দনভারবাহী 
তারস্থ বেত ন তু চন্দনস্য। 


ভারতে বিবেকানন্দ 1 ২২৩ 


চন্দনভারবাহী গদ্দভ যেমন উহার তারই বুঝিতে পারে, অন্যান্ত গুপ 
বুঝিতে পারে না ইত্যাদি। 
ধদি শিক্ষা বলিতে কতকগুলি বিষয় জানা মাক্র বুঝায়, তবে লাই- 
ধ্েরিগুলিই ত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সাধুঃ কোষসমূহই খবি। সুতরাং 
আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত যে, আমাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সর্ব- 
প্রকার শিক্ষা আমাদের নিজেদের হাতে লইতে হইবে এবং যতদুর সম্ভব, 
জাতীয়তাঘে এ শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে 
অবশ্ট ইহ! একটী গুরুতর ব্যাপার--কঠিন সমস্যা । 
আমি জানি না, ইহা কখন কার্ষ্যে পরিণত হইখে 
ক্িনা। কিন্তু আমাদিগকে কার্ধ্য আবস্ত কপ্িয়! দিতে হইবে । 
কিরূপে আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে? দৃষ্টান্তত্বরূপ এই মাল্সাজের 
কথাই ধর। আমাদিগকে একটি যন্দির করিতে হইবে- কারণ, হিন্দুগণ 
সকল কার্যেরই প্রথমে ধর্মকে লইয়া থাকে। 
তোমরা বলিতে পার, বিভিন্ন সম্প্রদায় এ মন্দিরে 
কি দেবতার পূজা হইবে, এই বিষয় লইয়া! বিবাদ 
করিতে পারে। এরূপ হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই । আমরা যে মন্দিন 
করিবার কথা বঙ্লিতেছি, উহ অসাম্প্রদায়িক হইবে, উহাতে সকল সম্প্রদায়ের 
শ্রেষ্ঠ উপাস্য ওক্কারেরই কেবল উপাসনা হইবে । ঘদি কোন লম্প্রদায় ওঙ্গ।রে 
অবিশ্বাসী হয়, তবে তাহার নিজেকে হিন্দু ঘলিবার কোন অধিকার নাই 
যে যে সম্প্রদায়তুক্ত হউক ন! কেন, সকলেই হিম্দু। নিজের নিজের সম্প্র- 
দ্ায়গত ভাব অন্থসান্ধে সকলেই &ঁ ওক্কারের ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্ত 
সর্বসাধারণের উপযোগী একটী মন্দিরের প্রয়োজন । অন্থ।ন্ত স্থানে তোমাদের 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেবপ্রতিমা থাকিতে পারে, কিন্ত 
এখানে তোমাদিগ হইতে ভিন্নমতাবলন্ী ব্যক্তিগণের সহিত বিরোধ করিও 
না। 'এখানে আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদদায় সমূহের সাধারণ মতসমূহ শিক্ষ! 
দেওয়। হইবে, অখচ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এ স্থানে আসিয়া তাহাদের মৃত- 
সমূহ শিক্ষা! দিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে--কেবল একচী বিষয় নিষেধ-- 
তোমার সহিত কাহারও মতবিরোধ হইলে পেই সম্প্রদায়ের সহিত বিবাদ 
করিতে পাইবে না। তোমার যাহ! বক্তব্য আছে, বলিয়া বাঁও, জগৎ উহ! 
শুনিতে চাঁর়। কিন্তু অন্তত ব্যক্তিগণ সন্বন্ধে তোমার কি মত, জগতের 


জাতীয়ভাবে শিক্ষণ দান 
করিতে হইযে। 


অসাম্প্রদায়িক হিদ্দুমনাির 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । 


২২৪ ভারতের ভবিষ্যৎ | 


ভাহা শুনিখার সাবকাশ নাই, ওটী তোমার নিজের মনের ভিত্তরই 
থাকুক। 
দ্বিতীয়তঃ, এই মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ও প্রচারক গঠন করিবার 
এগ্য একটী হ্ব্যালয় থাক্ষিবে। ইহা! হইতে যে সকল আচার্ধয গঠিত কইবে, 
দির রর তাহারা সর্বসাধারণকে ধর্ম ও অপর বিদ্যা শিক্ষ। 
হাচি ভিডি দিবে। আমরা যেমন এক্ষণে দ্বারে ঘারে ধর্ম 
নিভে ভইবে। চি করিতেছি, তাহাদিগকে সেইরূপ ধর্ম ও 
বিদ্যা উভয়ই প্রচার করিতে হইবে । আর ইহা 
অতি সহজেই হইতে পারে। ক্রমশঃ এইরূপ আচার্য্য ও প্রচারকের সংখ্যা 
ধাড়িতে থাকিবে, ক্রমশঃ অন্যান্য স্থানে এইরূপ মন্দির প্রাতিষ্ঠিত হইতে 
থাকিবে, ধতদিল ন। সমগ্র তারত ছাইয়! ফেলিতে পারে । ইহাই আমার কার্য্য- 
প্রণালী । 
ইহা অতি প্রকাণ্ড ব্যাপার বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহ! চাইই চাই। 
তোমত্বা বলিতে পার, টাকা কোথায়-_টাকার প্রয়োজন নাই, টাকায় কি 
হইবে 1? গত বার বৎসর ধরিয়া কান কি খাইব আমার তাহার ঠিক ছিলন। 
কিন্ত আমি জানিতাম__অর্থ এবং আমার ধাহা কিছু 
টিটি আবশ্তক সে সব আসিবেই আসিবে? কারণ অর্থাদি 
আমার দাস, আমি তাহাদের দাস নহি। আমি বলিতেছি, নিশ্চিত আসিবে । 
লোক কোথায়-_ইহাই প্রশ্ন। আমাদের অবস্থা কি দীঁড়াইয়াছে, তাহ 
তোমার্দিগকে পূর্বেই বলিয়াছি। লোক কোথায়? 
হে মান্দ্রাজবাসী ঘুবকবৃন্দ, আমার আশ| তোমাদের উপর, তোমরা কি 
তোমাদের সমগ্র জাতির আহ্বানে সাড়া দিবে না? তোমরা বদি তরসা। 
করিয়া আমার কথায় বিশ্বাস কর, তবে আমি 
শিশবাসেই শি আমিবে। তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের প্রত্যেকেরই 
শুবিষ্যৎ বড় গৌরবময় । নিজেদের উপর প্রবল বিশ্বীস রাখ; আমি যখন 
বালক ছিলাম, তখন আমার নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। আর সেই, 
বিশ্বাবলেই আমি এক্ষণে এই সকল কঠিন কার্য সাধনে সমর্থ হইতেছ্ি। 
তোমাদের প্রত্যেকে লেই বিশ্বাসসম্পন্ন হও--অনস্ত শক্তি আমাদের সকলের 
'াত্বার মধ্যে বর্তমান । তোমরা সমগ্র তারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবে । 
হা, জার] জগতের সকল দেশে ধাইব আর আগামী দশ বর্ষের যধ্যে আনা” 


ভারতের তুবিষাৎ । ২২৫ 
পপ পপ 
দেবু ভাঁব--যে সকল বিভিন্ন: শক্তি সহযোগে জগতের প্রত্যেক জাতি গঠিত 


হইতেছে, তাহার একাংশস্বরূপ হইবে। আমাদিগকে প্রত্যেক জাতির 
জাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে--প্রত্যেক জাতির ভিতবেই-_তারতের 
ব 5'রই হউক আবু ভিতরেই হউক - আমাদিগকে কার্যয করিতে হইবে। 
“ষ্টকবপেই আমরা অগ্রসর হইব । 

আমি চাই কয়েকটি যুবক | বেদ বলিতেছেন, 'আশিষ্ঠে৷ দ্রঢ়িষ্ঠে। বলিষ্ঠো 
মেধাবী" যুবকগণই ঈশ্বর লাভ কবিবেন। এই--সময় তোষাদের ভবিস্তুৎ 
জীবনগতি স্থির করিবার, যতদিন যৌবনের তেজ 
রহিয়াছে, যতদিন তোমাদের কর্মশক্তি ন। ফুরাই- 
তেছে, যতদিন তোমাদের ভিতর যৌবনের 
নবীনতা ও সতেজতাব রহিয়াছে । কাধে লাগো-এই সময়। কারণ, নব- 
বিকশিত, অল্পৃ্ট, অনাঘ্বাত প্ুষ্পই কেবল প্রভুর পাদপন্সে অর্পণের যোগ্য-_- 
তিনি গ্রহণ করেন। তবে উঠো, বিবাদ বিসম্বাদ করিবার ও ওকালতি 
গ্রভৃতি কার্য্যের অপেক্ষা বড় বড় কাধ করিবার বহিয়াছে। আমু স্বল্প 
সুতরাং তোমাদের জাতির কল্যাণের জন্য সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের 
জন্য আত্মবলিদানই জীবনের শ্রেষ্ঠতর কর্ম্ম। এই জীবন কতটুকু? তোমরা! 
হিন্টু আর তোম।দের মজ্জাগত বিশ্বাস যে, দেহের নাশে জীবনের নাশ হয় 
না। সময়ে সময়ে মাক্্রীজী যুবকগণ আয়া আমার নিকট নাস্তিকতার 
কথ! কহিয়া থাকে । অমি বিশ্বাস করি না যে, হিন্দু কখন নাস্তিক হইতে 
পাঁরে। পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি পড়িয়া সেমনে করিতে পারে, আমি জড়বাদী 
হইলাম, কিন্তু সে দুদিনের জন্য,উহা তোমাদের মজ্জাগত নহে,তোমাদের ধাতে 
যাহা নাই, তাহা তোমবা কখনই বিশ্বাস করিতে গার না উহা তোমাদের পক্ষে 
ভাসন্তব চেষ্ট। ৷ পররূপ করিবার চেষ্টা করিও না। আমি বাল্যাবস্থায় একবার 
খক্পপ চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু উহাতে কতকার্ধ্য হই নাই-_উহা' ষে হই- 
বার নয় । জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আত্ম অবিনাশী ও অনন্ত, অতএব যখন্‌ 
মৃত্যুই শিশ্চয়, তখন এস একটী মহান আধর্শ লইয়া উহাতেই সমগ্র জীবন 
নিয়োজিত করি। ইহাই আমাদেত সম্কল্প হউক আর সেই ভগবান্‌, ধিনি 
বার বার তাহার নিজজনের পরিদ্রোণের জন্য ধরাধামে আবিভৃত হইয়। 
থাকেন, শান্ত্রসমৃহে যাহার বানী লিপিবদ্ধ সেই মহান্‌ কষ্চ আমাদিগকে 
আশীর্বাদ করুন এবং আমাদের উদ্দেশ্ সিদ্ধির সহায় হউন। 

২৯ 


কয়েকজন দুঢশরীর ন্বার্থ- 
ত্যাগী যুবকের আবন্থক | 


চেত্নাপুরী দাতব্যভাঁপ্ারে বন্তৃতা। 


_. মান্্রাজে অবস্থানকালীন স্বামীজি চেনাপুরী অন্নদান সমাজয্‌ নাক এক 
প্দাতব্যতা্ডীবে'র সান্বংসরিক অধিবেশনে সভাপতি হন কুনল গর্দ। 
বক্তা অন্ঠান্ত জাতি হইতে ব্রাহ্মণ জাতিকে বিশেষভাবে [তিক্ত স বাত 
দোষ এদর্শন করেন। শ্বামীর্জি & বিষয়ে বলেন, এই প্রথার ভাল মন্দ 
ছদিকই আছে। ব্রাহ্মণগণই হিন্দুজাতির সমুদয় জ্ঞান ও চিস্তাসম্পত্তির 
রক্ষক শ্বরপ। বদি তাহাদিগকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলির। অন্নেষ সংস্থান 
করিতে হয়, তবে তাহাদের জ্ঞানচর্ার বিশেষ ব্যাঘাত পড়িবে ও সমগ্র 
হিন্দুজাতি তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন । 

ভারতের অবিচারিত দান ও অন্বান্ত জাতির বিধিবদ্ধ দান প্রথার তুলনা 
করিয়া স্বমীজি বলিলেন, ভারতের দরিদ্র মুষ্টিভিক্ষা লইয়া! সম্ভোষ ও 
শান্তিতে জীবন যাপন করে, পাশ্চাত্য দেশের 
দবিদ্রকে আইন গরিব্খানায় (০0০14170056 ) 
যাইতে বাধ্য করে; মানুষ কিস্ত আহার অপেগ! 
স্বাধীনতা ভালবাসে সুতরাং সে গরিবখানায় না যাইয়া! সমাজের শএ চোর 
ডাকাত হইয়া দ্বাড়ায়। ইহাদিগকে শাসনে বাখিবার জন্য আবার অতি- 
রিক্ত পুলিশ ও জেল গ্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে সমাজকে অতিশয় বেগ 
পাইতে হয়। সত্যতা নামে পরিচিত ব্যাধি যতিন সমাজ-শরীর অধিকার 
করিয়া থাকিবে, ততদিন দারিদ্র্য থাকিবেই সুতরাং দরিদ্রকে সাহায্য 
ঘ্বানেরও আবহ্ক থাকিবে । এখন হয় তাঁরতের ন্যায় অবিচারিতভাবে দাল 
ফরিতে হইবে, যাহার ফলে অন্ততঃ সঃ্যাসিগণকে -তাহারা সকলে অকপট 
না হইলেও--আহার লাভ করিবার জন্য অন্ততঃ কিছু শাস্ত্র শিক্ষা করিতে 
বাধ্য করিয়াছে, অথবা পাশ্চাত্য জাতির ভ্ায় বিধিবদ্ধভাবে দান করিতে 
হইবে, যাহার ফলে অতি ব্যয়সাধ্য দরিদ্রছুঃখ-নিবারণ প্রথার উৎপত্তি হই- 
ফ্লাছে এবং যে আইনের ফলে ভিক্ষুককে চোর ডাকাতে পরিণত করিয়াছে। 
এই দুইটি ছাড়া পথ নাই। এখন কোন পথ অবলম্বনীয়, একটু ভাবিলেই 
নত 


বিধিবদ্ধ না অবিচারিত 
দান? 


কলিকাতা ৷ 


মাগাজ হইতে স্বামীজি কলিকাতায় আসিলেন। অভ্যর্থনা সমিতিব 
ধনন্দছে 5 অনুসারে খিদ্িরপুর হইতে একখানি স্পেশ্তাল ট্রেণে অতি প্রত্যুষে 
শিয়ালদহ ষ্টেশনে পেঁছিলেন। তথায় প্রায় বিশ সহস্র লোফের সমাগম 
হইমাছিল। ট্রেণ ষ্টেশনে পৌছিবামাত্র স্বংমীজি গাড়িতেই দণ্ডায়মান 
হইয়। সমবেত জনগণের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন । স্বামীজির প্রতিভাদীপ্ত 
গ্সথচ কমনীয় মুর্তি দেখিয়া কলিকাতাবাসিগণের মন উৎসাহে ভরিয়া গেল । 
“জয় ভগবান্‌ বামরুস্জ পরমহংসদেবকি জয়” “জয় স্বামী বিবেকানন্দজীকি জয়” 
শব্দে ষ্টেশন যুখবিত হইল । যুবকগণ স্বামীজির গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া 
দিয়া নিজের! টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। রিপণ কলেজ পর্য্যন্ত পথ 
পত্রপুষ্পাদিনির্মিত তোরণ ও পতাকায় শোভিত হইয়াছিল। রিপখ 
কলেজে অতি অল্পক্ষণ থাকিয়। স্বামীজি রাঁয় পশ্পতিনাথ বসু ধাহাছুবের 
বাগবাজারস্থ ভবনে গুরুভ্রতাদিগের নহিত মিলিত হইলেন এবং তথায় 
পশুপতিবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আলমবাজারস্থ মঠে গিয়া রহিলেন। 
উহার পা"৮ত্য শিষ্যগণ ৬গোপাললাল শীলের কাশীপুরস্থ উদ্ভানে রহিলেন। 
স্বামীজি মঠ হইতে প্রত্যহ তথায় আসিয়া আগন্তকগণকে নানাবিধ উপদেশ 
দিতে লাগিলেন । 

প্রায় এক সপ্তাহ পরে রাঙ্গ|৷ রাধাকাস্ত দেবের বাটির বিস্ত-ত প্রাঙ্গনে 
অভিনন্দন সভা আহত হইল । প্রায় পাচ সহস্র শোতৃরন্দের সমাগম হয়। 
সভাপতি রাজ! বিনয়ক্্$ দ্রেব বাহাছবর কলিকাতাবাসিগণের পক্ষ হইতে 
অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন। পরে একটি রৌপ্যপাত্রে উ অভিনন্বন- 
পত্র স্বামীজিকে প্রদত্ত হইল। আমরা সমগ্র অভিনন্দন পরত্রটীর বঙ্গানুবাদ 
ধিল।ম। 


কলিকাতা অভিনন্দন | 
লীমণ্ড বিবেকানন্দ স্বামী । 


গ্রিষ ভ্রাতঃ,- 
কলিকাতা ও বঙ্গদেশের অন্যান্ঠ কতিপয় স্থানের হিন্দু অধিবাসী আমবু! 
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আপনার নিজ জন্মভূমিতে শুভাগমনোপলক্ষে আপনাকে হচচষল সাত আশা 
এন করিতেছি । এই কার্যে আমর! কৃতজ্ঞতার সাহত একটু গনিত অপ্শব 
করিতেছি, কারণ, জগতের বিভিন্ন প্রদেশে আপনি .দ মহতকার্যা ক।ব্য়া- 
ছেন এবং নিজ জীবনেও যে মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়ছেন, ঘ্বাঙ্থাতে পদ যে 
আপনি আমার ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, ৩।হা পক আপি 
সম্গ্র ভারতের বিশেষত? আমাদের এই বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল কপিয়াছেন। 
১৮৯৩ সালে আমেব্িণার চিকাগো সহরে যে মহাঁমেল। বসিয়াছিল, 
তাহার অঙ্গীভঠ প্থশহ!সভায় আপনি আর্য্য-ধর্্ের তত্বসমূহ বিরত 
করিয়াছেন। আগনাণ ব্যাখ্যান আপনার অধিকাংশ শোঁতার নিকট 
দৈববাণী স্বরূপ ওতিশাত হইয়াছিল, অ।পনার বক্তার ওজস্বিত। ও মাধুরয্য 
সকলকে অভিভূত করিয়াছিল । কেহ কেহ হয় ত একটু সম্পেহের তাবে উহা 
লইয়াছিল, কতকঞ্চলি ব্যক্তি উহার সমালোচন। করিয়। থাকিতে পাবে 
কিন্তু উহাতে অধিকাংশ শিক্ষিত মাফিনের ধশ্মবিশ্বাসে যুগান্তর আনয়ন 
করিয়াছিল । তাহাদের মনে যেন নূতন আলোকের উদয় হইল আর 
তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ সত্যান্থরাগ ও অকপটতাবশে তাহারা এ নতন 
আলোকের সম্পূর্ণ সহায়তা লইতে দৃ»সঙ্কল্প হইল। আপনার কার্য্যক্ষেত্রের 
পরিধি বাড়িল, আপনার প্রচারবীজ অস্কুরিত হইয়া বৃক্ষ হইতে চলিল। 
নান1 প্রদেশ হইতে, নানা নগর হইতে আপনার আহ্বানের পর জ্বাহবান 
তসিতে লাগিল, আপনাকে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হইল, অনেক 
সন্দেহ তঞ্জন করিতে হইল, অনেক সমস্যার মীমাংসা করিতে হইল । আপনি 
এই সমুদয় কার্ধ্যই উদ্যমের সহিত, দক্ষতার সহিত, অন্গপটতাবে করিলেন 
আর উহার স্থায়ী ফলও ফলিল। আপনার উপদেশ আমেরিকার সাধা- 
রণতন্ক্রের অনেক সুশিক্ষিত সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, নৃতন 
চিন্তা ও গবেষণার উদ্দীপন! করিয়াছে আর অনেকস্থলে ধন্সন্বন্ধীয় ধারণা 
সকলকে হিন্দু আদর্শ সমুহের সত্যতা ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধির দিকে অগ্রসর 
করিয়া স্পষ্টভাবেই পরিবর্তিত করিয়াছে । বিভিন্ন ধশ্মের যুগপৎ চর্চা ও 
আধ্যাত্মিক সত্যের অনুসন্ধানের জন্য প্রতিষ্ঠিত ক্লধ ও সমিতি সমূহের অতি 
সত্বর বৃদ্ধি পাশ্চাত্যদেশে আপনার কার্যের সাঞ্ষিত্বরপ। আপনাকে লগ্নে 
স্থাপিত একটী বেদাস্তদর্শন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বল! যাইতে পারে। 
দ্াপনি নিয়মিতভাবে বক্তৃত। দিয়াছেন, শ্রোতৃব্গ নিয়মিততাধে উহাতে 
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স্বপন ফাক 


* সদন ঞরিয়াছে এবং অনেক স্কানের লোক উহ! সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। 
“%-ণগুপের প্রাচীরের বাহিবেও উহাদের প্রভাব বিজ্তুত হইয়াছে । লগুনস্থ 
বদাস্ত দর্শনেব ছা ব্রগপ আপনার তথ! হইতে আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই 
ত পন ক যেত “নন্দন দিয়াছিল, তাহাতে যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাবা 
আপনার নিকট কৃতজ্ঞত! স্বীকার করিয়াছে, তাহাঁতেই বুঝা যায়, আপনার 
শিক্ষায় তাহাদের আপনার প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদয় হইয়াছে। 

বেদাস্তের আচাধধ্যরূপে উহার বিস্তারে সফলকাম হইবার কারণ শুধু 
আপনার আধ্যধর্ম্ের সত্যসমূহের সহিত গভীর ও সন্গিকট পরিচয় অথবা 
ব্ক্লুতা ও লেখা ছ্বাব! শান্তর ব্যাখ্যানে পটুতা নহে, কিন্তু প্রধান্তঃ আপনার 
চরত্র । আপনার বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলি অধ্যাত্ম ও সাহিত্য জগতে 
অতি মুল্যবান গিনিস হইয়াছে, সুতরাং উহাদের প্রভাব লোকের উপর 
বিস্তত না হইয়া যায় নাই। কিন্তু আপনার সরল, অকপট, আত্মত্যাগময় 
জীবন এবং আপনার বিনয়, আদর্শে দু়নিষ্ঠা ও ততৎপরায়ণতার দৃষ্টাস্তে উহার 
ফল শতগুণ বাড়িয়াছে-_তাহ। ভাষায় প্রকাশ কৰিবার নয়। 

আমাদের ধন্মের মহান্‌ সতাসমূহের আচার্য্যরূপে আপনি জগতের যে 
হিতসাধন করিয়াছেন, তাহ! স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে 
হইতেছে, আপনার শ্রদ্ধাম্পদ গুরু শ্রীরামরুঞচ পরমহংসদেবের স্বগাঁয় স্ৃতির 
সন্মান প্রদর্শন আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আমরা যে আপনাকে পাইয়াছি, 
তাহার জন্যও প্রধান 5ঃ তাহার নিকট খণী। তাহার অপূর্ব দৈষশক্ি-বলে 
আপনাব ভিতর যে স্বীয় বহিস্ফ,লিঙ্গ ছিল, তাহা অনেকদিন পূর্বেই 
আবিষ্ীর করেন এবং আপনার ভবিষ্যদ্‌-জীবন সন্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন-_- 
সখের বিষয়, তাহা এক্ষণে পরিপূর্ণ »ইতে চলিয়াছে। ঈশ্বর আপনাকে যে 
দৈবদৃষ্টি ও খ্রশ্বরিক শক্তি দিয়াছিলেন, তিনি তাহা খুলিয। দেন. তাহার 
পবিত্র স্পর্শের হ্বারা আপনার চিস্তাপ্রণালী-ও জীবনোদদেশ্তের গতি ফিরাইয় 
দেন এবং তিনিই সেই অদৃশ্তবাজ্যের তরবান্েষণে আপনার সহায়তা করেন । 
আপনিই পরবংশীয়গণের নিকট তাহার শ্রেষ্ঠ দায়স্বরূপ। 

হে মহাঝ্ুন্‌, আপনি ষে পথ নির্বাচন করিয়াছেন সেই পথে স্থিরভাবে 
সাহসের সহিত অগ্রসর হউন । আপনাকে সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে । 
আপনাকে অজ্ঞ, নাস্তিক, স্বেচ্ছায় অন্ধ, জনগণের নিকট হিন্দুধম্ম ব্যাখ্যা ও 
সমর্থন করিতে হইবে । আপনি ষ্ধে ভাবে কার্ধ্য আরুস্ত করিয়াছেন, তাহাতে 
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আমাদের শ্রদ্ধা আক হইয়াছে আর আপনি এখনই বতটা সফলতাশাভ 
করিয়াছেন, জগতের অনেক ধেশ তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে । হঙ$ 
এখনও অ.নক কাধ বাকি রহিয়াছে আর আমাদের স্বদেশ অথবা আপনর 
স্বদেশ আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অগণ্য হিন্দুর নিকটঙ ক্বাণণ ৮ 
হিন্দুধশ্মের সত্যসমূহ ব্যাখ্য। করিতে হইবে । অতএব আপানি এই মহান্‌ কন্মের 
জন্য প্রস্তুত হউন । আপনার প্রতি এবং আমাদের জীবনরতের ন্যাধ্যতার প্রতি 
আমাদের যথেষ্ট বিশ্বানআছে। আমাদের জাতীণ ধর্ম কোনরূপ ভৌতিক 
বিজয় চাতে না) উহার লক্ষ্য আধ্যাত্মিক ; জড়নয়নের অন্তরালে অবাস্থৃত, 
বিচারদুষ্টিতে মাত্র প্রতিভাত সত্যই উহার অস্ত্র। আপনি সমগ্র জগৎকে 
এবং আবন্ক হইলে হিন্দুদিগকেও তাহাদের অন্তশ্চক্ষু উন্মীলন করিতে, 
ইন্ডিয়ের বাজ্যের পারে যাইতে, শাস্তগ্স্থসমূহ যথার্থতাবে অধ্যয়ন করিয়া 
সেই পরমসত্যের সম্মুখীন হইতে এবং মনুষ্য বলিয়া জগতে তাহাদের যথার্থ 
স্থান ও পরিণাম উপলব্ধি করিতে আহ্বান করুন। সকলকে জাগাইতে 
অথব! আহ্বান করিতে আপনা অপেক্ষ! উপযুক্ষ কেহ নাই আর বিধাতা 
নিশ্চিতই ঘে কাধের জন্য আপনাকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে আমর! 
আপনাকে সহদয় সহানুভূতির সহিত ও অবিচলিত ভাবে সহায়তা করিব) 
ইহা আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। 


প্রিয়ভ্রাতঃ 
আপনার ম্সেহের বন্ধু ও ভক্তগণ। 
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মানুষ তাহার ক্ষুদ্র আমিকে অনস্তে ডুবাইতে চায়। মানুষ লিজ আত্মীয় 
স্বজন স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবের মায়া কাটাইয়া সংসার হইতে দুরে অতি দুরে 
পল।ইয়া যায়। চেষ্টা করে_-দেহগত সকল সম্বন্ধ, 


আমি উট পুরাতন সকল সংস্কার ত্যাগ করিতে, এমন কি, 
বালক 
মি মানুষ নিজে যে সার্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত দেহধারী 


মানব, ইহ! ভূলিতেও প্রাণপণে চেষ্টা করে, কিন্তু 
ফ্তাহার অভ্তরের অন্তরে সে সর্বদাই একটা মৃদু অক্ষ টধ্বনি শুনিতে পাঁয়, 
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হার কে একটি সুর সর্বদা বাজিতে থাকে, কে ধেন দিবারার তাহার 
কগে কাণে মৃদু স্বরে বলিতে থাকে, প্জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী*। 
হে ভারত সাআজ্যের বাজধানীর অধিবাসিগণ! তোমাদের নিকট আমি 
সন্যাপিভাবে উপস্থিত হই নাই প্রচারকরূপেও নহে, কিন্ত তোমাদের নিকট 
পূর্বের ন্যায় সেই কলিকাতাবাসী বালকরূপে তোমাদের সহিত 
আলাপ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। হেভ্রাতৃগণ ! আমার ইচ্ছা হয়, এই 
নগরীর বাব্গপথের ধুলির উপর বসিয়া ব।লকের ন্যায় সরলপ্রাণে তোমা" 
দিগকে আমার মনের কথা সব খুলিয়৷ বলি1 অতএব তোমরা! ধষে আমাকে 
ভ।ই বলিয়া সম্বোধন করিয়ছ, তাহার জন্য তোমাদিগকে হৃদয়ের সহিত 
ধন্যবাদ দিতেছি । ই, আমি হোৌম।দের ভাই, ভোষরাঁও আমার ভাই। 
পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পুর্বে একজন ইংরাজ 
বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, স্বামীজি! চাঁর বৎসর বিলাসের লীলাভূষি, 
গৌরবযুকুটধারী, মহাশক্তিশাশী পাশ্চাত্য ভূমিতে ভ্রযণের পর আপনার 
মাতৃভূমি কেমন লাগিবে? আমি বলিলাম, “পাশ্চাত্য ভূমিতে আসিবার 
পূর্ব্বে ভারতকে আমি ভালবাঁসিতাষ, এক্ষণে ভারতের ধূলিকণা পর্য্স্ত আমার 
নিকট পবিভ্র, ভারতের হাওয়া আমার নিকট এখন পবিত্র তামাঁখা, ভারত 
এখন আমার নিকট তীর্ঘন্বরূপ”। ইহা ব্যতীত আর কোন উত্তর আমার 
আসিল না। 
হে কলিকাতাঁবাসিগণ, আমার ভাই সকল, তোমরা আমার প্রতি ষে 
অন গ্রহ প্রদর্শন করিয়াছ? তন্জন্য তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমার 
অসাধা। অথবা তোম।দিগকে ধন্যবাদ দেওয়াই বাহছুল্যমাত্র, কেন ল। 
তোমরা আমার ভাই, যথার্থ ভ্রাতারই কাধ করিয়াছ। অহ! হিচ্ছু 
ভ্রাতারই এই কাষ। কারণ, এরূপ পারিবারিক বন্ধন, এরূপ সম্পর্ক, 
এরূপ ভালবাসা অমাঁদের মাতৃভূমির শীমার বাহিরে আর কোথাও নাই । 
এই চিকাগো ধর্দ্সভা একটি বিরাট্‌ ব্যাপার হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 
ভারতবর্ষের ঘহুনগর হইতে আমরা এই স্তার উদ্যোক্তাগণকে ধন্যবাদ 
দিয়াছি। তাহারা আমাদেরু পতি দয়! গ্রকাশের 
চিকষাগো ধন্ম মহাসভার  জগ্য ধন্যবাদার্ও বটে। কিন্তু এই ধর্মহাসভার 
টি বথার্থ ইতিহাস ঘি জানিতে চাও, থার্থ উদ্দেত্য 
ধ্ি জানিতে চাও, তবে আমার নিকট শুন । তথাকার অধিকাংশ লোকের 
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ইচ্ছ! ছিল, শ্রীষ্টধর্ের প্রতিষ্ঠা এবং অপর ধর্ম সকলকে হান্তাম্পদ ক্রা। 
কার্য্যতঃ তাহাদের ইচ্ছান্থরূপ না হুইয়! অন্যরূপ হইয্াছিল। অনেকেই 
আবার আমাদের এ্রতি সদয় ছিল,তাহাদিগকে প্রচুর ধন্তবাদণও দেওয়া হইায়ছে। 
বাস্তবিক কথা এই- মাযার আমেরিকা যাত্রা 
ধর্ম যহাসভাঁর জন্য নয়। এই সভার দ্বার! 
আমাদের অনেকট1 পথপরিষ্কার ও কাধের স্ুবিধ] হইয়াছে বটে। সেইজন্য 
আমরাও সভার সভ্যগণের নিকট ক্তজ্ঞতাপাশে বন্ধ আছি। কিন্ত ঠিক 
বলিতে হইলে আমাদের ধন্যবাদ যুক্তরাজ্যনিবাসী, সহৃদয়, আতিথেয়, 
উন্নত সমুদয় আমেরিকান জাতির প্রাপ্য-যাহাদের মধ্যে অপর জাতি 
অপেক্ষা] ভ্রাতৃভাব বিশেষরূপে বিকাশ হইয়াছে । কোন আমেরিকাবাসীর 
সহিত ট্রেণে পাঁচ মিনিটের জন্য আলাপ হষ্টলেই তিনি তোমার বন্ধু হইবেন 
এবং অতিথিরূপে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া শিয়া প্রাণের কথ। খুলিয়া 
বলিবেন। ইহাই আমেরিকাবাসীর লক্ষণ-ইহাই তাহাদের পরিচয় । 
তাহাদের ধন্তবাদ দেওয়া আমাদের কর্ম নয়। আমার প্রতি তাহাদের দয়! 
বর্ণনাতীত, আমার প্রতি তাহারা যেরূপ অপুর্ব দয় প্রকীশ করিয়াছিল, 
ভাহ! বলিতে আম।বর বনুবর্ষ লাগিবে। 
কিন্তু শুধু আমেবিকাবাঁসিগণকে ধন্যবাদ দিলে চলিবে না; তাহারা যতদুর 
ধন্তবাদাহ”, আট লান্টিকের অপর পারস্থ সেই ই'রাজ জাতিকেও আমাদের 
তদ্রপ বিশেষরূপ ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। যখন 
ভাবগেপনে অত্যন্ত. আমি ইংলওে পদার্পণ করিলাম, তখন আমার যত- 
ইক দুর বৃটীশ জাতির উপর ঘ্বণা ছিল আর কাহারই 
বোধ হয় ততদূর নাই; এই প্রাটফরমে যে সকল ইংরাজ বন্ধু বহিয়াছেন, 
উাহারাই ইহার সাক্ষ্য দিবেন। কিন্ত যতই আমি তাহাদের 
সহিত একত্রে বাস কবিতে লাগিলাম, যতই তাহাদের সহিত 
মিশিতে লাগিলায, যতই দেখিতে লাগিলাম বৃটীশ জাতির আবনযস্ত্র কিবূগে 
পরিচালিত হইতেছে, যতই বুঝিতে লাগিলাম: এ জাঁতির মর্স্থান কোথায়, 
ততই উহাদ্িগকে ভালবাসিতে লাগিলাম। হে ভ্রাতৃগণ, এখানে এমন 
কেহই উপস্থিত নাই, যিনি ইংবাজজ।তিকে এখন আমাপেক্ষ। বেশী তাল 
বাসেন। তাহাদিগের বিষয় ঠিক ঠিক জানিতে হইলে সেখানে কি কি ব্যাপার 
খটিতেছে, তাহা দেখিতে হইবে ও তাহাদের সহিত মিশিতে হইবে । আমাদের 


সন্ভদয় মার্কিণজাতি। 


ভরতে বিবেকানন্দ | ২৩৩ 





জাতীয় দর্শনশাস্ত্র বেদাস্ত যেমন সমুদয় দুঃখই অন্ঞানপ্রৃত বলিয়া! সিদ্ধান্ত করিয়া- 
ছেন, সেইরূপ ইংরাজ ও আযাদের মধ্যে বিরোধ ভাবও প্রায়ই অগ্ঞান-জ দিত 
বলিয়৷ জানিতে হইবে । আমর। তাহাদের জানিনা,তাহায়াও আমাদের জানেন] । 

দূর্ভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের ধারণা এই যে, আধ্যাত্মিকতা, 
এমন কি, নীতি পর্য্যস্ত সাংসারিক উন্নতির সঙ্গে চিরসংশ্রিষ্ট । আর যখনই 
কোন ইংরাজ বা! অপর কোন পাশ্চাত্যদেশবামী 
ভারতবর্ধে পদার্পণ করেন এবং দেখিতে পান।_- 
এখানে ছুঃখ দারিগ্র্য অপ্রতিহতপ্রভাবে বিরাজ 
করিতেছে, তিনি অমনি সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন ঘে, এ দেশে ধর্মের কি কথা; 
মীতি পর্য্যন্ত থাকিতে পাবে না। তাহার নিজের অভিজ্ঞত। অবশ্ট সত্য। 
ইউরোপের শৈত্যপ্রধান আবহাওয়ায় এবং অন্ঠান্ত নান! কারণে দারিদ্র্য ও পাপ 
একত্রে দেখ! যায়, কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা নহে। আমি জানি, ভারতবর্ষে হবে 
যত দরিদ্র সে তত অধিক সাধুং কিন্তু ইহা ঠিক ঠিক বুঝা সমক্মসাপেক্ষ। আর 
ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের গুপ্ত রহস্ত বুঝিবাঁর জন্য দীর্ঘকাল ভারতে বাস 
করিয়া সময় নষ্ট করিতে কয়জন বৈদেশিক প্রস্তত আছেন? এই জাতির 
চরিজ্র ধৈর্যসহকারে অধ্যয়ন করেন ও বুবিতে পারেন, এরূপ লোক 
অল্পহ আছেন। এখানে, ফেবল এখানেই এমন জাতির বাস, বাহাদের 
নিকট দারিদ্র্য ও পাপ তুল্যার্ঘছচক নহে; কেবল তাহাই নহে, দ্রারিজ্র্যকে 
এখানে অতি উল্জাসন দেওয়। হইয়! থাকে । এখানে দরিদ্র সন্ন্যাসীর বেশই 
সর্বশ্রেষ্ঠ আসন পাইয়া থাকে । এইরূপ আমাদিগকেও তাহাদের সামাজিক 
বীতিনীতি আত ধৈধ্যসহকারে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে । উহার সন্বন্ধে 
হঠাৎ একট! সিদ্ধাস্ত করিয়া ফেলিলে চলিবে না। উহাদের স্ত্রী পুরুষের 
মেলামেশা! এবং অন্তান্য আচার ব্যবহার সকল গুলিরই অর্থ আছে, সকল 
গুলিরই ভাগ দিক আছে, কেবল তোমার্দিগকে হযত্পূর্বক ধৈর্য্যসহকার়ে 
উহাদের আলোচন| করিতে হইবে । আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্ট ইহা 
নহে যে, আমরা তাহাদের আচার ব্যবহারের অন্গকরণ করিব বা তাহারা 
আযাদের অন্গুকরণ করিবে) সকল দেশেরই আচার ব্যবহার শত শত 
শতাব্দীর ক্রমবিকাশের ফল্বর্ূপ এবং সকল গুলিরই একটী গতীর অর্থ 
আছে। সুতরাং আমবাঁও তাহাঞ্জের আচার ব্যবহার গুলিকে যেন উপহাস 
ণ1 করি, তাহারাও যেন আমাদের তদ্ররপ না করে। 


৪ 


অজ্ঞানই প্রাচ্য ও পাশ্চাতা 
জাতির বিশ্বেষের মূল। 


২৩৪ কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর 1 


সামি এই সভাবু সমক্ষে আর একট্টি কথা বলিতে ইচ্ছা! করি। আঁমাও 
হতে আযেরিকা অপেক্ষা ইংব্ডে আমার প্রচারকার্ধ) অধিকতর সম্তোষ- 
জনক হইয়াছে। অকুতোভয়, দৃটঅধ্যবসায়সীল 
সানি বীর ইংরাজ জাতির মস্তিষ্কে কোন ভাব ধদি একবার 
! প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় (তাহার যত্তিষের 
সুলি দিও অপর জাতি অপেক্ষা স্কুলতর, সহজে কোন তাব চুকিতে চায় 
মা, কিন্তু বগি স্কুপের খ্বারা প্র খুলি ভেদ করিয়া তাহার মন্তিফ্কে কোন ভাব 
গ্রযেশ করাইয়। দেওয়া বার) উহা তাহার মস্তিক্ষে থাকিয়া যায়, কখন 
স্বাহির হয় না আর সেই জাতির অসীম কার্যযকারিণী শক্তিবলে বীজতৃত 
সেই ভাব হইতে অন্কুয় উদগত হইয়। অবিলম্বে কল প্রসব করে; অপর কোন 
দেশে তত্রুপ নহে। এই জাতির যেরূপ অপরিসীম কার্যকারিণী শক্তি, 
এই জাতিবু যেরূপ অনন্ত জীবনীশক্তি, অপর কোন জাতির তন্রপ দেখিতে 
পাইবে না। এই জাতির কল্পনাশক্তি অল্প, কার্যযকারিণী শক্তি অগাধ। 
আর এহ ইংরাজ হৃদয়ের গুপ্ত উৎস কোথায়, তাহ! কে জানে ? তাহার হৃদয়ের 
গভীর প্রদেশে যে কত কল্পনা ও ভাবোচ্চস লুক্কায়িত,তাহা কে বুঝিতে পারে? 
উহারা কীবের জাতি, উহার! প্রকৃত ক্ক্রিয়, উহাদের শিক্ষাই তাব গেপন 
কয়া, কখন ন। দেখান--বাল্যকাল হইতেই তাহ।রা এই শিক্ষা পাইয়াছে। 
খুষ কম ইংরাজ দেখিতে পাইবে, ষে কখন নিজের হৃদয়ের ভাব প্রকাশ 
করিয়া ফেলিয়াছে; পুরুষের কথা কেন, ইংরাজ রমণীও কখন জদয়ের 
আবেগ প্রকাশ করে না। আমি ইংরাজ রমনীকে এমন কার্য্য করিতে 
দেখিয়াছি, ধাহা করিতে অতি সাহসী বাঙ্গালীও পশ্চাৎপদ্দ হইবে। কিন্ত 
এই বীরত্বের ভিত্তির পশ্চাতে, এই ক্ষত্রসুলভ কঠিনতার অন্তরালে ইংরাজ 
হদয়ের ভাববারির গভীর উৎস লুক্কায়িত। বর্দি আপনারা একবার উহার 
নিকট পৌছিতে পারেন, যদি আপনাদের একবার উহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা 
হয় যদি উহাদের সহিত মেশেন, যদি তাহাকে একবার আপনাদের নিকট 
তাহার হদয়ের কথ! ব্যক্ত করাইতে পারেন, তবে তিনি আপনার চিরমিত্র, 
তবে তিনি আপনার চিরদাস। এই হেতু আমার মতে ঝন্যান্ত স্থান অপেক্ষ। 
ইংলঙ্ডে আমার প্রচারকার্ধ্য অধিকতর সম্তোষজনক হইয়াছে । আযি দৃঁ় 
বিশ্বাস করি যে, কাল বদি আমার দেহত্যাগ হয়, ইংলণে আমার প্রচার 
কার্য অঙ্কুঞ্জ খাকিৰে ও ক্রমশঃ বিস্তত হইতে থাকিবে। 


ভারতে বিবেকানন্দ । ২৩৫ 





অর মছোদয়গণ ! আপনারা আমার হৃদয়ের আর এক ভন্ত্রী_-সর্ধাপেক্া 
গভীবতম তত্ত্রীতে আঘাত করিয়াছেন আমার গুরুদেব, আমার আচার্ধয, 
আমার জীবনের আদর্শ, ধর্খববীর, আমার প্রাণের দেবতাদীরামকঞ্জ পরযহংসের 
নাষ গ্রহপ করিয়া। বদি কায় যন বা বাক্যদ্বার। 
মদীয় আচারধা রামকক আমি কোন সংকার্ধ্য করিয়া থাকি, ফদি আমার 
বা যুখ হহতে এমন কোন কথ! বহির্গত হুইয়া! থাকে 
ধাহাতে জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার 
কোন গৌরব নাষ্ট ; তাহা তাহার । কিন্তু ব্দি আমার জিহবা কথন অত্তি- 
শীপ বর্ষণ করিয়। থাকে, ঘি শামার যুখ হইতে কখন কাহার প্রতি 
দ্বণীহচক বাক্য বাহির হইয়। থাকে, তবে তাহ। আমার, তাহার নহে । বাহ! 
কিছু ছুর্বল, দোষবুক্ত, সবই আমার । বাহ! কিছু জীবনপ্রর্দ, যাহ! কিছু 
বলপ্রদ, যাহ! কিছু পবিত্র, সকলই তাহার শক্তির খেলা, তাহারই বাণী এবং 
তিনি স্বয়ং । সত্য, বন্ধুগণ, জগৎ এখনও সেই নরবরের সহিত পরিচিত হয় 
নাই। আমরা জগতের ইতিহাসে শত শত মহাপুরুষের জীবনী পাঠ 
করিতেছি, তাহাদের অন্তর্ধানের পর শত শত শতাব্দী ধরিয়! তাহাদের জীবনী 
লিখিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের শিষাগণ ক্রমাগত সেই জীবনের 
অনুজ্জল অংশকে পুনঃ পুনঃ তুলিকা। স্পর্শে উজ্জল করিয়া তুলিয়াছেন কিন্ত 
তথাপি যে জীবন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ধাহার ছায়াষ আমি বাস 
কবিয়ছি, ধাহার পদতলে বসিয়া আমি সব শিখিয়াছি, সেই বামকৃষঃ 
পরমহংসের জীবন যেরূপ উজ্জল ও মহিমান্থিত, আমার মতে আর কোন 
মহাপুকষের তব্রপ নহে। 
বন্ধুগণ! তোমাদের সকলেরই গীতার ভগবহজ্,বিনিঃহ্ত সেই অপুর্ব 
বাণী জানা আছে, 
বদ ধদ! হি ধর্্সা গ্রানির্ভবতি ভারত । 
অভ্যুখানমধর্্মস্য তদাত্মানং ক্জাঙাহং ॥ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ভুষ্ঠতাং। 
ধন্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 
“যখনই বখনই ধর্ধের নানি ও অধর্থের অভুযতখান হয়, তখনই তখনই, 
আমি শরীর ধারণ করি। সাধুগণের পন্ষিক্রাণের জন্য, অসাধু দলনের জন্তু 
ও ধর্শ সংস্থাপনের জন্য আমি বুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি।” এইসঙ্গে জর 


২৩৬ কলিকাতা অভনন্দিনের উত্তর | 


একটী কথ! ছআপনার্দিগকে বুঝিতে হুইবে, আজ আযাদের চক্ষে সমক্ষে 
তন্রপ ঘটনাই ঘটিভেছে। এইরূপ বর্শবন্তা গ্রবলবেগে আসিবার পৃ 
সমাজের সর্ব ক্ষুদ্র সুদ সছৃশ তরঙ্গপরম্পরার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহার মধ্যে একটী তরঙগ--প্রথমে যাহার অস্তিত্বই হয়ত 
কাহারও চক্ষে পড়ে নাই, ষাহাকে কেহ তাল করিয়। 
দেখে নাই, যাহার গৃঢ়শক্তি সম্বন্ধে কেহ স্বপ্নেও ভাবে 
নাই__ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে, অপর ক্ষুদ্র কুন তরঙ্গগুলিকে যেন গ্রাস করিয়া 
নিজ অঙ্গে মিলাইয়া লয় । এইরূপে স্ুবিপুলকায় ও প্রবল হইয়া মহাবন্যা 
রূপে পরিণত হয় এবং সমাজের উপর এরূপ বেগে পতিত হয় যে, কেহ 
উহার গতি রোধ করিতে পাবে না। এইরূপ ব্যাপারই এক্ষণে ঘটিতেছে। 
ঘি তোষাদের চক্ষু থাকে, তবে ইহা দেখিতে পার ; যদি তোমাদের হৃদয়দ্বার 
উন্মুক্ত থাকে, তবেই তোমরা উহা গ্রহণ করিবে ; যদি তোমরা সত্যানথসন্ধিৎসু 
হও, তবে তোমরা উহার সন্ধান পাইবে। অন্ধ সে অতি অন্ধ, ষে সময়ের 
চিহ্ন না দেখিতেছে, না বুঝিতেছে। দেখিতেছ না, কোন সুদূর অপরিচিত 
পল্লীনিবাসী দরিদ্র ব্রাঙ্গণ পিতা মাতার এই সন্তান এক্ষণে সেই সকল দেশে 
সত্য সতাই পুজিত হইতেছেন, যাহার! শত শত শতাব্দী ধৰিয়া পৌত্লিক 
উপাসনার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয্বা আসিতেছে । ইহা কাহার শক্তি? ইহা 
কি তোষাদের শক্তি, না আমার ? না, ইহা আর কাহারও শক্তি নহে। যে 
শক্তি এখানে রামকুষ্ পরমহংসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, এ তীহাঁরই শক্তি ' 
কারণ, তুমি, আমি, সাধু, যহাপুরুষ, এন কি, অবতারগণ, সমুদায় ব্রহ্ষাতই 
শক্তির বিকাশ মান্র-কোথাও বা কম কোথাও বা বেশী ঘনীতৃত ও 
পুপ্তীকত। এখন আমরা সেই মহাশক্তির খেলার আর্ত মাত্র দ্েখিতেছি। আর 
বর্তমান যুগের অবপান হইবার পূর্বেই ইহার আশ্র্য্য, অতি আশ্চর্য্য খেল) 
আমর! দেখিতে পাইব । তারতবর্ষের পুনরুখানের জন্য এই শক্তির বিকাশ 
ঠিক সময়েই হইয়াছে । আমরা যে, ষে মূল জীবনী শক্তি দ্বারা ভারতকে 
সদা সঙ্জীবিত রাখিবে, তাহার কথ! সময়ে সময়ে ভূলিয়! যাই। 
গ্রত্যেক জাতিবই উদ্দেস্টসাধনের তিম্ন ভিন্ন কার্ধযপ্রণালী আছে। 
কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজনীতি, কেহ বা অপর কিছুকে প্রধান অবলম্বন 
কিয়! কার্ধ্য করিতেছে । আমাদিগের পক্ষে ধর্দের মধ্য দিয়া নহিলে কার্য্য 
করিবার জন্য উপায় নাই। ইংরাজ রাজনীতির সহায়তায় ধর্ম বুঝেন, বোধ 


অহাশক্তির 
শীয়ামতৃক। 


ভারতে ধাবেক্ানন, ২৩৭ 


হয় আমেরিকাখাসী সমাজনীতির সহায়তায় সহজে ধর্ম বুঝিতে পারেন কিন্ত 
হিশ্বু--রাজনীতি, সম।জনীতি ও অন্যান্ত যাহা কিছু সবই, ধর়ের ভিতর দিয়া 
নহিলে বুঝতে পারেন নাঁ। জাতীয় জীবনসঙ্গীতের এইটাই যেন গ্রধান 
সুর, অন্যগুলি যেন তাহারই একটু উল্ট। পাপ্ট। করা মাজ্জ। আর এটিই নষ্ট 
হ্টবার আশক্ক। হইয়াছিল । আমর! যেন আযাদের জাতীয় জীবনের এই 
মূল ভাবটীকে সরাইয়। ততস্থানে অন্য একটী স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম, 
আমরা যেন, ষে মেরুদণ্ডের বলে আমর দণ্ডায়যান, তাহারি পরিবর্তে অপর 
একটা স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম, আমাদের জাতীয় জাবনের ধর্মরূপ 
মেরুদণ্ডের স্থানে আমর! বাজনীতিরূপ মেরুদণ্ড স্াপন করিতে যাইতেছিলাষ । 
ঘদি আমর ইহাতে ক্ৃতকার্ধ্য হইতাম, তবে তাহার ফলে আমাদের সমূলে 
বিনাশ হুইত। কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। তাই এই মহাঁশক্তির প্রকাশ 
হইয়াছিল। এই যহাপুরুষকে তোমরা ধে ভাবেই লও, তাহা আমি বড় 
ধরি না; ইহাকে তোমরা কতট। ভক্তি শ্রদ্ধ। কর, তাহাতে কিছু আসিয়! 
যায় না, কিন্তু আমি তোমাদিগকে জোর করিয়া বলিতেছি, কয়েক শতাব্দট 
যাবৎ ভারতে এরূপ অদ্ভুত মহাশক্তির বিকাশ আর কখন হয় নাই। 
আর তোমরা ঘখন হিন্কু, তখন তোষাদের কর্তব্য--এই শক্তি সম্বন্ধে আলোচন৷ 
করা । তোমাদেরই দেখ! কর্তব্য ষে, এই শক্তির দ্বারা শুধু ভারতবর্ষ 
নয়, সমগ্র মানবজাতির উন্নতি ও মঙ্গল কিরূপ সাধিত হইতেছে । অহো, 
জগতে সার্জভৌমিক ধর্ম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের কথ! 
উত্থাপন ও আন্দোলন হইবার অনেক পূর্বেই এই নগরীর সন্ত্িকটে 
এমন একজন ছিলেন, ধাহার সমস্ত জীবনটাই একটী আদর্শ ধর্দমহাসভার 
স্বরূপ ছিল। 

ভদ্র যহোদয়গণ, আমাদের শাস্ত্র নিগুণ ত্রহ্ষকেই আমাদের চরম লক্ষ 
বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। ঈশ্বরেচ্জায় সকলেই বদি সেই নিগুণ ব্রক্ষ 
উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন, তবে বড়ই ভাল 
হইত; কিন্তু তাহ বখন্‌ হইবার নয়, তখন আমাদের 
অনেকেরই পক্ষে একটী সুপ আদর্শ না থাকিলে 
চলিবে না। এইরুপ কোন মহান্‌ "আদর্শ পুরুষে বিশেষ অনুরাগী হইয়া 
তাহার পতাকার নিয়ে দঙ্ডাক্সমান না হইয়া কোন গ্গাতিই উঠিতে পারে না 
কোন জাতিই বড় হইতে পারে না, এমন কি, একেবারে কাই করিতে পানে 


একটী সগুণ আদর্শের 
প্রয়োজন। 


২৩৬৮, কলিফাতি! অভিনব্দনের উত্তর | 


না। রাজনৈতিক. সামাজিক বা বাণিজ্যজগতের কোন আদর্শ পুরুষ কখন 
সর্বসাধারণ ভারতবাসীর উপর প্রতাব বিস্তার করিতে, পারিবেন না। আমরা 
চাই ধর্মবীর। উন্নত মহাপুক্রষগণের নাষে আমরা, একত্রে সাক্ষলিত হইতে 
পারি, সকলে যাতিতে পারি। রাষকৃষ্* পরমহংস একজন প্রকৃত ধর্মলীর 
আযাদের মধ্যে আবিভূতি হইয়াছিলেন। বদি এই জাতিকে উঠিতে হয়, 
তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে। 
তাহার নাম ষেই প্রচার ক্রু”, আমি তুমি বা অপর কেহ, তাহাতে কিছু 
আসিয়। বায় না। আমি তোমাদের নিকট এই মৃহান্‌ আদর্শ পুরুষকে ধরিলাম। 
এখন বিচারের তার তোমাদের উপর। এই মহান্‌ আদর্শ পুরুষকে কি দৃষ্টিতে 
দেখিবে, তাহাকে লইয়। কি করিবে, আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য 
তোমাদিগের এখনই ঠাহা স্থির করা উচিত। একটী কথ! অমাদিগের স্মরণ 
রাখ! আবগ্তক,-- তোমর। যত মহাপুরুষকে দেখিয়াছ অথব1 স্পষ্ট করিয়াই 
বলিতেছি, ধত মহাঁপুরুষের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছ, ইহার ন্যায় পবিভ্র- 
তাবে কেহই জীবন ষাপন করেন নাই। আর ইহা ত স্পষ্টই দেখিতেছ 
যে, এক্‌প অত্যড়ুত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের কথা তোমরা ত কখনও 
পড় নাই, দেখিবার আশা ত দুরের কথ! । তাহার তিরোভাবের পর দশ বৎসর 
যাইতে না যাইতে এই শক্তি জগৎকে আচ্ছর করিয়াছে, তাহা ত তোষর! 
প্রত্যক্ষই দেখিতেছ। হে ভগ্রমহোদয়গণ ! এই কারণে আমাদের জাতীর 
কল্যাণের জন্য, আমাদের ধর্মের উন্নতির জন্য কর্তব্য-বৃদ্ধিপ্রণোদ্দিত হইয়! 
আমি এই মহান্‌ আধ্যাত্মিক আছর্শ তোমাদের সন্ম,ে স্থাপন করিতেছি। 
আমাকে দেখিয়। তাহাকে বিচার করিও না। আমি অতি ক্ষুদ্র যন্ত্রমাত্রঃ 
আমাকে দেখিয়া তাহার চরিক্রের বিচার করিও না। উহা এত উন্নত ছিল 
যে, আমি অথব। তাহার অপর কোন শিষ্য যদি শত শত জীবন ধরিয়! 
চেষ্টা করি, তথাপি তিনি যথার্থ যাহা ছিলেন, তাহার কোটী ভাগের এক 
ভাগেরও তুল্য হইতে পারে না। তোমরাই বিচার কর, তোমাদের অস্তরের 
অন্তরে সেই সনাতন সাক্ষিশ্বব্ূপ বর্তমান আছেন, আর আমি হৃদয়ের সহিত 
প্রার্থনা করিতেছি, সেই রামকঞ্চ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, 
আমাদের দেশের উন্নতির জন্ত। সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্ট 
তোমাদের হৃদয় খুলিয়া দিম আর আমর! কিছু করি বান! করি, যে যহাঁ 
যুগাস্য় অবশ্তন্ভাবী। তাহার সহায়তার জন্ত তোষাদিগকে অকপট ও দৃঢব্রত 
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কুন । ভোমাব আমার তাল লাগুক বা নাই লাগুক, তাহার জন্ প্রভুর কার্ধ্য 
আটকাইয়! থাকে না। তিনি লামান্ত ধূলি হইতেও তাহার কার্ষের জন্য শত 
সহত্্ কর্মী স্বজন করিতে ারেন। তাহার' অধীনে থাকিয়া কার্য করা ত 
আমাদের পক্ষে মহা? সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় । 
ক্রমশঃ এই ভাব চারিদিকে ছড়াইতে থাকে তোময়া নির্দেশ করিয়া 
ছিলে যে, আমাদিগকে সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে। হা, তাহা আমা” 
দিগকে করিতেই হইবে; ভারতকে অবশ্ই পৃথিবী 
জগ্প করিতে হইবে, ইহা হইতে নিয়তর আদর্শে আমি 
কথ্ধনই সন্তষ্ট হইতে পারি না। আদর্শটি হয়ত 
খুব বড় হইতে পারে,ভোমাদের অনেকের এ কথা শুনিয়! আশ্চর্য্য বোধ হইতে 
পারে, কিন্তু তথাপি ইহাই আমাদিগকে আদর্শ করিতে হইবে। 
আমর! জগৎ জর করিব কিন্বা মরিব। আর কোন পথ নাই। বিস্ততিই 
জীবনের চিহ্ন । আমাদিগকে ক্ষুদ্র গণ্ডির বাহিরে যাইতে হইবে, হৃদয়ের 
প্রসার করিতে হইবে, আমাদের যে জীঘন আছে, তাহা দেখাইতে হইবে 
নতুবা আমরা হীনাবস্থ হইয়া পচিয়া মরি, আর অন্ত উপায় নাই। ছুয়ের 
মধ্যে একটা কর, হয় বাঁচ না হয় মর। 
সামান্ত সামান্তক বিষয় লইয়া আমাদের দেশের দ্বেষকলহের 
কথ! কাহারও অবিদিত নাই কিন্তু আমার কথা শুন, ইহা সব দেশেই 
আছে। রাজনীতি যে সকল জাতির জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, সেই সকল জাতি 
আত্মরক্ষার জন্ত বৈদেশিক নীতি (7০:5180 [১911০7) 
অবলম্বন করিয়া থাকে । ষঘথন তাহাদের নিজ 
দেশে পরম্পরের ষধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়, 
ভখন তাহারা কোন বৈদেশিক জাতির সহিত বিবাদের সুচনা করে, 
অমনি গৃহবিবাদ থামিয়া ঘায়। আমাদের গৃহবিবাদ আছে কিন্তু উহ। 
থামাইবার আমাদের কোন বৈদেশিক নীতি নাই । জগতের সমগ্র জাতির মধ্যে 
আমাদের শাস্ত্ের সত্য প্রচারই আঙ্গাদের সনাতন বৈদেশিক নীতি হউক । 
ইহাষে তমাদিগকে এক অখও জাতিরূপে মিলিত করিবে, তাহার কি 
আব প্রমাণাতস্তর চাও? তোমাদের মধ্যে যাহার বাজনীতি-ঘেসা, তা? 
ফিগকে আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি । আগ্ভকার সভাই বে এ বিষয়ের 
চূড়ান্ত প্রমাণ । 


আমাদের জাদর্শ সঙগ্র 
জগহিজয়। 


আমাদের বৈদেশিক নীতি । 
(০161970০12০ ) 
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এ ত স্বার্থপরতা দিক্‌ হইতে রিদেশে ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনীয়তা 
ও উপকারিত! দেখাইলাম। স্থার্থের কথ! ছাড়িয়া দ্রিয়াও উচ্চতর 
দৃষ্টি হইতে এই সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করা ফাইতে পারে। ভারতের 
পতন ও ছুঃখদারিত্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ 
পার ক দার এই যে, তিনি নিক্ধ কার্য্যক্ষেত্র সঙ্ষোচ করিয়া- 
টড টা ছিলেন, শামুকের মত দরজায় খিল দিয়া বসিয়া- 
ছিলেন, আর্য্যেতর অন্ান্ট সত্যপিপান্থ মানবজাতির 
নিকট নিজ রত্বভাশার--জীবনপ্রদ সত্যরত্বের তাগডার-_ উন্দুক্ত করেন নাই। 
ইহাই আমাদের অবনতির অন্ততম প্রধান কারণ ে,আমর! বাহিরে যাইয়া অপর 
জাতির সহিত আমাদের তুলনা! করি নাই আর তোমরা সকলেই জান, যে 
দিন হইতে রাজ! রাষমোহন রায় এই সক্কীর্ণতার বেড়া ভাঙ্গিলেন, সেই দিন 
হইতে আজ ভারতের সর্বত্র যে একটু স্পন্দন, যে একটু জীবন অনুভূত হইতেছে 
তাহার আরম্ভ হইয়াছে । সেই দিন হইতেই ভারতবর্ধের ইতিহাস অন্ত 
পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং ক্রমবর্ধমান গতিতে উন্নতি লাত করিতেছে 
ভূতকালে বদি এই শক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রোতন্বিনীর আকারে দেখা শিয়া থাকে, 
তবে এক্ষণে উহা! মহ] বন্যার আকার ধারণ করিয়া! আসিতেছে আর কেহই উহ্থার 
গ্রতিরোধ করিতে পাবিবে না । অতএব আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইবে । 
আর আদান প্রদানই অভ্যুদদয়ের মূলমন্ত্র । আমর! কি চিরকালই পাশ্চাত্য- 
গণের পদতলে বসিয়। সব জিনিষ, এমন কি, ধর্ম পর্ধ্স্ত শিখিব 1? অবশ্ব 
উহাদের নিকট আমরা কল কর্জা শিখিতে পারি 
পাশ্চাত্য জাতিয় সিক্ট ৩৫ আরও অনান্য অনেক জিনিষ উহাদের নিকট 
শিখল্সে চলিবে না, কিছু 
শিবাইডেও হইনে। শিখিতে পারি, কিন্তু আমাদেরও তাহাদিগকে কিছু 
শিখাঠতে হইবে । আমর! উহাদিগকে আমাদের ধর্দা 
আমাদের গভীর আধ্যাম্মিকতা শিখাইব। জগৎ পূর্ণাঙ্গ সত্যতার অপেক্ষা 
করিতেছে । ভারতের অমূল্য রর, ত।হাদের অপূর্বব আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের 
জন্য জগৎ সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। হিম্ট্জাতি শত শত শতাব্দীর 
অবনতি ও হুঃখ হুর্বিপাকের মধেও যাহ! সধত্ে হৃদয়ে আকড়াইয়। 
ধরিয়া আছে, জগৎ সেই রত্বের আশায় সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। 
তোমাদের পুর্বপুরুষগণের সেই অপুর্ধ রত্তরাজির জন্ত ভারতবহিভূতি 
প্রদ্দেশবাসী র! কিরূপ উদগ্রীব হইয়। রহিয়াছে, তাহ। তোমরা! কি বুঝিবে? আমরা 
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4৭ আরজ। 


এখানে অনগঞ্জ বাঁক্যব্যয় করিতেছি, পরম্পর বিবাদ করিতেছি, বাছা কিছু 
গভীর শ্রদ্ধার স্ত সব হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছি, _এক্ষণে এই হাসিয়া 
উড়াইয়। দেওয়াটা! একট! জাতীয় পাপের মধ্যে 
ভারতের ধর্মথহণের জন্য দাড়াইয়াছে। কিন্তু আযাদের পূর্ব পুরুষগণ এই 
ভারতের দেশীয় লোকে 
তারিন ভারতে ষে সঙ্ভীবন অমৃত রাখিয়। পিয়াছেন, তাহার 
এক কণা লাতের জন্য ভারতবাহভূত প্রদেশ- 
নিবাসী লক্ষ লক্ষ নরনারী কিরূপ আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়া রহিয়াছে, 
তাহা আমরা কিরূপে বুঝিব? অতএব আমাদিগকে ভারতের বাহিরে 
যাইতে হইবে । আমাদের আধ।াম্মিকতার বিনিময়ে তাহারা যাহা কিছু 
দিতে পারে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। টৈতন্তরাজ্যের অপুর্ধ তর্ব- 
সমূহের বিনিময়ে আমরা জড়রাজ্যের অদ্ভুত তৰসযূহ শিক্ষা করি। সকল 
বিষয়ে আঙাদিগকে শিষ্য হইলে চলিবে না, কোন কোন বিষয়ে আমাদিগকে 
গুরুও হইতে হইৰে। সমাবস্থপন্ন না হইলে কখন বন্ধুত্ব হয় না। আক 
যখন এক জান্তি সর্ধ বিষয়েই শিক্ষক ও অপর জাতি সর্বদাই তাহাঁদের 
পদতলে বসিয়া শিক্ষা লইতে উদ্ধত, তখন উভয়ের মধ্যে কখন সমান সমান 
ভাব আসিতে পারে না। ঘর্দি তোমাদের ইংরাজ বা মাকিণগণের সহিত 
সমান হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাদিগকে যেমন উহাদের নিকট শিখিতে 
হইবে, তেমন শিখাইতেও হইবে । আর এখনও শত শত শতাব্দী ধরিয় 
জগৎকে শিখাইবার জিনিষ তোমাদের ষথেই্ট আছে। তাহাই এক্ষণে 
করিতে হইবে। 
হৃদয়ে উৎসাহাপ্রি জালিতে হইবে । আমাদের বাঙ্গালি জাতিকে লোকে 
কক্পুনাপ্রিয়, ভাবুক ইত্যার্দি আখ্য। দিয়। থাকে ; আমি উহ! বিশ্বাস করি। 
আম।দিগকে লোকে কল্পনাপ্রিয় ভাবুক জাতি 


ভারুক' বাঙ্গালী জাতিই বালয়া উপহাস করিয়। থাকে; কিন্তু বন্ুগণ! 
সমগ্র জগতে ধন্মপ্রচার ্ বিগ পিঠে? ই রা 
কার্বোর উপযৃত। আমি তোম।দ্িগকে বলিতেছি, ইহা উপহাসের 


বিষয় নয়, কারণ, হাদষের প্রবল উচ্ছসেই হয়ে 
তত্বালোকের স্ক,রণ হয়। খুদ্ধিতবাতত' বিচারশৃক্তি খুব তাল জিনিষ হইতে 
পারে? কিন্তু উহ! ধেশি দুর যাইতে পারে না। ভাবের মধ্য ধিয়াই 
গতীরতম রহস্তুপমূহ উদঘ্মটিত হয়। অতএব বাঙ্গ(লির ঘারাই, তাবুক বাঙ্গালি 
দবাত্লাই এই কার্থা সাধিত হইবে। 


৩৯ 


২৪২ কর্পিকাত। অভিনল্গমের উতর | 


“উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য ঘরানিবোধত+_উঠ, জাগ যত ডিন | ও ওলা 
বস্ত লাত করিতেছ, গতদিন ক্রমাগত ততুদেশ্টে চলিতে ক্ষাস্ত হইও না। 
কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ জাগ, কারণ, শুভ 
ফলিক্ষাতাবাসী যুবফষগণ, মুহুর্ড আসিয়াছে। এখনই আমাদের সকল বিষয়ে 
টি সুবিধা হইয়। আসিতেছে । সাহস অবলম্বন কর, 
ভয় গাইও না, কেবল আমাদের শান্ত্রেই ভগবান্কে 'সভী' এই বিশেষণ 
প্রদত্ত হইয়াছে । আমাদিগকে--“অভী”, নির্ভীক হইতে হইবে, তবেই 
'্সআমষা কার্ষো সিদ্ধি লাভ করিব। উঠ, জাগ, কারণ, তোমাদের মাতৃভুষি 
'এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকগণের দ্বারা এই কাধ্য সাধিত 
হইবে। ““যুবা, আশিষ্ঠ, দ্রচিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী--তাহাদিগের ছারাই এই 
কার্ধ্য সাধিত হইবে । আর কলিকাতায় এইরূপ শত সহ যুব! রহিষাছেন। 
তোমরা বলিয়াছ, আমি কিছু কার্য্য করিযাছি। যদ্দি তাহাই হয়, তবে 
ইহাও স্মরণ রাখিও যে, আমিও এক সময় অতি নগণ্য ছিলাম-_আমিও 
এক সময় এই কলিফাতার রাস্তায় তোমাদের মত খেলি বেড়াইতাম। 
ঘি আমি এতদূর করিয়া! থাকি, তবে তোমবা আমাপেক্ষা কত অধিক 
কার্ধট করিতে পাব ! উঠ, জাগ, জগৎ তোষাদিগকে আহ্বান করিতেছে। 
ভারতের অন্যান স্থ'নে বুদ্ধিল আছে, ধনবল আছে, কিন্ত কেবল আমার 
মাতৃভূমিতেই উৎসাহাগ্নি ধিদ্যমান। এই উৎসাহাগ্রি প্রঙ্ঘজিত করিতে 
হইবে; অতএব হে কলিকাতাবাসী খুবকবৃন্দ | হাদয়ে এই উৎসাহাগ্রি 
আলিয়। জাগাঁরত হও । 
তাবিও না, তোমরা দরিদ্র, ভাবিও না| তোমরা বন্ধুহীল ; কে কোথায় 
দেখিয়াছে-টাকায় মানুষ করিয়াছে ? মাঁছুষই চিরকাল অর্থ উপার্জন করি- 
মাছে জগতের যা কিছু উন্নতি সব, মানুষের শক্তিতে 
পারিতর্য বা অন্য কিছু সং হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বীসের 
কার প্রতিবন্ধক নহে, শক্তিতে হইয়াছে । তোমাদের মধ্যে যাহারা সেই 
বিশ্বাস, উৎসাহ ও নিকতায় 
পাস না পরম সুন্দর কঠোপনিষ্দ পাঠ করিয়াছ, তাহাদের 
যম-নচিফেতা-সংবাদ। সকলের স্মরণ আছে,--সেই রাজা এক মহাযজ্জের 
অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণাম্বরূপে ভাল ভাল অশ্ব গবাদি 
প্রদান ন! করিয়া অতি বুদ্ধ; কার্য্যের অনুপযুক্ত অশ্বগবাদি গ্রদ্ান করিতে- 
ছিলেন। এ উপনিষদ্ষে লিখিত আছে, সেই সময় তাহার পুত্র নচিকেতার 
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চদয়ে শ্রন্!! প্রতরশ করিল । এই শ্রদ্ধা শব আমি তোমাদের নিকট ইংরাজীতে 
কানুবাদ করি] বলিব না; অনুবাদ করিলে ভুল হইবে। এই অপূর্ব শবের 
প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা বড় কঠিন; এই শ্রদ্ধার প্রভাব ও কার্যকারিতা অতি- 
শয় প্রবল। নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হইবামাত্র কি ফল হইল, দেখ। 

শ্রদ্ধার উদয় হুইবামাত্রই নচিকেতার মনে উদয় 

হইল, অনেকের মধ্যে আমি প্রথম, অনেকের 
মধ্যে মধ্যম, আমি অধম কধনই নহি আমিও কিছু কার্য্য করিতে পারি। 
তাহার এইরূপ আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়িতে লাগিল, তখন যে 
সমস্যযর চিন্তায় তাহার মন আলোড়িত হইতেছিল, তিনি সেই মৃত্যু” 
তন্বেব মীমাংস। করিতে উদ্যত হইলেন। ষ্মগৃহে গমন ব্যতীত এই সমস্তার 
মীমাংসার আর উপায় ছিল ন।। ন্ুতরাং তিনি ষমসদনে গমন করিলেন । 
সেই নিভীক বালক নচিকেতা যমগৃহে তিন দিন অপেক্ষা করিলেন । 
তোমরা সকলেই জান, কিরূপে তিনি যমের নিকট হইতে সমুদয় তত্ব 
অবগঠ হইলেন। আমাদের চাই এই শ্রদ্ধা । দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত হইতে 
ইহা প্রীঘ অন্তত হইয়াছে ; তজ্জন্যই আম।দের এই উপস্থিত দুর্দশা । মানুষে 
মানুষে প্রভেদ--এই অঙ্কীব তারতম্য লইয়া, আর কিছুতেই নহে। এই 
শ্রদ্ধার অভাঁবেই কেহ বড় হয়, কেহ ছোট হয়। মদীয় আচাধ্যদের 
বলিতেন, যে আপনাকে দুর্বল ভাসে, সে ছুব্ল হইবে আর ইহ অতি 
সত্য কথা। এই শ্রদ্ধা তোমাদের ভিতর প্রবেশ করুক। পাশাত্য জাতি 
জড়জগতে যে আধিপত্য লাত করিয়াতে, তাহা এই শ্রদ্ধার ফলো! তাহারা 
তাহাদের শাশীরিক বপে বিশ্বসী। আর তোমরা যদি তোমাদের আত্মার 
বিশ্বাসসম্পন্ন হও তাহা হহলে তাহার ফল আরও অদ্ভুত হইবে। তোমা" 
দেরশান্ত্। তোমাদের খধিগণ যাহা একবাক্যে প্রচার করিতেছেন, 
সেই অনন্ত শক্তিব আধার, অনন্ত আম্মায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও--সেই আত্মা, 
ধাহাকে কেহ নাশ করিতে পারে না, তাহাতে অনস্ত শক্তি ধহিয়াছে; 
কেবল উহাকে উদ্বন্ধ করিতে হইবে। কাঁগণ, এখানেই অন্যান্য দর্শশ ও 
ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বিশেষ এ্রতেদ। দ্বৈতবাদীই হউন, বিশিষ্টান্ৈত- 
বাদীই হউন, অদ্বৈতবাদীই হউন, সকলেই দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, আত্ার 
মধ্যেই সমুদয় শক্তি অবস্থিত) কেবল উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। 
অতএব এই প্রদ্ধাই আমি চাই। আমাদের সকলেরই ইহা আখশ্তক--এই 


শ্রদ্ধা । 
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আখ বিশ্বাস আর এই বিশ্বাস উপার্জন করাক্ষপ মহান্‌ কাধ্য োমংদের 
সম্মুখে পড়িয়া বুহিয়াছে। আঘহাদের জাতীয় শোঁধিতে ভয়ানক এক 
রোগের বীজ প্রবেশ করিতেছে--সকল বিষয় হাঁসিয়। উড়াইয়া দেওয়া-_ 
গাস্তীরধ্যের অতাব--এই দোঁষ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। বীর হও 

শ্রদ্ধা! সম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু আসিবেই আসিবে। 
আমি ত এখনও কিছুই করিতে পাখি নাই, তোমাদ্দিগকেই সব করিতে 
হইবে। যদি কাল আমার দেহত্যাগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই কাধ্যেরও অস্তিত্ব 
লুপ্ত হইবে না। আমার ছু বিশ্বাস, জনসাধারণের 
মধ্য হইতে সহত্র সহস্র ব্যক্তি আসিয়া এহ ব্রত 
গ্রহণ কত্রিবে এবং এই কার্যের এতদুর উন্নতি ও 
বিস্তার সাধন করিবে যে, আমি কলনায়ও তাহা 
কখন তাবি নাই। আমার দেশের উপর আমি 
বিশ্বাস করি, বিশেবতঃ, আনার দেশের যুবক্দলের উপর । বঙ্গীয় যুবক- 
গণের স্বন্ধে অতি গুকুতার সমর্পিত। আর কথনও কোন দেশের যুবক- 
দলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই। আমি প্রায় অতীত দশ বৎসর 
ধরিয়া সমুদয় ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়াছি--তাহাতে আমার দৃঢ় সংস্কার 
হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশ হইবে, 
খাহাতে তারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্য।ঝ্মিক অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
কপিবে। নিশ্চয়ই বলিতেছি, এই শদ্রয়বান্‌ উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর 
হইতেই শত শত বার উঠিবে, যাহার। আমাদের পুব্বপুরুষগণের প্রচারিত 
সনাতন আধ্যাত্মিক সত্য সকল প্রচার করিয়া ও 


আমি যেকার্যের সৃচণ।সাজ্ 
কঠিয়াছি, সঙ্গীয় যুবক- 
গণকে তাহা সম্পাদন 
করিতে হইবে। 


জনসাধারণের মধ্য শিক্ষা দিয়া জগতের এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত-_ 
হইতেই মহাপুকষ রি টির 
এক মেরু হইতে অপর মেক পধ্যপ্ত ভ্র»ণ করিবে। 
দুয়া থাকেন। 


তোমাদের সম্ম.খে এইমহান্‌ কর্তব্য রহিয়াছে । অতএব 
একবার আর তোমারিগকে সেই মহত বাণী উত্ভি্ত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ 
নিবোধত” স্বরণ করাইয়া দিয়া আমার বক্তব্য শেষ কবিতেছি। তয় পাইওনা, 
কারণ, মনুষা জাতির ইতিহাসে দেখা যায়, ঘত কিছু শক্তির প্রকাশ হইয়াছে, 
সবই সাধারণ লোকের মধ্যে । জগতে ঘত বড় বড় প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ 
জম্বায়াছেন, সবই সাধারণ লোকের নধ্য হইতে আর ইতিহাসে একবার 
যাহ। ঘটিয়াছে, তাহা। পুনরায় ঘটিবে। কোন কিছুতেই তয় পাইও না) 
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শ্এরার৬৭ “ 


তোমরা অনু অন্ভুত কার্য করিবে। যেমুছুর্তে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার্র 
*ইবে, সেই মুহূর্তেই তুমি শক্তিহীন। ভয়ই জগতের অধিকাংশ হুঃধেত্র 
কারণ, তয়ই সন্বাপেক্ষ! বড় কুসংস্কার নিভাঁক হইলে এক মুহুর্তেই স্বর্ণ পর্য্যন্ত 
আবিভূতি হয়। অতএব 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। 

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমার প্রতি যে অন্গ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, 
তজ্জন্য আপনাদিগকে পুনরায় ধন্তবাদ দ্রিতেছি। আমি কেবল আপনাদিগকে 
ইহাই বলিতে পারি যে, আমার ইচ্ছা আমার প্রবল আগ%রিক ইচ্ছা এই, 
যাহাতে আমি জগতের,সব্বোপরি, আমার স্বদেশ ও স্বদেশবামিগণের যৎ্সামান্ত 
সেবায় পর্য্যস্ত লাগিতে পারি। 





স্বামীজ্ি কলিকাতায় ষ্টার থিয়েটারে আর একটী বন্তৃতা করেন। উহার 
সমগ্রটার বঙ্গান্বাদ দেওয়। গেল। 


সর্ববাবয়ব বেদাস্ত | 


দূরে, অতি দুরে যথায় লিপিবদ্ধ ইতিহাস, এমন কি, কিন্তদস্তীর ক্ষীণ 
বিজাল পর্য্যস্ত প্রবেশে অসমর্থ _অনস্তকাল ধরিয়া স্থিরভাবে সেই 
আলোক জ্বলিতেছে, বহিঃগ্রকৃতির লীলাবৈচিত্রযে 
কখন কিছু নিষ্রাভ কখন অত্যুজ্্বল কিন্তু চিরকাশ 
অনিব্বাণ ও স্থিরভাবে থাকিয়া শুধু সমগ্র ভারতে নয় সমগ্র চিস্তাজগতে 
উহার পবিজ্র রশ্মি-নীরব অনন্ভাব্য শান্ত অথচ সর্বশক্কিমান্‌ পবিষ্র 
বপি-বিকীরণ করিতেছে: উধাকালীন শিশিরসম্পাতের স্তায় অশ্রুত ও 
অলক্ষ্যভাবে পড়িয়। অতি সুন্দর গোলাপকলিকে প্রস্কটিত করিতেছে । 
এ সেই উপনিষদের তত্বরশ্মি, এ সেই বেদাত্ত দর্শন। কেহই জানে না, 
কবে উহা প্রথম ভারতক্ষেত্রে আবিভূত হইল। অন্ুমানবলে এ 
তত্থাবিফারের চেষ্ট। সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। বিশেষতঃ এ বিষয়ে পাশ্চাত্য 
লেখকগণের অন্ুমানসমূহ এতই পরস্পর বিরুদ্ধ যে, তাহাদের উপর 
চর করিয়া কোনরূপ নির্দিষ্ট সময় নির্দেশ করা অসম্ভব । 
আমরা হিন্দুগণ কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উহার কোন উৎপত্তি শ্বীকার 
করি না। আমি নিঃসস্ষোচে বলিতেছি, মানব আধ্যাত্মিক রাজের ধাহ 


নেদোস্তের নীরধ প্রভাব । 


২৬ সর্বাবয়ব বেদান্ত | 


০০০০০ 
কিছু পাইয়াছে ব পাইবে, ইহাই তাহার প্রথম ও ইহাই ৫*ধ। এই বেদাত্- 
বমুদ্র হইতে তরঙ্গরাজি উিত হুইয়! কখন পুর্বে কথন পাসে প্রবহিচ্ত 
হইয়াছে । তি প্রাচীনকালে এই তরঙ্গ পশ্চিমে প্রবাহিত্ত হইয়া এখেন্স্‌, 
আলেকজান্দ্রিয়া ও আস্তিয়কে যাইয়া শ্রীক্দিগের চিস্তাগতি নিয়মিত 
করিয়াছে। 
সাঙ্যদর্শন বে প্রাচীন গ্রীকদিগের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিযা- 
ছিল, ইহা নিশ্চিত। আর সাঙ্য ও ভারতীয় অন্যান্য সকল ধর্ম বা দার্শনিক 
যতই উপনিষদ বা বেদান্তরূপ একমাত্র প্রমাণের 


ই 
ক টা জঠ উপর প্রতিষ্টিত। প্রাচীন বা আধুনিক কালে 
জায়ের ভিতি। ভারতে নান! বিরোধী সম্প্রদায় বর্তমান থাকিলেও 


ইহাদের সকলেরই মুল ভিত্তি উপনিষদ্‌ বা বেদান্ত । 
তুমি দ্বৈতবাদী হও, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হও, বিশুব্বাদ্বৈতবাদী হও, অদ্বৈত- 
বাদীই হও বা অন্ত যে কোন বাদী হও, তোমাকে তোমার শাস্ত্র উপনিষদের 
প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে। যদি ভারতের কোন সম্প্রদায় উপনিষদের 
প্রামাণ্য স্বীকার না করে, তবে সেই মতকে 'সনাতন? মত বলিষা স্বীকার 
করিতে পারা যায় না। আর, জৈন বৌদ্ধগণ পধ্যস্ত, উপনিষদের প্রামাণ্য 
ক্বীকার করে নাই বলিয। ভাবতভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল; অতএব 
জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বেদাস্ত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ভমন। 
আর আমর! যাহাকে হিন্দুধর্ম বলি, এই অনন্ত শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট মহ'ন্‌ 
শ্বখরক্ষপ্রায় হিন্দুধর্ম, বেদান্তের প্রভাবে সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত। জ্ঞাতসারে 
বা! অক্ঞাতসারে বেদাস্তই আমাদের জীবন, বেদাস্তই আমাদের প্রাণ, আমরণ 
আমর! বেদান্তেরই উপাসক ; আর হিন্দু বলিলেই বেদাস্তী বুঝ[ইয়! থাকে । 
অতএব ভারতভূমিতে ভারতীয় শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে বেদান্তপ্রচার যেন 
আপাতদূহিতে অসঙ্গত বোধ হয় কিন্তু ইহাই এক মার প্রচারের বন্ত। 
বিশেষতঃ এই যুগে ইহার প্রচার বিশেষ আবশ্তক 
07975051588 হইযা পড়িয়াছে। কারণ, আমি তোমাদিগকে 
সকগ সম্প্রদায়ের সমন্বয় ্ 
পরে এইমাত্র বলিয়াছি, ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের 
উপনিষদের প্রামাণ্য মানিয়। চলা উচিত কিন্ত 
এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আমর। আপাততঃ অনেক বিরোধ দেখিতে পাহ। 
আনেক লময় প্রাচীন বড় বড় খধিগণ পর্যস্ত উপনিষৎসমূহের মধ? যে 


ভারতে বৈবেকানঙা। ২৪৭ 





পুর্ব সময় রহিয়াছে, তাহা! ধরিতে পারেন নাই। অনেক সময় মুনিগণ 
পর্যন্ত পরম্পর মততেদ হেতু বিধাদ্দ করিয়াছেন। এই মতবিরোধ এক 
সময়ে এতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল ঘে, একসময়ে ইহ) একটি চলিত বাক্য 
হুইয়। দাড়াইয়াছিল বে, যাহার যত অপর হইতে কিছু পৃথক্‌ নহে, সে মুনিই 
নহে। “নাসো) মুনির্ধপ্য মতং ন ভিন্নং।* কিন্তু এখন ওরূপ বিরোধে আর 
চলিবে না। এখন উপনিষদ মন্ত্রমূহের মধ্যে গৃঢ়রূপে যে সমুদয় ভাব 
বিগ্ভযাঁন, সেই সমন্বয় ভাবের উত্তমরূপ ব্যাখ্যা ও প্রচার আবশ্তক হইয়া 
পড়িয়াছে। দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাছৈতবাদী, অদ্বৈতবার্দী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় 
যধ্যে যে সমন্বয় রহিয়াছে, তাহা দেখাইতে হইবে । শুধু ভারতে নয় সমগ্র 
জগতে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামর্থন্ত ভাব বিদ্ভমান, তাহ দেখাইতে 
হইবে। 
আর আমি ঈশ্বরকৃপায় এমত এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভের 
লৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম, ধাহার সমগ্র জীবনই যেন মহ! সমহয়রূপ ছিল। 
ষাহার উপদেশ অপেক্ষা! জীবন যেন সহগুআণে 
উপনিষদূৃমস্ত্রের জীবন্ত বিকাশশ্বরূপ। উপনিষদের 
ভাবগুলি প্রকৃতপক্ষে ষেন মানবরূপ ধরিয়। প্রকাশ 
হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই সমন্বয়ের ভাব আমার ভিতরেও কিছু আসিয়াছে 
আমি জানি না, জগতের সমক্ষে উহা! প্রকাশ করিতে পারিব কি না, কিন্তু 
বৈদাস্তিক সম্প্রদায় সযুদয় যে পরম্পর বিরোধী নহে, উহার] যে পরম্পর সাপেক্ষ, 
একটী যেন অপরটীর চরম পরিণতি স্বরূপ, একটী যেন অপরটীর সোপানশ্বরূপ 
এবং সর্বশেষ চরম লক্ষ্য অদ্বৈত তত্বমমিতে পর্্যবসান, ইহা দ্রেখানই আমা 
জীবনব্রত। 
এমন সময় ছিল, যখন ভারতে কর্মকাঙ্ড প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিত। 
বেদের এ কর্মকাণ্ডে অনেক উচ্চ উচ্চ আদর্শ ছিল সন্দেহ নাই, আমাদের 
বর্তমান দৈনন্দিন কতকগুলি পৃজার্চনা ত বৈদিক 


সমহয়াচার্যা জদীয় গুরু 
শ্রীরামকৃষ্দেব। 


৮৮৯ রন কর্ম্বকাগ্ডাহ্সারে নিয়মিত হইয়া থাকে; কিন্তু 
মই হিন্দুর অপিক্ষ- ইতে 
ভারুত প্রায় 
গরিব তথাপি বেদের কর্মকাণ্ড ভারতভুমি হু 


অন্তহিত হইয়াছে । বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুশাসন 
অনুসারে আমাদের জীবন আজকাল খুব সামান্যই নিয়মিত হইয়া থাকে। 
আমাদের ধৈনক্ষিন জীবনে আমরা অনেকেই পৌন্সাণিক বা তান্িক। কোপ 


২৪৮ 'ার্ধরাবযরব বেদান্ত | 





'কোন স্থলে ভারতীয় ত্রাঙ্মণগণণ বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন বটে 
কিন্তু সে সকল স্থলেও উক্ত বৈদিক যন্ত্রগুলির ক্রমসঙ্গিবেশ আঁধকাংখ স্থলে 
তন্ত্র বা পুবাণাসুযায়ী। অতএব রেদোক্ত কশ্বকাণ্ডের ক্মন্থবর্তী এই অর্গে 
ছাযাদ্িগকে বৈদ্ধিক নামে অভিহিত করা আমার বিবেচনায় সঙ্গত বোধ 
হয় না। কিন্তু আমরা যে সকলে বৈদাস্তিক, ইহা নিশ্চিত। হিন্দুনামে 
যাহারা পরিচিত, তাহাদিগকে বৈদাস্তিক আখ্যা দিলে ভাল হয়। আর 
আমি তোমাঁদিগকে পূর্বেই দেখাইয়াছি, দ্বৈতবাদী বা অধৈতবাদী সকল 

সম্প্রদ্দায়ই বৈ্দাস্তিক নামে অভিহিত হইতে পারে। 
বর্তমান কালে ভারতে যে সকল সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া বায়, তাহা 
দিগকে প্রধানতঃ হ্বেত ও অদ্বৈত এই ছুই প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা! যাইতে 
পারে। ইহাদের অন্তর্গত কতকগুলি সম্প্রদায় 


ভারতের সফল ন্রবারের যে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র মততেদের উপর অধিক কেশক দেন 
মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ-_ এ উ পু 
ছৈতবাহী ও অইৈতবাদী। এবং থাহাদের উপর নির্ভর করিয়া বিশুদ্ধা দ্বৈত, 


বিশিষ্টাত্বৈত প্রভৃতি নৃতন নৃতন নাম গ্রহণ করিতে 
চীন, তাহাতে বড় কিছু আসিয়া যায় না। মোটের উপর উ'হাদ্দিগকে হয় 
দ্বৈতবাদী না হয় অদ্বৈতবাদী এই দুই শ্রেণীর ভিতর ফেলিতে পারা ধায় 
আরও, আধুনিক সম্প্রদায় সমূহের যধ্যে কতকগুলি নূতন, অপরগুলি অতি 
প্রাচীন সম্প্রদদার সমূহের নৃতন সংস্করণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রামান্ক্দের 
জীবন ও তাহার দর্শনকে পূর্বোক্ত এক শ্রেণীর এবং শক্করাচার্যকে অপর 
শ্রেনীর প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ কর! যাইতে পারে। রামান্থজ অনতিপ্রাচীন 
ভারতের প্রধান দ্বৈতবাদী দার্শনিক, অন্যান্য ক্ৈতবাদী সম্প্রদায় সমূহ সাক্ষাৎ 
ব! পরোক্ষতাবে তীহার সযুদয় উপদেশের সারাংশ, এমন কি, সম্প্রদায়ের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়মাবলি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন রাষান্ুজ ও তীতার গ্রস্থাবলীর 
সহিত ভারতের অন্ঠান্ত দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তুলনা করিলে দেখিয়! 
আশ্চর্য্য হইবে, উহাদের পরম্পরের উপদেশ, সাধন প্রণালী এবং সাম্প্রদায়িক 
নিয়মাবদীতে কতদূর সানৃশ্ত আছে। অন্তান্ত বৈষ্ণবাচাধ্যগণের মধ্যে দক্ষিণী 
ত্যের আচার্ধ্যপ্রবর মব্বমুনি এবং তাহার অন্থবত্তী আমাদের বঙ্গদেশের 
মহাপ্রছু চৈতন্কের নাম উল্লেখ কর) যাইতে পারে। চৈতন্তদেব মধবাচার্য্যের 
মতই বাঙালাদেশে প্রচার করিয়।ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে আরুও কয়েকটী সম্প্রদায় 
ছে । বথা,_বিশিষ্টাছৈতবাদী শৈব। সাধারণতঃ শৈবগণ অছ্বৈতবাদী 
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হযে এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থান ব্যতীত ভারতের সর্ধজজ এই 
অই্ৈতবাদী শৈব সম্প্রদায় বর্তমান। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শৈবগণ বিষু। নাষের 
পরিবর্তে শিব লাম বসাইয়াছে মাত্র আর জীবাত্মার পরিমীণ বিষয়ক 
মতবাদ ব্যতীত অন্ঠান্ঠ সর্ধ্ব বিষয়েই রাযান্ুজমতাবলম্ী। রাযান্ুজের মতাঙ্গ- 
বর্তিগণ আত্মাকে অণু অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র বলিয়া! থাকেন? কিন্তু শঙ্রাচার্য্যের 
অন্ুবর্তিগণ তাহাকে বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করেন। অধ্বৈত- 
মতাগ্বস্তা সম্প্রদায় প্রাচীনকালে অনেকগুলি ছিল। এরূপ অন্যান করি- 
বার যথেষ্ট কারণ আছে যে, প্রাচীনকালে এমন অনেক সম্প্রদায় ছিল, 
ঘাহাদিগকে শক্ষরাচার্য্যের সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া নিজ সম্প্র- 
দায়ের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। কোন কোন বেদাস্তভাষ্যে বিশে- 
যতঃ বিজ্ঞানতিচ্ষু কৃত ভাষ্যে শঙ্করেরই উপর সময় সময় আক্রমণ দেখিতে 
পাওয়া যায়; এখানে বলা আবশ্তক, বিজ্ঞানতিচ্ষু যদিও অতৈতবাদী ছিলেন, 
তথাপি শক্করের যায়াবাদ উড়াইয়! দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন 
অনেক সম্প্রদায় ছিল বলিয়! স্পষ্টই বোধ হয়, ষাহারা৷ এই মায়াবাদ বিশ্বাস 
করিত না; এমন কি, তাহারা শক্করকে '্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলিতেও কুঠিত হয় 
নাই। তাহাদের ধারণা ছিল যে, মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে 
লইয়া তিনি বেদাত্তের ভিতর প্রবেশ করাইয়াছেন। যাহাই হউক, বর্ত- 
মানকালে অতৈতবাদিগণ সকলেই শক্করাঁচার্য্যের অনুবর্তাঁ আর শঙ্করাচার্য্য 
এবং তাহার শিশ্তগণ আর্ধ্যাবর্ত ও দ্াক্ষিণাত্য উভয়ত্রই অদ্ৈতবাদ, 
বিশেষরূপে প্রচার করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের প্রতাব আমাদের বাঙ্গালা 
দেশে এবং কাশ্মীর ও পঞ্জাবে বড় বিস্তৃত হয় নাই। কিন্তু দবাক্ষিণাত্যে 
্মার্ডগণ সকলেই শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্জী আর বারাণসী অদ্বৈতবারদের একটী 
ক্ষেত্র বলিয়] আর্ধ্যাবর্তের অনেকস্থলে ইহার প্রভাব বড় কম নহে। 
এক্ষণে আর একটী কথা বুঝিতে হইবে যে, শঙ্কর ও রামান্ুজ কেহই 
নূতন তত্বের আবিষ্ধারক বলিয়া দাবি করেন 
শঙ্কর বা রামামুজ কেহই নাই। রামান্জ. স্পষ্টই বলিয়াছেন, তিনি বোধা- 
নূতন তত্বের আবি- 
সকার নহেন। য়নের ভাষ্যের অনুসরণ করিয়া তানুসারেই 
বেদান্তহ্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “ভগবছোধায়ন- 
ক₹ভাং বিস্তীর্দং বরহ্গনুত্রবৃতিং পূর্বাচার্ধ্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ তন্মতানুলারেণ, স্থত্রা- 
ক্ষরাণি ব্যাখ্যাত্তত্তেঃ ইত্যাদি কথ! তাঁহার ভাষ্যের প্রারস্তেই আমরা 


৩২ 





২৫৯ সর্ধাবরব বেদান্ত । 





দেখিতে পাই। বোধায়নের ভাস ক্দামার কখন দেখিবার আ্বযোগ হয় 
নাই! আমি সমগ্র ভারতে ইহার অন্থেষণ করিয়াছি, কিন্ত আমর অমি? 
উক্জ ভাক্যের দর্শনলাত ঘটে নাই। পরলোকগত স্বামী দয়ানন্ সরশ্বতী 
ব্যাপশুত্রের বোধায়ন ভায়া ব্যতীত অন্য কোন ভাম্ত মানিতেন না) আর 
ধিও তিনি সুবিধা পাইলেই রামান্থজের উপর কটাক্ষ করিতে ছাড়েন 
নাই কিন্ত তিনিও কখন বোধায়নভাম্ত সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে 
পারেন নাই। রামানজ কিন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, তিনি বোধায়নের 
ভাব, স্থানে স্থানে ভাবা পর্য্স্ত লইয়া উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহার 
বেদাস্ততাঙ্ক রচনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্ধযও ষে প্রাচীন ভায্কারগণের 
প্রস্থ অবলম্বনে তাহার তাস প্রণয়ন করেন, এইরূপ অনুমান করিবারও 
বেষ্ট কারখ আছে। তাহার ভান্তের কয়েকস্থলে প্রাচীনতর ভায্যসমূহের 
নাযোল্লেথ দেখিতে পাওয়া যায়। আরও যখন তাহার গুরু এবং গুরুর 
খরু, তিনি যে মতাবধাম্বী সেই অদ্বৈতম্তাবলম্বী বৈদাস্তিক ছিলেন, বরং 
সময়ে সময়ে এবং কোন কোন বিষয়ে তাহা অপেক্ষা অধবৈততত্প্রকাশে 
অধিক অগ্রসর ও সাহসী ছিলেন। তখন ইহা স্পাই বোধ হয়, ভিনিও 
বিশেষ কিছু নূতন জিনিষ প্রচার করেন নাই। রামানুজ যেরূপ বোঁধায়ন- 
হ্তাষ্য অবলম্বনে তদীয় ভায় লিখিয়াছিলেন, শঙ্করও নিজ ভাষ্য রচনায় 
তদ্ধূপ করিতেছেন; তবে কোন্‌ ভাষ্য অবলন্বনে তিনি উহা! করিতেছেন, 
তাহা একপে নির্ণগন করিবার উপায় নাই। 

তোমরা এই যে সকল্র দর্শনের কথা শুনিয়াছ বা দেখিয়াছ, উপ- 
নিষূই তাহাদের সকল গুলিবই তিত্তি। যখনই তাহারা শ্রুতির দোহাই 
দিয়াছেন, তখনই তাহারা উপনিষ্ঘকে লক্ষ্য 
করিয়াছেন। ভারতের অন্তান্ত দর্শনসমূহ উপ- 
নিষ্দ হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে কটে; কিন্ত 
ব্যাসপ্রণীত বেদীন্তদর্শনের ন্তায় আর কোন দর্শনই ভারতে দুঁ়প্রতিষ্ঠ 
হইতে পারে নাই। বেদাস্তদর্শনও কিন্তু প্রাচীনতর সাংখ্য দর্শনের চরম 
পরিণতি মানস । আর সমগ্র ভারতের, এমন কি, সমগ্র জগতের সকল 
দশ্নি ও সকল মতই কপিলের নিকট ঘিশেষ খনী। সম্ভবতঃ অনস্তত্ব ও 
ঘার্শনিক বিষয়ে? ভারতেতিহাসে কপিলের মৃত বড় শোক জন্মায় নাই। 
অশতে নর্ধজই কপিলের প্রভাব দেধিতে পাওয়। যায়। য্ধোলে কোন 


উপনিষদ্‌ ভারতীয় দর্শন- 
সমুহের ভিতি। 


ভারতে বিবেকানন্দ 4 ২৪৯ 





০ | 
নুপূরিচিত দার্শানক মত বিজ্তমান, সেখানেই শীহার প্রভাব দেখিতে 
পাইবে । উহা সহত্রবর্ধ প্রাচীন হঈতে পারে তথাপি তথায় সেই কপিল 
লের--সে্ট ত্েজন্বী মহামহিমাময় অপূর্ব প্রতিভাসম্পন্ন ফপিলের-_ প্রভাব 
দেখিতে পাইবে । তীহাব যনোবিজ্ঞান ও তাহার দর্শনের অধিকাংশ অতি 
সামান্ি সামান্ত পরিবর্তন করিয়! ভারতের বিভিন্ন সকল সম্প্রদায় 
গ্রহণ করিয়াছেন । আমাদের নিজ বঙ্দেশে আমাদের নৈয়ায়িকগণ 
তারতীয় দার্শনিক জগতের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে জমর্থ 
হন নাই। তাহার। ক্ষুদ্র ক্ষুত্র সামান্য, বিশেষ, জাতি, দ্রব্য+ গুণ প্রস্ৃতি 
গুরুভার পারিভাষিক শব্দনিচয় (যাহা রীতিমত আয়ত্ত করিতে সমগ্র 
জীবন কাটিয়া যায় ) লইয়াই বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। তাহারা বৈদীস্তিক- 
দ্িগের উপর দর্শনালোচনার ভার দিয় নিজের! গ্যায় লইয়া ব্যস্ত ছিলেন 
কিন্ত আধুনিক কালে ভারতীয় সকল দার্শনিক সম্প্রদদায়ই বঙ্গদেশীয় নৈয়া- 
য্িকদিগের বিচারপ্রণালী সম্বন্ধীয় পরিভাষা! গ্রহণ করিয়াছেন। জগ- 
দীশ, গদাধর ও শিরোমণির নাম নদীয়ার ম্ভাঘ মালাবার দেশের কোন 
কোন নগরে স্ুপরিচিত। এই ত গেল অন্যান্য দর্শনের কথা । ব্যাস্স- 
প্রণীত বেদাস্ত দর্শন কিন্তু ভারতে সর্ধত্র দৃঢ প্রতিষ্ঠ আর উহার যে উদেন্ট 
অর্থাৎ প্রাচীন সত্যসমূহকে দার্শনিকতাবে বিরত করা, তাহা সাধন করিয়! 
উহা ভারতে স্থাঁরিত্ব লাভ করিয়াছে । এই বেদাস্তদর্শনে যুক্তিকে সম্পূর্ণ- 
রূপে শ্রুতির অধীন কর! হইয়াছে, আর শৃঙ্করাচার্ধ্য যেমন একস্লে উল্লেখ 
করিয়াছেন, ব্যাস বিচারের চেষ্টা যোটেই করেন নাই, তাহার শ্ক্র প্রথ- 
য়নের একমাত্র উদ্দেশ্র-_বেদাস্তমন্ত্ররপ পুষ্পসমূহকে এক হুজ্রযোগে গণথিয়। 
একটা মালা! প্রস্তুত করা মাত্র! তাহার স্বগুলির প্রামাণ্য ততটুকু, যত- 
টুকু তাহারা উপনিষদের অঙ্গুসরণ করিয়া থাকে) ইহার অধিক লহে। 
ভারতের সকল সম্প্রদদায়ই এক্ষণে এই ব্যাসহুত্রকে সর্বশ্রে্ঠ প্রাযধাণিক 
গ্রন্থ বলিয়। স্বীকার করিয়া থাকেন। আর এখানে ষে কোন নৃতন সম্প্রদায়ের 
অভ্যুদয় হয়, সেই সম্প্রদায়ই নিজ রুচি অনুযায়ী 
বর ব্যাসহ্ত্রের একনি নৃতন ভাব লিখিয়া সম্প্রদয় পতন 
করে। সময় সময় এই ভায্যকারগণের মধ্যে অতিশয় প্রবল মতদ্বৈধ দেখ! 
যায়। সময় সময় যূলের অর্থবিকৃতি অতিশয় বিরক্তিকর বগিয়া বোধ হয়. 
যাহ; হুউক সেই ব্যাসহত্র এক্ষণে ভারতে প্রধান প্রামাণ্য গ্রন্থের আলন 
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গ্রহণ করিয়াছে আর ব্যাসকত্রের উপর একটী নুতন ভান্ত না লিখিলে 
ভারতে কেহই সম্প্রদায় স্থাপনের আশ করিতে পারে না । 
ব্যাসমত্রের নীচেই জগত্বিখ্যাত গীতার প্রামাণ্য । শক্ষপ্নাচার্ধ্য গীতার 
প্রচার করিয়াই মহা গৌরবের ভাগী হইয়াছিলেন। এই মহাপুরুষ তীহার 
মাম জীবনে ঘে সকল বড় বড় কাষ করিয়া- 
হা ছিলেন, তন্মধ্যে গীতা প্রচার ও গীতার অতি 
জুন্দর একটি ভান্ প্রণয়ন অন্ঠতম । আর ভারতের সনাতনপস্থাবলম্বী 
সকল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাগণই তাহার অন্থসরণ করিয়। গীতার এক একটি 
ভাষ্য লিখিয়াছেন। 
উপনিষদ্‌ সংখ্যায় অনেক। কেহ কেহ বলেন ১০৮, কেহ কেহ আবার 
উহাদের সংখ্যা আরও অধিক বলিয়। থাকেন। উহাদের মধ্যে কতকগুলি 
স্পষ্টই আধুনিক। যথা! আল্লোপনিষদ্‌। উহাতে 
উপনিষদের সংখা-প্রামাণিক আল্লার স্ততি আছে এবং মহন্মদকে রজনুল্লা বল! 
রিনি হইয়াছে । শুনিয়াছি, ইহা নাকি আক্বরের রাজত্ব 
কালে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে মিলন সাধনের জন্য রচিত হই- 
য়াছে। সংহিত। ভাগে আল্লা ব! ইল্লা বা এরূপ কোন শব্দ পাইয়া তদবজলন্বনে 
এইরূপ উপনিষদ সমূহ রচিত হইয়াছে । এই রূপে এই আল্লোপনিষদে 
মহম্মদ রজনুল্লা হইয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য যাহাই হউক। এই জাতীয় 
আরও অনেক গুলি সাম্প্রদায়িক উপনিষ্ধ আছে। স্পষ্টই বোধ হয়, 
উহারা সম্পূণ্ণ আধুনিক আর এইরূপ উপনিধঘধ রচনা বড় কঠিনও ছিল 
না। কারণ, বেদের সংহিতা ভাগের ভাষা এত প্রাচীন যে, উহাতে 
ব্যাকরণের বড় বাধাবাধি ছিল না! কয়েক বৎসর পূর্বে আমার একবার 
বৈদিক ব্যাকরণ শিখিবার ইচ্ছা হয় এবং আমি অতি আগ্রহের সহিত 
পাণিণি ও মহাভাষ্য পড়িতে আরম্ত করি। কিন্তু কিয়দুর পাঠে অগ্রসর 
হইয়! দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম ঘষে, বৈদিক ব্যাকরণের প্রধান ভাগ কেবন 
ব্যাকরণের সাধারণ বিধিসমৃহের ব্যতিক্রম মাত্র। ব্যাকরণে একটা 
সাধারণ বিধি করা হইল, তার পরেই বল। হইল, বেদে এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম হইবে। সুতরাং তোমরা দেখিতেছ, ষে কোন ব্যক্তি যাহা কিছু 
লিখিয়। কত সহজে উহাকে বেদ বলিয়া প্রচার করিতে পারে। কেবল 
যাস্থের 'নিরুত্ত থাকাতেই একটু রক্ষা । কিন্তু ইহাতে কতকগুলি একাঁ- 
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ধ্ক শব্ধরাশির সরিবেশ আছে মাত্র। যেখানে এতগুলি সুযোগ, 
সেখানে তোমার বত ইচ্ছা খুসি উপনিষদ, রচনা করিতে পান্ব। একটু সংস্কত 
স্ান যর্দি থাকে, তবে প্রাচীন বৈদিক শব্দের মত গুটিকত শব্দ তৈয়ারী 
করিতে পারিলেই হইল। ব্যাকরণের ত আর কোন ভয় নাই, তখন রজনুল্লাই 
হ্টক বা যে কোন সুল্লাই হউক, তুমি উহাতে অনায়াসে ঢুকাইতে 
পার। এইরূপে অনেক নুতন উপনিষত্‌ বূচিত হইহাছে অ।র শুনিয়াছি, 
এখনও হইতেছে । আমি নিশ্চিতরূপে জানি, ভারতের কোন কোন প্রদেশে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এরূপে নূতন উপনিষদ রচনা হইতেছে । 
কিন্তু এমন কতকগুলি উপনিষদ আছে, যেগুলি স্পষ্টতঃই খাঁটি জিনিষ 
বলিয়া বোধ হয়। শঙ্কর, রামাম্জ ও অন্তান্ত বড় বড় ভাষ্যকারেরা সেই 
গুলির উপর ভাষ্য রচন! করিয়া গিয়াছেন। 
এই উপনিষদ্দের ছুই একটী তত্ব সম্বন্ধে আমি তোমাদের মনোষোগ 
আকর্ষণ করিতে ইচ্ছ! করি। উপনিষদ্‌ সমৃহ অন্ত জ্ঞানের সমুদ্র সুতরাং আমার 
হ্যায় একজন অযোগ্য ব্যক্তিরও উহার সকল তত্ব বলিতে 
উগনিষদ্‌ অপূর্ব কাব্য হ্বরূপ গেলে বছরবছর কাটিয়া যাইবে,একটি বক্তৃতায় কিছুই 
হইবে না। প্রথমতঃ) জগতে ইহার ন্তাঁয় অপূর্ব কাব্য 
পার নাই। বেদের সংহিতাভাগ আলোচন। করিয়া! দেখিলে তাহাতেও স্থানে 
স্থানে অপূর্ব কাব্যসৌন্দর্য্ের পরিচয় পাওয়া! যায় বটে কিন্তু উপনিষদের 
কবিত্ব আর এক ধরণের। উদাহরণ স্বরূপ খথেদ সংহিতার নাসদীয় সক্তের 
বিষয় আলোচনা কর। উহার মধ্যে গ্রলয়ের গভীর অন্ধকারবর্ণনাত্মক সেই 
শ্লোক আছে--"তম আমীৎ তমসা গৃঢ়মগ্রে” ইত্যাদ্ি। প্যখন অন্ধকারের 
দ্বার! অন্ধকার আবৃত ছিল।” এটী পড়িলেই অনুভব হয় যে, ইহাতে কবিত্বে 
অপূর্ব গাস্তী্য নিহিত রহিয়াছে । তোমরা কি ইহা লক্ষ্য করিয়াছ ষে, 
ভারতবহিভূত প্রদেশে এবং ভারভের অভ্যন্তরেও গম্ভীর ভাবের চিত্র অঙ্কিত 
করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে? ভারতবহিভূ্ত প্রদেশে এই চেষ্টা সর্বদাই 
অড় প্রকৃতির অনস্ত ভাবের বর্ণনার আকার ধারণ করিরাছে--কেবল অনন্ত 
বহিঃপ্রকৃতি, অনস্ত জড়, অনন্ত দেশের বণণনা। যখনই মিল্টন ব।দাস্তে বা 
অপর কোন প্রাচীন বা আধুনিক বড় ইউরোপীয় কবি অনস্তের' চিত্র 
অস্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তখনই তিনি তাহার কবিত্বপক্ষসহায়ে 
আপনার বহির্দেশে সুদূর আকাশে বিচ+ণ করিয়া অনন্ত বহিঃপ্রক্কৃতির কিঞ্চিৎ 
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আতাস দিবার চেষ্টা করিয়াছেন! এ চেষ্টা এখানেও হইয়াছে। বেস" 
ংহিতায় এই বহিঃপ্রক্কতির অনভ্ত বিস্তার যেঈ্গপ অপুর্ব জাঁবে চিজ্জিত হইয়া 
পাঠকবর্গের সমক্ষে গ্বাপিত হইয়াছে, খার কোথাও এক্সূপ ছেখিতে পাইবে 
না। লংহিতার এই “তম আসীৎ তমসা গুঢ়ং* বাক্যটি ক্রণ রাখিয়া তিন জন 
বিভির কবির অন্ধকারের বর্ণনার পরম্পর তুলনা! করিয়া! দেখ। আমাদের 
কাশিদাস বলিয়াছেন,“হুচীবেধ্য অন্ধকাঁর”,মিল্টন বলিতেছেন “আলোক নাই, 
ভৃশ্বমান অন্ধকার ।” কিন্তু এখানে সংহিতকার কি বলিতেছেন ? সংহিতাকার 
বণিতেছেন, “অন্ধকার অন্ধকারের দ্বারা আবৃত, অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার 
মুক্ষায়িত।” গ্রীক্ষপ্রধানদেশবাসী আমরা ইহা সহজেই বুঝিতে পারি । যখন 
হঠাৎ নৃতন বর্ধাগন হয়, তখন সমস্ত দিলয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হুইয়া উঠে এবং 
সঞ্চরণশীল শ্টাম জলদজাল ক্রমশঃ অন্য জলদজালকে আচ্ছন্ন করিতে থাকে। 
যাহ] হউক, সংহিতাঁর এই কবিত্ব অতি ক্পূর্বব বটে, কিন্তু এখানেও বহিঃ- 
প্রকৃতির বর্ণনার চেষ্টা। অন্তত্র যেমন বহিঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ বলে 
মানবজীবনের মহান্‌ লমস্তা! সমূহের সমাধানের চে! হইয়াছে, এখানেও 
ঠিক তাহাই হইয়াছিল। প্রাচীন শ্রীক বা আধুনিক ইউরোপীয় যেষন 
জীবনসমস্তা এবং জগৎকারণীভূত বস্ত সম্বন্ধীয় পারমার্থিক তত্বসমাধান 
শীমদে বহিঃগ্ররূতির দিকে ধাবমান হইয়াছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণও 
তাহাই করিয়াছিলেন আর ইউরোপীয়গণের ন্যায় তাঁহারাও বিফলমনোরথ 
হইয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি এ বিষয়ে আর কিছু চেষ্টা করিল না: 
ধেখানে ছিল, সেই খানেই পড়িয়া রহিল। বহি্গতে জীবন মরণের 
মহা সমস্যা স[হের সিদ্ধান্ত লাভের চে্টায় বিফলমনোরথ হইয়া তাহারা 
আর অগ্রসর হইল না; আমাদের পূর্বপুরুষগণও ইহ1 অসম্ভব বলিয়া জানিয়া- 
ছিলেন কিন্তু তাহার! এই সমস্যা সমাধানে ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অক্ষমতা জগ- 
তের সমক্ষে নির্ভাকভাবে প্রকাশ করিলেন। উপনিধঘ নির্ভাকভাবে 
ধালিলেন +--- 
“যতো বাচো নিধর্তৃত্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।” 
*ন তত্র চক্ষুর্মচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি ।” 

“মনের সহিত বাক্য তাহাকে না পাইয়া ষথ। হইতে ফিরিয়া আপে ।” 

৭সেখানে চক্ষুও ঘাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে ন11” 

এইরূপ ও এত্বপ বন্বিধ বাক্যের দ্বারা সেই মহা সমস্যা সমাধানে 
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ইন্তিয়গণের সম্পৃ্ণ অক্ষমতার কথা তাহারা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু 
তাহার এই পর্ধ্স্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাহার! বহিঃপ্রককৃতি ছাড়িয়া 
অন্তঃপ্রক্কতির উপর পড়িলেন। তাহার! এই প্রশ্নের উত্তর লাভ করিবার 
জন্য তীহাদের নিজ আত্মা সমীপে গমন করিলেন, তাহারা অস্তমূথী 
হইলেন) তাহারা বুঝিলেন, প্রাণহীন জড় হইতে তাহারা কখনই সন্ত 
পাত করিতে পারিবেন ন1। তাহারা দেখিলেন, বহিঃ প্রকৃতিকে প্রশ্ন করিয়। 
ক্কোন উত্তর পাওয়া যায় না, বহিঃপ্রক্ৃতি তাহাদিগকে কোন আশাবাদী 
গুনায় না, সুতরাং তাহার! উহা হইতে সত্যান্ুসন্ধানের চেষ্টা বৃথা জানিয়। 
সেই জ্যোতির্ধয় জীবাত্মার দিকে ফিরিলেন__-তথায় তাহারা উত্তর পাইলেন। 
“তমেটৈকং জানথ আত্মানং অন্যাবাচে। বিমুঞ্চথ 
আত্মাকেই অবগত হও, আর সমস্ত বৃখ। বাক্য পরিত্যাগ ফর। তাহার! 
আত্মাতেই সকল সমস্তার সমাধান পাইলেন; তাহারা এই আত্মতত্বের 
আলোচন! করিয়্াই বিশ্বেশ্বর পরমাত্মাকে এবং 
ঈনাধদিছিপ্রকতি বইতে লীবাত্বার সহিত তাহার সম্বন্ব, তাহার প্রর্তি 
নহে, অন্তর্জগতের বিশ্লেষণে, আমাদের কর্তব্য এবং এতদবলম্বনে আমাদের 
'নেতি' 'নেতি' বিচারে।  গরম্পরের মধ্যে সন্বদ্ধ এই সযুদ্ধয় অবগত হইলেন। 
আর এই আত্মতত্বের বর্ণনার হ্যায় জগতের 
যধ্যে গাস্তীর্্যপূর্ণ কবিতা আর নাই। জড়ের ভাষায় এই আত্মাকে 
চিত্রিত করিবার চেষ্টা আর রহিল না। এমনকি, তাহারা আত্মার 
বর্ণনায় নির্দিষ্টগুণবাচক শব্দ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। তখন 
আর অনস্তের ধারণ! করিবার জন্য ইন্দ্রিয়ের সহায়ত। লাভের চেষ্টা রহিল ন1। 
বাস্থ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্ অচেতন মৃত জড়ভাবাপন্ন অবকাশরূপ অনস্তের বণ! 
লোপ পাইল; তৎপ্রিবর্তে আস্মতত্ব এমন ভাবায় বশিত হইতে লাগিল যে, 
সেই শব্গুলির উচ্চারণ মাত্রেই ষেন আমাদিগকে এক লুল অতীক্জিয় 
রাঙ্যে অগ্রপর করিয়া দেয়। দৃষ্টান্ত শ্বরূপ উপনিষদের সেই অপূর্ব শ্লোকটীন 
কথা স্মরণ কর। 





উপনিষদে জগৎসমস্যার 


“ন তত্র সথর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং 
নেম! বিদ্বাতো। তান্তি কুতোহয়ন্সিঃ | 
তমেৰ ভাত্তমন্থতাতি সর্ধং 

তস্য ভাস! সর্বশিদং বিশ্ুবত্তি ॥" 


হ৫৬ সর্বাধয়ব বেদান্ত | 


জগতে আর ফোম্‌ কবিতী ইহাপেক্ষ। গম্ভীরতাবদ্যোতক ? 
প্তথায় কূর্ঘয কিরণ দেন্প না, চন্ত্র তারাও নহে, এই বিহ্যৎ তাহাক্ষে 
আলোকিত করিতে পারে না, এই মণ্্য অগ্নির আর কথ। কি?” এইরূপ 
কবিতা আর কোথাও পাইবে না। সেই অপুর্ধ কঠোপনিষদের কথা ধর। 
এই কাব্যটী কি অপুর্র্ব ও সর্বাঙ্গসুম্দর! ইহাতে কি অপূর্ব শিল্পকৌশল 
প্রকাশ পাইয়াছে! ইহার আরম্ভই অপূর্ব! সেই বালক নচিকেতার হৃদয়ে 
শ্রদ্ধার আবির্ভাব, তাহার যমসদনে গমনেচ্ছা আর সেই “আশ্চর্য্য তত্ববক্তা 
স্বয়ং বম তাহাকে জন্মমৃত্যুরহস্যের উপদেশ দ্িতেছেন! আর বালক 
তাহার নিকট কি জানিতে চাহিতেছে ?__মৃত্যুরহস্য। 
উপনিষদ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা যাহাতে তোমাদের মনোধোগ আকর্ষণ 
করিতে চাই, তাহা এই-উহার|! কোন ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষা নহে। ঘদ্দিও 
আমরা উহাতে অনেক আচার্য্য ও বক্তার নাম 
কারান পাইয়! থাকি বটে? কিন্তু তাহাদের যধ্যে কাহারও 
নির্ভর করেনা। বাক্যের উপর উপনিষদের প্রামাণ্য নির্ভর করে 
না। একটা মন্ত্ও তাহাদের কাহারও জীবনের 
উপর নির্ভর করেনা। এই সকল আচার্ধ্য ও বক্তা যেন ছায্লামুর্তির 
হ্যায় রঙ্গমঞ্চের পশ্চাতভাগে রহিয়াছেন। তাহাদিগকে কেহ যেন স্পষ্ট 
দেখিতে পাইতেছে না, তাহাদের সতত যেন কেহ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে ন।; 
কিন্তু প্রকৃত শক্তি রহিয়াছে উপনিষদের সেই অপূর্ব মহিমাময়, জ্যোতির্শয়, 
তেজোময় মন্ত্রগুলির ভিতর-_ব্যক্তিবিশেষের সহিত উহাদের যেন কোন 
সম্পর্ক নাই। বিশ জন যাজ্বন্ক্য আন্থুক যাক কোন ক্ষতি নাই, মন্ত্রগুলি ত 
রছিয়াছে। তথাপি ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরোধী নহে। জগতে 
প্রাচীন কালে যে কোন মহাপুরুষ বা আচাধ্যের অভ্যুদয় হইয়াছে ব! 
ঘতবিষ্যতে হইবে, উহার বিশাল ও উদার বক্ষে তাহাদের সকলেরই স্থান 
হইতে পারে। উপনিষদ অবতার বা মহাপুরুধগণের পুজার বিরোধী নহে, 
বরং উহার সপক্ষ। অপরদিকে আবার উহা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিনিরপেক্ষ। 
উপনিষদের ঈশ্বর যেমন নিগুণ অর্থাৎ ব্যজি- 
উজ বিশেষ ঈশ্বরের অতীত তত্বমাত্রেরই বিশেষভাবে 
ন্‌হে। 
সমর্থক, তন্রপ সমগ্র উপনির়তৃই ব্যক্তিন্িরিপেক্ষতা- 
রূপ অপূর্ব তব্বের উপর 'এপ্রতিত্ঠিত। জামী, চিন্তাশীল, দার্শনিক ও 
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যুকিধাদিগণ উহ! হইতে ব্যক্তিনিরপেক্ষ তন্বমার গ্রণ করিতে পারেন আর 
তাহাতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরও কোন আপত্তি হইতে পারে না। 
আর ইহাই আমার শান্্। তোমাদ্দিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, 

পরী্টারানগণের পক্ষে যেমন বাইবেল, যুসলমানগণের পক্ষে যেমন কোরাণ, 

বৌদ্ধদের যেমন ভিপিটক, পাশাঁদের যেমন জেন্দা- 
বেস্তা, আমাদের পক্ষেও সেইরূপ উপনিষদ্ধ। এই 
গুলিই আমাদের শাস্ত্র, অপর কিছু নহে। পুরাণ, 

তন্ত্র ও অন্যান্য গ্রন্থ, এমন কি ব্যাঁসস্থত্র পর্য্যস্ত 

প্রামাণ্য বিষয়ে গৌণ মাত্র, আমাদের যুখা গরমাণ বেদ। মম্বাদি স্থৃতিশাস্ত্র ও 

পুরাঁণ প্রভৃতি যতটুকু উপনিষদ্দের সহিত মিলে, ততটুকুই গ্রহণ করিতে হইবে; 
যেখানে উভয়ের বিরোধ হইবে, সেখানে স্বতাদির প্রধাণকে নির্দয় ভাবে 

পরিত্যাগ করিতে হইবে । আমাদিগকে এই বিষয়টি সর্বদা স্মরণ রাখিতে 

হইবে কিন্তু ভারতের ছুরদৃষ্টক্রমে আমরা বর্তমান কালে ইহা একেবারে ভুলিয়া 

গিয়াছি। সামান্য সামান্য গ্রাম্য আচার এক্ষণে উপনিষদের উপদেশের 
সলাভিযিক্ত হইয়। প্রমাণস্বরূপ হইয়াছে। বাঙ্গালার কোন সুদূর পল্লীগ্রামে 

হয়ত কোন বিশেষ আচাধ ও মত প্রচলিত, সেইটী যেন বেদবাক্য, এমন কি, 
তাহা হইতেও অধিক হইয়া দশড়াইয়াছে। আর “সনাতনমতাবলম্বী” এই 
কথাটির কি অন্তত প্রতাব! একজন গ্রাম্যলোকের নিকট কর্মকাণ্ডের সমুগ্য 
বিশেষ বিখেষ নিয়মগুলি একটিও বাদ না দি যে পালন কবে, সেই খখটি 
সনাতন-পথাবলম্বী, আর যে নাকরে, সে হিন্ুই নয়। অতি ছুঃখের বিষয় 
যে, আমার মাতৃভূমষিতে অনেক ব্যক্তি আছেন, যাহার! কোন তত্ত্রবিশেষ 
অবলম্বন করিয়! সর্বসাধারণকে সেই তন্ত্রমতানুপারে চলিতে উপদেশ দেন। 

ফে ন] চলে, সে তাহার মতে খাটি হিন্দু নয়। সুতরাং আমাদের পক্ষে এখন 

এইটি স্বরণ কর! বিশেষ আনশ্যক যে, উপনিষদই মুখ্য প্রমাণ, গৃহ ও শ্রোত হুত্র 
পর্যন্ত বেদ প্রাণের অধীন। এই উপনিষদ আমাদের পূর্বপুরুষ খধষিগণের 

বাক্য আর ঘদ্দি তোমরা হিন্দু হইতে চাও) তবে তোমাদিমকে উহ। বিশ্বাস 

করিতেই হইবে । তোমর! ঈশ্বর সন্বন্ধে যা খুসি তাই বিশ্বাস করিতে পার,কিন্ত 

বেদের প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে তোর] নাস্তিক খ্রীহীয়ান, বৌদ্ধ বা 

অস্থান্ত শাস্ত্র হইতে আমাদের শাস্ত্রের এইটুকু পার্থক্য। গ্রগুলিকে শাস্ত্র আখ্য! 
ন৷ দিয়! পুরাণ বলাই উচিত। কারণ উহাতে জলগ্লাবনের ইতিহাস, বাজ! 


৩১ 


উপনিষদূই আমাদের পামাণ্য 
শান্্-অন্যা শস্ের প্রামাণ্য 
উপনিষদ প্রমাণের অধীন । 
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ও রাজবংশীয়গণের ইতিহাস, মহাপুরুষগণের জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয় সন্গি- 
ধেশিত হইয়াছে । এগুলি ত পুবাণের লক্ষণ,সুতরাঁং যতটা বেদের সহিত মেলে, 
উহাদের মধ্যে ততটাই গ্রাহ্য? বাইবেল, কোরাণ প্রসৃতিতে অনেক নীতি 
উপদেশ আছে সুতরাং বেদের সহিত উহাদের যতটা প্রক্য হয়, ততট! গ্রহণ 
করিয়া অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

বেদ সম্বন্ধে আমাদের এই বিশ্বাস যে, বেদ কখনও লিখিত হয় নাই, 
বেদের উৎপত্তি নাই। জনৈক থ্রীন্টীয়ান মিশনরী আমাকে এক সময় বলিয়ছিল, 
তাঁহাদের বাইবেল এঁতিহাসিক ভিত্তির উপর 
স্থাপিত অতএব সত্য। তাহাতে আমি উত্তর 
দিয়াছিলাম, আমাদের শাস্ত্রের পতিহাসিক ভিত্তি 
কিছু নাই বলিয়া উহা সত্য। তোঁমাদের শাস্ত্র যখন এ্তিহাসিক, তখন 
নিশ্চয়ই কিছুদিন পুর্ধে উহ! কোন মন্থুষ্য দ্বার। রচিত হইয়াছিল। তোমাদের 
শান্তর মনুষাপ্রণীত, আমাদের নহে। আমাদের শান্ধের অনৈতিহাসিকতাই 
হার সত্যতার প্রকষ্ট প্রমাণ । বেদের সি ত অন্তান্ শাক্জগ্রন্থের এই সন্বন্ধ। 

এক্ষণে আমরা উপনিষদে যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়াহইয়াছে, তৎসন্বন্ধে 
আলোচনা করিব। উহাতে নান|বিধ ভাপের শ্বোক দেখা যায়। কোন 
কোনটি সম্পৃণ দ্বৈতবাদাত্মক, কোন কোনটা বা অট্দ্বৈতলাদআক। কতকগুলি 
বিষয়ে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রভেদ বিদ্যমান থ।কিলেও উপনিষদ 
সকল সম্প্রদায়ের ভিত্তি বলিয়। গ্রধ।ন প্রধান বিষয়ে 
তাহারা একমত | প্রথমতঃ সকল সম্প্রদায়ই 
সংসারবাদ ব| পুনজ্জঞ্সবাদ শ্বীকার করিয়া থাকেন। সংসারলাদ বা পুনজ্জন্ম- 
বাদ বিষয়ে সকলে একমত । দ্বিতীয়তঃ মনন্তত্ববিজ্ঞানও সকল সম্প্রদায়ের 
একরূপ। প্রথমতঃ এই স্থূল শরীর, তৎপশ্চাতে সুক্ম শরীর বা মন। জীবাস্ব 
সেই মনেরও পারে । পাশ্চাত্য ও তারতীয় মনোবিজ্ঞানে এইটী দিশেষ 
প্রভেদ ফে' পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে মন ও জীবাত্মায় কিছু প্রভেদ কব! 
হয় নাই কিন্তু এখ।নে তাহা নহে । ভারতীয় মনোবিজ্ঞন মতে মন বা অস্তঃ- 
করণ যেন জীবাত্স।র হস্তে যন্তরস্বরপ। এ যন্ত্র সাহায্যে উহ| শরীর অথবা বাহ 
জগতের উপর কার্য; করিয়! থাকে | এই বিষয়ে সকলেই একমত। আরও সকল 
সম্প্রদায়ই একবাক্যে স্বীকার করিয়। থাকেন যে, জীবাত্বা অনাদি অনস্ত। 
ঘতদিন ন। সম্পুর্ণ মুক্তি লাভ করিতেছেন, ততদিন তাহার পুনঃগুনঃ জম্ম হয়। 


বেদের অনৈতিহাসিকত্বই 
উহার সত্যতার প্রমাণ। 


উপনিষদের মুখ্য মতবাদসমূহ। 


ভারতে বিবেকানন্দ ৷ ২৫৯ 





আর একটী মুখ্য বিষয়ে সকলেরই একমত আর ইহাই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য 
চিন্তাপ্রণালীর মৌপ্পিক প্রতেদ যে, তঁ'হারা জীবাত্ম(তে পুর্ব হইতেই 
সকল শক্তি স্থিত স্বীকার করিয়া থাকেন। ইনস্পিরেসন (]17175292) 
শব্ধ দ্বারা ইংরাঁজীতে যে ভাব একাশ হইয়া থাকে, তাহাতে বুঝায়, ষেন্‌ 
খ।হির হইতে কিছু আসিতেছে কিন্তু আমাদের শান্্রামুসারে সকল শক্তি, 
সর্ধবিধ মহত্ব ও পবিত্রতা আত্মার মধ্যেই বিদ্যমান 
বৃহিয়।ছে। যেগীবা তোমাকে বলিধেন, অগিম। 
লঘিম। প্রভৃতি সিদ্ধি ষাহা! তিনি লাত করিতে 
চাহেন, তাহা! প্রকৃতপক্ষে লাত করিবার নহে, তাঠালা পুর্ন হইতেই 
আস্তে বিদ্ামান, তাহাদিগকে ব্যক্ত করিতে হইবে মাত্র । পতগ্লর 
মতে অতি ক্ষুদ্রতম কীটে পর্য্যন্ত অষ্টসিদ্ধি রহিয়াছে; কেবল তাহার দেহরূপ 
আধারের অপুটত| হেতু উহা! প্রকাশিত হইতে পারিতেছে ন।। উত্তর 
শরীর পাইলেই পেষ্ট শক্তিগুলি প্রকাশিত হইবে কিন্তু উহার পূর্ব হইতেই 
বিদ্যমান ছিল। তিনি তাহার হুত্রের এক শ্ুলে বলিয়াছেন, “নিমিত্তম- 
গ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্ ততঃ কেডিকবং”। যেমন কৃষককে 
তাহার ক্ষেরেজল আনিতে হইলে কেবল তাহাকে তাহার ক্ষেত্রের আল 
তরঙ্গিয়। দিয। শিকটন্থ জনপ্রণালীর সহিত উহার যোগ করিয়] দিতে হয়, 
তাহা হইলে জল যেমন তাহার নিজ বেশে আমিষ উপস্থিত হয়, তদ্রপ 
জীবাজ্সাতে সকল শক্তি, পূর্ণত। ও পবিত্রতা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান, কেবল 
মায়াবরণের দারা উহ প্রকাশিত হইতে পারিতেছেনা। একবার এই 
আবরণ শপসারিঠ হইলে আত্ম! তাহার স্বাভাবিক পবিত্রতা লভ করেন 
এবং তাহার শক্তিসমূহ জাগরিত হইয়া উঠে। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত 
যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর ইহাই বিশেষ পার্থক্য । পাশ্চাত/গণ 
এই ভয়ানক মত শিখাইয়। থাকে ষে, আমর। 
সকলেই জন্মপাপী। অ।র যাহারা একপ শওয়াবহ 
মতসমূহে বিশ্বাস করিতে পারেনা, তাহাদের প্রতি 
অঠিশয় বিদ্বেষ পোঁষণ কারয়! থাকে । তাহার! কখনও ইহ] ভাখিয়। দেখে না 
যদি আমরা শ্বতাবতঃ মন্দই হই, তবে আর আমাদের ভাল হইবার আঁশ! 
শাই, কারণ প্রকৃতি কখন পরিবর্তিত হইতে পারে না প্রকৃতির পরিবর্তন এই 
বক।টীই স্ববিরোধী । যাহার পগিবন্ন হল, তাহাকে শার প্রকৃতি বল! ষায় 


আস্তে পূর্ব হইতেই সকল 
শক্তি অবস্থিত । 


গাশ্চাত্যমত উহার সম্পূর্ণ 
খিপরীত-- “আমরা জন্মপাপী'। 
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ন।। এই বিষয়ই আমাদিগকে স্মরণ রাখতে হইবে । এই বয়ে তত দা, 
অদ্বৈতবার্দী এবং ভারতের সকল সম্প্রনান্ন একবত। 
ভারতের আধুনিক সকল সম্প্রদায় আর এক বিষয়ে একমত-_ঈশ্বন্রের 
অন্তিত। অবশ। ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা সকল সম্প্রদায়ের তিন্ন তিন্ন। 
দ্বৈতবাদীরা সগ্ুণ, কেবল সগুণ ঈশ্বরই বিশ্বাস করিয়। থাকে । আমি এই 
সপ্তণ কথাটা তোযাদিগকে আর একটু স্প্ট করিযা বুধাইতে চাই। এই 
সগ্ণ স্লিহে দেহধারী সিংহাসনোৌপবিই জগৎ- 
ভারতীয় সকল সম্পরদাথের শাসনকারী পুরুধবিশেষকে বুঝায় না। সগুণ 
ঈশবধারগা বিভিন্ন হইলেও অর্থে গুণযুক্ত। শানে এই সগুণ ঈশ্বরের বর্ণন। 
সকলেই উশ্বরে বিশ্বাসী। - 
অনেক দেখিতে পাওয়। যায়। আল সকল সম্প্রদায়ই 
এই জগতের শান্তা, অষ্ট।, পাতা ও সংহউ। ক্গরূপ সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিধ! 
থাকেন। অধৈতবাদীরা এই সগুণ ঈশ্বপের উপর আরও প্ছু অধিক বিশ্বাস 
করিয়া থাকেন । তাহারা এই সগুণ ঈখরের উচ্চতর অবশ্থাবিখেষে খিশ্বাসী-- 
উহাকে সগ্ুণ-নিগুণপ নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহার কোন গুণ নাই, 
তাহ'কে কোন বিশেষণের দ্বারা বর্ণনা কর অসম্ভব । আর অঙ্বৈতবাদী 
তাহার প্রতি সৎ চিৎ আনন্দ পাঁতীত অন্য কোন বিশেষণ দিতে প্রস্তুত নন। 
শঙ্কর ঈর্শবরকে সন্চিদানন্দ বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছেন কিন্তু উপনিষদ সমূহে 
থধিগণ আরও অগ্রসর হইয়। বলিয়াছেন, নেতি, নেতি অর্থাৎ ইহা নহে, ইহ। 
নহে। যাহাই হউক, সকল সম্প্রদায়ই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারে এক- 
মহান্লম্বী। 
এক্ষণে দ্বৈতপাদীদের মন্য একটু আলোচনা করিব। আমি পুর্দেই 
বলিয়াছি, আমি রামানুজকে দ্বৈতবাদা সম্প্রদায়সযূহের বর্ধমান শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি 
স্বরূপ গ্রহণ করিল। বড়ই ছুঃখের বিষ যে, বঙ্গদেশের লোক ভারতের 
অন্ঠান্ত দেশের বড় বড় ধর্াচাধ্যগণ সম্বন্ধে 
অতি অল্পই সংবাদ রাখেন) আর সমগ্র যুসলমান 
রাজত্বকালে এক আমাদের চৈতন্য ব্যতীত সকল বড় বড় ধর্মাচার্য্যই 
দাক্ষিণাতে জন্মিয়াছেন। আর দ।ক্ষিণাত্যবাসীর মস্তফই এক্ষণে প্রকৃতপক্ষে 
সমগ্র ভারত শাসন করিতেছে । কারণ চৈতন্তও দ্াক্ষিণাত্যেরই সম্প্রদায়” 
বিশেষ ভুক্ত ( মধ্বাচার্ষ্যের সম্প্রদায়) ছিলেন । ধাহা হউক রামান্রজের মতে 
নিত্য পার্থ ঠিনটী--ঈশ্বর, জীবায্মা ও জড়প্রপঞ্। জীবান্মা সকল নিত] 


রামান্ু'জর মত। 
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আর নিত্যকালই পরম।যআ্মা হইতে তাহাদের পার্থক্য থাকিবে । রাষানুজ 
বলেন, তোমার আত্মা আমার আত্ম! হইতে চিরকালই পৃথক থাকিবে । আনু 
এই জড় প্রপঞ্চ_-এই প্রক্কৃতিও চিরকালই পৃথক্রূপে বিদ্যমান থাকিবে। 
উহার মতে জীবাস্ম। ও ঈশ্বর বেঘন সত্য, জড়প্রপঞ্চও তদ্দপ। ঈশ্বর সকলের 
শন্তর্যামী আব এই অর্থে রামানুজ স্থানে স্থানে পরমাজ্মীকে জীবাম্মার সহিত 
অভিন্ন বলিয়াছেন। তহার মতে প্রলয়কালে যখন সমগ্র জগৎ সঙ্কেচ প্রাপ্ত 
হয়, তখন জীবাত্না সকলও সঙ্গোচ প্রাপ্ত হইয়া! কিছুদিন তদ্রপতাঁবে অবস্থান 
করে। পরকল্পেব প্রারস্তে আবার তাহার! বাহির হইয়। তাহাদের পূর্ব কর্দোর 
ফলভোগ করিয়। থাকে । বামানজের মতে যে কোন কার্য্যের দ্বারা আত্মা 
হটতাবিক পবিত্রতার সঙ্ধোচ হয়, তাহাই অপৎং কম্ম আর যাহার দ্বার! উহার 
বিকাশ হয়, তাহাই সংকার্ধ্য। যাহাতে আত্মার বিকাশের সহয়ত। করে» 
তাহাই ভাল আর যাহাতে উহ।র সঙ্ষোচের সহায়তা করে, তাহাই মন্দ। 
এইরূপে আত্মার কখন সঙ্কোচ কখন বিকাশ হইতেছে, অবশেষে ঈশ্বর- 
ককপায় মুক্তলাত হইয়া থাকে । আর রামাশ্জ বলেন, যাহ।র! তুদ্ধস্বতাব আর 
এ ভগবতকৃপ! লাভের জন্য চেষ্টা! করিয়। থাকে, তাহারাই উহা লাভ করে। 
শ্রুতিতে একটী গ্রপিন্ধ বাক্য আছে, * আহারশুদ্বেঠ সব্বশুদ্ধিঃ সত্ব 
শুদ্ধ! গ্রুধাস্থতি” যখন আহার শুদ্ধ হয়, তখন স্ব শুদ্ধ হয় আর 
সত্ব শুদ্ধ হইলে স্মৃতি অর্থাৎ ঈশ্বরম্মরণ অথবা অদ্বৈতবাঁদীর মতে নিঙ্জ 
পূর্ণতার স্মতি অচল ওস্থায়ী হয়। এই বাক্স 
লইয়। তাষ্যকারদিগের মধ্যে মহ! বিবাদ দেখিতে 
পওয়। যায়। প্রথমতঃ কথা এই-এই সত্ব শব্দের অর্থ কি। আমরা 
জানি, সাংখ্যদর্শন মতে আর ভারতীয় সকল দর্শন সম্প্রদ্ধায়ই একথা 
দীকার করিয়াছেন যে, এই দেহ ত্রিবিধ উপাদানে নির্মিত হইয়াছে 
সত, রূজঃ ও তমঃ। সাধারণ লোকের ধারণা এই, এ তিনটা গুণ কিন্ত 
ভাহ! নহে ) উহার জগতের উপাদ।ন কারণ স্বূপ। আর আহার শুদ্ধ 
হইলে এই সন্ত পদার্থ নিম্মল হইবে। বিশুগ সত্ব লাভ করাই বেদান্তের 
এক মাত্র কথা। আমি তোমাদ্দিগকে পুর্বেই বলিয়াছি হে, জীবাত্ব? 
স্বভাবতঃ পূর্ণ ও শুদ্ধ স্বরূপ আর বেদান্ত মতে উহা রজঃ ও তমঃ 
পদার্থঘয় দ্বারা আবৃত। সব্ব পদার্থ অতিশয় প্রকাশ স্বভাব আর যেমন 
আলোক সহজেই কাচকে তেদ করে, তদ্ধপ আত্মচৈতন্যও সহজেই 


রাম।নুজ ও আহারশুদ্ধি ! 
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সত্ব পদার্থকে ভেদ করিয়া থাকে । অতএব যদি রজঃ ও তম: গিয়। 
কেবল সন্ব ত্রব্য অবশিষ্ট থাকে, তবে জীবাত্মার শক্তি ও বিশুদ্বত্ 
প্রকাশিত হইবে) অতএব এই সত্ধ লাভ কর! অত্যাবশ্তটক। আর শ্রুতি 
এই সত্ব লাভের উপায় স্বরূপ বলিখাছেন, “আহার শুদ্ধ হইলে সন্ত 
শুদ্ধ হয়।” রামাহ্জ এইট আহার শব্ধ থাদ্য অর্থে গ্রচণ করিয়ছেন 
আর ইহ! তিনি তাহার দর্শনের একটি প্রধান অবলম্বনস্তন্ত এরূপ 
করিয়াছেন ; শুধু তাহাই নহে, সমগ্র ভারতের সকল সম্প্রদাখেই এই 
মতের প্রভাব অল্প বিস্তর দেখিতে পাওযা যায। অতএব এখানে আহাৰ 
শব্দের অর্থ কি, এইটী আমাধিগকে বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে । কাবণ 
রামানুজের মতে এই আহারশুদ্ধি আমাদের জীবনের একটী অত্যবণ্ঠ ক 
বিষয়। রামানুজ বলিতেছেন, খাদ্য তিন কারণে অশ্দ্ধ হইয়া থাকে । 
প্রথমতঃ জাতিদ্বোষ। অনেক খাদ্য দ্রব্য আছে. যে গুপি স্বভাবতই অশুদ্ধ 
যথ| পেঁয়াজ রসুন প্রভৃতি । দ্বিতীয়তঃ আশ্রয়দেষ-যে ব্যক্তির হাত 
হইতে খাওয়। যায়, সে ব্যক্তি খারাপ লোক হইলে সেই খাদ্যও ছুষ্ট 
হইয়া থাকে । আমি তারতে এমন অনেক মহায্সা নিজে দেখিয়াছি, 
বাহার] সার। জীবন ঠিক ঠি+ এই উপদেশ অনুসারে কার্য) করিয়। গির;ছেন। 
অবশ্ঠ, তাহাদের এ ক্ষমতা ছিল ; তাহারা যে ব্যপ্তি খাদ্য আনিযাছে, 
এমন কি, যেস্পর্শ করিধাছে, তাহার গুণদোষ বুঝিতে পাধিতেন আব 
আমি নিজ জীনে একবার নর শত শতখার ইহ। প্রত্যক্ষ করিঘ|ছি। 
তৃতীয়তঃ নিম্িতদৌষ-_খান্দ্রব্যে কেশ কীট আবর্জনাদি কিছু পড়িলে 
তাহাকে নামত্তদেষ বপে। আমাধিশকে এক্ষনে এই শেষ দে।ষটা 
নিবারণের বিশেষ চেষ্ট। করিতে হইবে। ভারতে আহারে এই দেষটা 
বিশেষভাবে প্রবেশ করিয়াছে। এই ত্রিবিধদে|ষনিম্ম,ক্ত থাগ্য আহার করিতে 
পারিলে সন্বশুপ্ধি হইবে। 

তবে ত ধন্টটা বড় সোজ! ব্যাপার হইয়! দড়াইল! যদ্দি বিশুদ্ধ খ।গ্ 
খাইলেই ধর্ম হঘঃ তবে সকলেই ত ইহ কপ্িতে পারে । জগতে এমন কে দুর্গ 
বা! অক্ষম লৌক আছে, যে আপনাকে এই দোষসমৃহ হইতে মুক্ত করিতে ন 
পারে? অতএব শঙ্করাচাধ্য এই আহার শব্দে কি 
অর্থ করিয়াছেন, দেখা যাউক। শঙ্করাচীর্য্য বলেন, 
আহার শুক্র অর্থ ইন্দিয়গছর ছারা মনের মধ্যে ষে চিস্তারাশি আহত হয়। 


শঙ্কর ও আহারশুদ্ধ। 


ভারতে বিবেকানন্দ | ২৬৩ 


উহা নির্মল হইলে সত্ব নির্মল হইবে, তাহ।র পূর্নে নহে। তুমি যাহা ইচ্ছ। 
খাইতে পার। ঘদ্দি কেবল পবিভ্র ভোজনের দারা সত্ব শুদ্ধ হয় তবে বানরস্গে 
সার! জীবন ছুধ ভাত খাওয়াইয়া দেখ না কেন, সে একজন মস্ত যেগী হয় 
কফি না। এরূপ হইলে ত গাভী হরিণ প্রভৃতিরাই সকলের অগ্রে ঝড় 
ষেগী হইয়। দ(ড়াইত। 

নিত নহনেসে হরি মিলে ত জলজন্ত হই 

ফলমূল খাকে হবি মিলে ত বাছুড় বদ্রাই 

তিরণ ভখনকে হরি মিলেত বহুত হয়ে হায় আজ] 

ইত্যাদি 1 
যাঁগ। হউক এই সমস্যার মীমাংসা কি? উভয়ই আবশ্বাক। অবশ্ঠ, 
শঙ্গর।চার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন, উহাই মুখা অর্থ; তলে ইহ সত্য যে, বিশুদ্ধ 
তভোঙজ্নে বিশুদ্ধ চিন্তার সহায়তা করে। উভয়ের ঘনিষ্ঠ সন্ধন্ধ। উভয়ই চাই। 
তবে গোঁল এই টুকু দাড়া ইয়াছে খে, বর্তমানকালে 
আমর] শঙ্কবাচার্য্যের উপদেশ ভুলিয়া গি্া কেবল 
“খাছ” অর্থটা লকঈয়াঠি। এই কারনেই যখন আমি বলি, ধর্ম রান্নঘরে ঢকি- 
ঘাছে, তখন লোকে আমার বিরুদ্ধে থেপিয়া উঠে । কিন্তু যদি তোমরা আমর 
সহিত মান্দ্রীজে যাও, তবে তোমরাও আমার সহিত একমত হবে । তে।মর! 
বাঙ্গালীর! তাহাদের চেয়ে ঢের ভাল। মান্দ্রাজে ষদি কোন ব্যক্তি উচ্চবর্ণের 
খাদ্যের দিকে দৃষ্ট নিক্ষেপ করে, তবে তাহারা সেই খাবারদাবার ফেলিয়া 
দিবে। কিন্তু তথাপি তথাকার লোকের! ইহাঁব দরুণ যে বিশেষ কিছু উন্নত 
হইয়াছে, তাহ! ত দেখিতে পাইতেছি না। যদ্দি কেবল এ খাওয়া! ও খাওয়া 
ছাড়িলেই, এর তার দৃষ্টিদোষ হইতেই বাচাইলেই শোকে সিদ্ধ হইত, তবে 
দেখিতে-_মীন্দ্র।জীর] সকলেই সিদ্ধ পুরুষ কিন্তু তাহার তাহা নহে। অবশ্য, 
আমাদের সম্মুখে ষে কয়জন মান্দ্রজী বন্ধু রহিয়াছেন, তাহাদিগকে বাদ পিয়া 
আমি এই কথ! বপিতেছি। তাহাদের কথা অস্থ স্বতন্ত্র । 
অতএব যদিও আহার সম্বন্ধে এই উত্তয় মত একত্র করিলেই একটী সম্পূর্ণ 

সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেও “উপ্ট| সমঝলি রাম” করিও না। আজ কাল 
এই খাদ্যের বিচার লইয়া ও বর্ণাশ্রম লইয়! খুব 
গোল উঠিয়াছে। আর এ বিষয় লইয়া বাঙ্গালীরাই 
সর্বাপেক্ষা ধিক চীৎকার করিতেছেন। আমি তোমাদের প্রত্যেককেই' 


সামগ্রহ্য | 


বর্ণাশ্রম ধর্ম । 


২৬৪ সর্বাবয়ষ বেদ।ক্ত। 
খারাপ 
দ্ষিজ্জাস। করিতেছি, ভোমর। এই বাশ্রম সম্বন্ধে কিজান বল দেখি। এ 


দেশে এখন সেই চাতুর্দণ্য কোথায়? আমার কৃথার উত্তর দাও। আধিত 
চাতুর্বণ্য দেখিছে পাইতেছি না। যেমন কথায় বলে, “ম*খা নেই তার মাথা 
ব্যথা এখানে তোযাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচারের চেষ্টাও তদ্রপ। এখানে 
ত চারি বর্ণ নাই; আমি এখানে কেবল ব্রাঙ্মণ ও শূদ্র জাতি দেখিতেছি। 
ঘ্দি ক্ষক্রিয় ও বৈশ্তঙজাতি গাঁকে, তবে তাহার! কোথায় এবং হিন্দুধঙ্দ্ের 
নিষমাজপারে ব্রাঙ্গণগণ কেন তাহাদ্দিগকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়। বেদ 
পাঠ করিতে আদেশ *! করেন? আর যদি এ দেশেক্ষত্রিয় বৈশ্নু না থাকে, 
যদ্দি কেবল ব্াদ্ষণ ও শূদৃই থাকে, তবে শাস্্াুসারে যে দেশে কেবল শূদ্রের 
বাস, এমন দেশে ব্রাহ্মণের বাপ কবা উচিত নধ অতএব তোমাদের এখনই 
তগ্লিতাল্প। বাধিয়! এ দেশ হইতে চলিয়! যাওয়া উচিত। যাহার! শ্রেচ্ছ খাদ্য 
আহার করে ও য়েচ্ছর।জো বাস করে, তাহাদের সন্বন্ধে শান্ত্রকি বলিয়াছেন; 
তাগকি হোমষবা জান? তেমরা ত বিগত সঠঅ বর্ষ ধরিয়। তাহা করি- 
তেছ। ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি, তাহা কি তোমরা জ।ন? ইহার প্রায়শ্চিত্ত 
ভুষানগ। তোমরা অ.'চার্য্যেব আপন গ্রহণ করিতে চাও, কার্ষ্যে কেন 
কপটাচ।রী হও? যদ্দি ভোমর। তে।ম!দের শাস্ত্ে বিশ্বাসী হও) তবে তোমরাও 
পেই.ব্রাঙ্মণবধ্যর মত হও) যিনি আলেক্জান্দার দি গ্রেটের সহিত গীসদেশে 
শিরাছিলেন ও শ্রেচ্ছ খাদ্য তোঁজনের জন্য পরে তুষানল করিয়াছিলেন। 
এইরূপ কর দেখি! দেখিবে, সমগ্র জাতি তেমাদের পদতলে আপির। 
পড়িবে । তোমরা নিজেরাই তোমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস কর ন'_-আবার 
অপরকে বিশ্বাপ করাইতে য|ও! আর যদ্দি তোমর মনে কর যে, এ যুগে 
ওরূপ কঠোর প্রার়শ্চিন্ত করিতে তোমরা সক্ষম নহ, তবে তোমাদের দুর্বলতা 
স্বীকার কর এবং অপ:বর ছুর্দলত1 ক্ষমা কর, অন্যান্য জাতির উন্ন্তর যতদুর 
পার সহায়ত কর। তাহাদিগকে বেদে পড়িতে দাও। জগতের অন্যান্য 
স্থানের আর্য্যগণের মত সৎ আয হও! আর হে বঙগদেশীয় ব্রাঙ্ষণগণ। আমি 
€তোমাদিগকে বিশেষভাবে সন্বোধন কিয়া বধিতেছি, তোঁমর! প্রকৃত আর্য 
হও | 

যে জঘন্ত বামাঁচার তোমাদের দেশকে নাশ করিয়া! ফেলিতেছে। 
উহা! অবিলন্বে পরিত্যাগ কর। তোমরা ভারতবর্ষের ভগ্যান্ত স্থান বিশেষ 
ভাবে দেখ নাই। যখন আমি আধার স্বদেশে প্রবেশ করি, উহার পুর্বসঙ্গিত 


ভরতে বিবেকাঁনণ | ২৬৫ 








জানের যতই ঘড়াই কর না! কেন, যখন *্.ম দোঁখ, 'সামাদের সমাজ্জে 
বামাচার কি ভয়ানকক্পপে গ্ুবেশ করিয়াছে, তখন উহা আমার অতি স্তবণিত 
নরকতুল্য স্থান বলিয়! প্রতীয়মান হয়। এই বাষাচার 
সম্প্রদায়সধূহ আমাদের বাঙ্গল। দেশের সমাজকে 
ছাইয়| ফেপিয়াছে। আর যাহ।র রাত্রে অতি বীতৎস লাম্পট্যা্দি কার্ধ্যে ব্যাপৃত 
থাকে, তাহারাই আবার দিনে আচার সন্বন্ধে উচ্চৈংস্বরে প্রচার করিয়া থাকে, 
আর অতি ভয়ানক তয়ানক গ্রন্থ সকল তাহাদের কাধ্যের সমর্থক । তাহাদের 
শাকের আদেশে তাহারা এইরূপ বীতখ্স কার্যয সকল করিয়া থাকে! বাঙলা 
দেশের লোক তোমরা সকলেই ইহ! জান | বামাচার তন্ত্র সকলই বাঙ্গালীর 
শান্্। এই তন্ত্র সকল রাশি রাশি প্রকাশিত হইতেছে আর শ্রতিশিক্ষার 
পরিবর্তে উহাদের আলোচনায় তোমাদের পুত্রকন্যাগণের চিত্ত কলুষিত 
হইতেছে । হে কলিকাতাবাসী তদ্রমহোদ্য়গণ ! তোমাদের কি লজ্জা হয় 
না যে, এই সান্ুবাদ বামাচার তন্ত্রকূপ ভয়ানক জিনিষ তোমাদের পুত্র- 
কন্তাগণের হস্তে পড়িযা তাহাদের চিত্ত কলুষিত করিতেছে এবং বাল্যকাল 
হইতেই এ& গুলিকে হিন্দুর শাস্ত্র বলিয়া তাহাদিগকে শিখান হইতেছে? যদি 
হয় তবে তাহাদের নিকট হইতে সেগুলি কাড়িয়। লইয়া তাহাদিগকে প্রকৃত 
শান্ত্র-বেদ, উপনিষদ, গীত।--পড়িতে দাও। 
ভারতের দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের মতে জীবাত্মা সকল চিরকাল 
জীবাত্মাই থাকিবে । ঈখর জগতের নিমিত কারণ; তিনি পূর্ণ হইতেই 
অবস্থিত উপাদান কারণ হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীদের 
মতে কিন্তু ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান 
দ্বেত ও অদৈত মতে কারণ উভয়ই, তিনি আপনা হইতেই উহাকে সৃস্টি 
৪ করিয়াছেন; ইহাই অদ্বৈতবাদদীদিগের মত। 
কতকগুলি অবিশুদ্ধ দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় আছে? তাহার! বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর 
নিজ হইতেই এই জগৎকে স্থঙ্টি করিয়াছেন, অথচ তিনি জগৎ হইতে চির- 
পৃথক। আর সকলই সেই জগৎ্পতির চির অধীন। আবার অনেক 
সম্প্রদায় আছে, ধাহাদের মত এই ষে, ঈশ্বর আপনাকে উপাদান করিয়া এই 
জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন, আর জীবগণ কালে সাস্তভাব পরিত্যাগ করিয়। 
অনন্তত্ব প্রাপ্ত হইয়া! নিপ্বাণ লাত করিবেন। কিন্তু এই সকল সম্প্রদায়ের 
এক্ষণে লোপ হুইয়ছে। বর্তমান ভারতে যে এক অ্বৈতবাদী সম্পর্ক. 


৩৪ 


বমাচার। 


২৬৬ সর্বালয়ব বেদান্ত । 








দেখিতে পাও, তাহারা। সকলই শঙ্করের অনুগামী । শন্বরের মতে ঈশ্বর যায়া- 
বশেই জগতের নিমিত্ব ও উপাদান কারণ হইয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে নহে। ঈশ্বর 
যে এই জগৎ হইয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জগৎ নাই, 
ঈশ্বরই আছেন। 
অধ্বৈত বেদান্তের এই মায়াবাদ বুঝা বিশেষ কঠিন এই বক্ত- 
তায় আমাদের দর্শনের এই মহা কঠিন সমস্তর বিষয় আলো- 
চনা করিবার সময় নাই। তোমাদের মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্য দর্শন 
শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহার! কাস্তের দর্শনে কতকটা সদৃশ মত দেখিতে পাইবে। 
তবে তোমাদের মধ্যে যাহারা কাস্ত সন্গন্ধে 
ঠাপ অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের লেখা পড়িয়াছ, তাহা- 
বিিিিউিতা নানি দ্বিগকে একটী বিষযে সাবধান করিয়া দিতেই 
হইবে। অধ্যাপকের মতে দেশকালনিমিত্ত যে 
আমাদের ত্ব-্ঞানের প্রতিবন্ধক, তাহা কাস্তই প্রথম আবিষ্কার করেন; 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। শঙ্করই ইহার প্রথম আবিষ্র্ভী। তিনি 
দেশকালনিমিত্তকে মায়ার সহিত অতিননভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। 
সৌভাগ্যক্রমে শাঙ্করভাষ্যের ভিতর আমি এই ভাবের দুই একটি স্থল দেখিতে 
পাইয়। বন্ধুবর অধাঁপক মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম। অতএব দেখিতেছ, 
কাস্তের পূর্বেও এই তত্ব ভারতে অজ্ঞাত ছিল না। অদ্বৈত বেদাস্তীদিগের 
এই মায়াবাদ মতটী একটু অপূর্ধ্ব ধরণের ৷ তাহাদের মতে ব্রক্ষই একমাস 
আছেন, ভেদ এই মায়াপ্রস্থত। 
এই একত্ব, এই একমেবাদ্ধিতীয়ং ব্রহ্মই আমধদের চরম লক্ষ্য। আর 
এখানেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে চিরতন্ছ। সহশ্র 
সহম্র বর্ষ ধরিয়া ভারত সমগ্র জগতের নিকট এই 
ত্যাগ বা বৈরাগ্য-. মায়াবাদ ঘোষণ। করিয়! যদি ক্ষমতা] থাকে ত তাহা- 
০০ দিগকে উহা খণ্ডন করিতে আহ্বান করিয়াছে। 
জগতের বিভিন্ন জাতি এ আহ্বানে ভারতীয় মতের প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়াছে । 
কিন্তু তাহাব ফল এই হইয়াছে যে; তাহারা মরিয়াছে, তোমরা এখনও জীবিত 
আছ। ভারত জগতের নিকট ঘোষণা করিয়াছে, সমুদয়ই ত্রাস্তিবিজ স্তণ। 
মায়া মাত্র। মৃত্তিকা হইতে ভাত কুড়াইয়াই খাও, অথব! ন্বর্ণপাত্রেই 
ভোজন. কর; যহাঁরাজচক্রবর্তী হুইয়া রাজপ্রাসাদেই বাস কর, অথবা 
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আত দরিদ্র তিক্ষুকই হও, মৃত্যুই একমাত্র পরিণাম । সকলেরই সেই এক 
গতি, সবই মায়া। ইহাই ভ|রহের অতি প্রাচীন কথ । বারবার বিভিন্ন 
জাতি উঠিয়া উহ! খণ্ডন করিবার, উহার বিপরীত প্রমাণ করিবার চেষ্ট] 
করিয়াছে । তাহারা বড় হইয়া নিজেদের হস্তে সমুদয় ক্ষমতা লইয়াছে, 
চোগকেই তাহাদের মূলমন্ত্র করিয়াছে! তাহারা যতদূর সাধ্য, সেই ক্ষষতার 
পরিচালন করিয়াছে ; যতদূর সাধ্য, ভোগ করিয়াছে_কিন্ত পর মুহুর্তেই 
তাহার! মরিয়াছে। আমর! এখনও দাঁড়াইয়া আছি, তাহার কারণ আমরা 
দেখিতেছি_-সবই মায়। মহামায়ার সন্তানগণ চিরকাল বীচিয়া থাকে, 
কিন্তু অবিদ্ার সন্তানগণের পরমামুঃ অতি অল্প । 
এখানে আবার আর একটী বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিস্তীপ্রণালীর 
বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রাচীন ভারতেও হেগেল ও শোপেনহাওয়ার নামক 
জানান দার্শনিকগণের মতের স্যায় মতবাদের বিকাশ 
গতি ভাল জাল দের যায়। কিন্তু আমাদের সৌতাগ্যবশতঃ 
নল হেগেলীয় মতবাদ এখানে বীজাবস্থায়ই নষ্ট করা 
ভারা হইয়াছিল, উহার অন্কুর উদগত হইয়। বৃক্ষাকারে 
পরিণত হইয়| উহার অমঙ্গলযফী শাখা প্রশাখাকে 
আমাদের এই মাঁতৃত্মিতে বিস্তৃত হইতে দেওয়া হয় নাই। হেগেলের 
যূন কথাটা এই যে, সেই এক নিরপেক্ষ সত্তা কুজ খটিকাময বিণৃঙ্খলতাঁবা পর্ন 
আর সাক।র ব্যষ্টি উহা হইতে শ্রেষ্ঠতর । অর্ধাং অ-জগৎ হইতে জগৎ শ্রেষ্ঠ, 
মুক্তি হইতে সংসার শ্রেষ্ঠ। ইহাই হেগেলের মূল কথা, সুতরাং তাহার 
মতে যতই তুমি সংসারসমুদ্রে ঝাপ দিবে, তোমার আত্মা যতই জীবনের 
বিভিন্ন কন্মঞজালে আবৃত হইবে, ততই তুমি উন্নত হইবে । পাশ্চাত্য- 
দেশীয়গণ বলেন, তোমরা কি দেখিতে হ না, আমরা! কেমন ইমীরত বনাই- 
তেছি,কেমন রাস্তা! সাফ বাখিতেছি, কেমন ইন্দড্রিয়ের বিষয় সম্ভোগ করিতেছি ! 
অপর দিকে আমাদের দেশের দার্শনিকগণ প্রথম হইতেই ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, যাহাকে তোমর। ক্রমবিকাশ বণ, তাহা সেই অব্যক্তের 
আপনাকে ব্যক্ত করিতে বৃথা চেষ্টা মাত্র। এই 
জগতের সর্ধশক্তিমান্‌ কারণ স্বরূপ তুমি; তুমি 
আপনাকে ক্ষুদ্র মৃৎ-পন্থলে প্রতিবিষ্বিত করিবার বৃথ। চেষ্টা করিতেছ ! কিছু 
দিনের জন্ত এ চেষ্টা করিয়। তুমি বুঝিবে, উহা! অসস্তব। তখন যেখান হইতে 


বৈরাগাতত্ব। 


২৬৮ সর্ধবাবয়ব বেদাস্ত | 


আসিয়াছিলে, দেই খানেই ফিরিতে হইবে । ইহাই বৈরাগ্য--এই টৈরাগ্যের 
আবির্ভাব হইলে ধর্ম সাধনের হুত্রপাঁত,হইল বুঝিতে হইবে । ত্যাগ বাতীত 
কিরূপে ধর্ম বা নীতির হ্ব্রপাত মাত্র হইতে পারে? ত্যাগেই ধর্শের 
আরগ্ত, ত্যাগেই উহার সমাপ্তি । “ত্যাগ কর)” বেদ বলিতেছেন, "ত্যাগ 
কর”। ত্যাগ রুর--ইহা! ব্যতীত অন্য পথ নাই। 
“ন প্রজয়া ধনেন ন চেজ্যয়া 
ত্যাগনৈকেন অমৃতত্মানশুঃ1 

সন্তানের দ্বারা নহে, ধনের দ্বারা নহে, যঙ্ছের দ্বারা নহে, এক মাত্র ত্যাগের 
ঘারাই যুক্তি লাত হইয়া থাকে । 

ইহাই ভারতীয় সকল শাস্বের আদেশ । অবনত অনেষে রাঁজসিংহাসনে 
বসিয়াও মহা ত্যাগীর জীবন দেখাইয়া! গিয়াছেন, কিন্ত জনককেও কিছুদিনের 
জন্য সংসারেত্র সহিত সংস্রব একেবারে পৰ্িত্যাগ 
করিতে হইয়াছিল, আর ত্বাহাঁ অপেক্ষা বড় 
ত্যাগী কে ছিলেন? কিন্তু আজকাল আমর! সকলেই জনক বলিয়! পরিচিত 
হইতে চাঁই। তাহারা জনক বটে কিন্তু তাহারা কতকগুলি হতভাগা! ছেলের 
জনক মাত্র --তাহার! শাহাদের পেটের ভাত ও পরনের কাপড় যোগাইতেও 
অস্মর্থ! এ টুকুই তাহাদের জনকন্ব, পূর্ণকালীন জনকের ন্যায় তাহাদের 
ব্রহ্মনিষ্ঠ। নাই। আমাদের আজকালকার জনকদের এইভাঁব ! এখন জনক 
হইবার চেষ্টা একটুকম করিয়। সৌজ। পথে এস দেখি । যদি ত্যাগ করিতে পার 
তবেই ভোমার ধশ্ম হইবে । যদ্দি না পার, তবে তুমি প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্য 
দেশ পর্য্যন্ত সমগ্র জগতের যত পুন্তবালয় আছে, তাহার সকল গ্রস্থ পড়িয়! 
দিগ্গজ পণ্ডিত হইতে পার, কিন্ত তোমার ভিতর যদি এ কর্্মকাও থাকে, 
তবে তোমার কিছুই হয় নাই; তোমা ভিতর ধর্থ্ের বিকাশ কিছু মাত্র হয় 
নাই। 

কেবল ত্যাগের দ্বারাই এই অমৃত লাত হইয় থাকে, ত্যাগক্ট মহাশক্তি। 
যাহার তিতর এই মহাঁশক্তির আবির্ভাব হয়, সে সমগ্র জগৎকে পর্য্যন্ত 
গ্রা্থের ভিতর আনে না। তখন তাহার নিকট 
সমগ্র ব্রহ্মা গোম্পদতুল্য হইর! যায়-_€ব্রহ্ষাণ্ত গোম্প- 
দ্ায়তে ”৮। ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা । 
এ পতাক। সমগ্র জগতে উড়াইয়া, যে সকল জাতি মরিতে বসিয়াছে, ভারত 


কলির জনক" গণ । 


ত্যাগকেই আদর্শ করিতে 
হইবে। 
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তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে--সর্ধপ্রকার অত্যাচার) সর্বপ্রকার 
অসাধুতার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে ; তাহাদিগকে যেন বপিতেছে, সাবধান, 
ত্যাগের পথ, শান্তির পথ অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে। হিন্বগণ, এ 
ত্যাগের পতাকাকে পরিত্যাগ কৰিও না-উহা সকলের সমক্ষে তুলিয়' ধর। 
তুমি যদিও ছুর্ধল হও এবং ত্যাগ না করিতে পার, কিন্তু আদর্শকে খাটো। 
করিও না। বল আমি হর্বল-আমি সংসার ত্যাগ করিতে পারিতেছি না) 
কিন্ত কপটভাব আশ্রয় করিও ন1-শান্পের বিকৃত অর্থ করিয়া আপাতমধুর 
যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া লোকের চক্ষে ধুলি দিবার চেষ্টা করিও না। 
অবশ্ঠ যাহারা এইরূপ যুক্তিতে মুগ্ধ হইয়া যায়, তাহাদেরও উচিত--নিজে 
নিজে শাঙ্কের প্রকৃত তন্ব জানিবার চেষ্টা করা। যাহা হউফ, এরূপ কপটতা 
করিও না, বল যে আমি ছুর্ধল। কারণ, এই ত্যাগটা বড়ই মহান্‌ আদর্শ। 
যদি যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সৈন্টের পন্তন হয়, তাহাতে ক্ষতি কি-যদি দশ জন, 
দুজন, এক জন সৈন্ঠিও জরী হইয়া ফিবিয়! আসে । : 
সংগ্রামে যে লক্ষ লক্ষ লোকের পতন হয়, তাছারা ধন্য । কারণ, তাহাদের 
শোণিতমুল্যেই সংগ্রায় বিজয় ক্রীত হয়। একট ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন সকল 
বৈদিক সম্প্রদায়ই এই ত্যাগকে ক্রাহাদের প্রধান 

ত্যাগরূপ শ্রেষ্ঠ আদর্শকে জাতীয় 
রনির আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। বোম্বাই প্রেশি- 
জন্য কুটা সন্ল্যাসীকেও  ডেগ্সির বল্পভাচাধ্য সম্প্রদায় একমাত্র তাহা করেন 
মানিতে হইযে | নাই । আর তোমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিতে 
পারিতেছ, যেখানে ত্যাগ নাই, সেখানে শেষে 
কি দাড়ায় । এই ত্যাগের আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া যদি গৌঁড়ামি-অতি 
বীতৎস গোঁড়ামি আশ্রয় করিতে হয়, ভম্মমাথা ভর্ধবাু জটাজুটধারীদিগকে 
প্রশ্বয় দ্রিতে হয়, সেও ভাল । কারণ, যদিও এ গুলি অস্বাভাবিক, তথাপি যে 
মনুষ্যত্বহারী বিলাসিতা ভারতে গুবেশ করিয়! আমাদের মজ্জা মাংস 
পর্যন্ত গুবিয়। ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সমগ্র ভারতীয় জাতিকে 
কপটতাপূর্ণ করিনা ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, সেই বিলাসিতার স্থানে 
ত্যাগের আদর্শ ধরিয়া সমগ্র জাতিকে সাঁবধান করিবার জন্য ইহার এায়োজন। 
আমাদিগকে ত্যাগ অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। প্রাচীন কালে এই 
ত্যাগ সমগ্র তারতক্ষে জয় করিষীছিল, এখনও এই ত্যাগই আবার ভারত 
জন্ম করিবে। এই ত্যাগ এখনও ভারতীয় সকল আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও 


২৭০ সর্ববাবয়ব বেদান্ত। 





গরিষ্ঠ। তগবান্‌ বুদ্ধ) ভগবান্‌ রাঁমানজ। ভগবান বামকষ। পরুমহংসের 
জন্মভূমি, ত্য।গের লীলাভূমি এই ভারত, যখায় অতি গ্রাচীন কাল হইতে কর্ম- 
কাণ্ডের প্রতিবাদ চলিতেছিল, যেখানে এখনও শত শত ব্যক্তি সর্ধত্যাগ 
করিয়৷ জীবন্দক্ত হইয়াছেন, সেই দেশ কি এক্ষণে তাহার আদর্শসযূতে জলা- 
শ্রলি দিবে? কখনই নহে । হইতে পারে, কতকগুলি ব্যক্তির পাশ্চাত্য 
বিলাসিতার আদর্শে মাথা ঘুরিয়! গিয়াছে; হইতে পারে, সহ সহত্র ব্যক্তি এই 
ইন্দ্িয়ভোগরূপ পাশ্চাত্য গরল আকণ্ঠ পান করিয়াছে, তথাপি আমার মাতৃ- 
ভূমিতে সহস্র সহত্র ব্যক্তি নিশ্চিত আছেন, ধাহাঁদের নিকট ধণ্ম কেবল কথার 
কথ! মাত্র ব্রহিবেন।) ধাহার! প্রয়োজন হইলে ফলাফল বিচার না করিয়াই 
সর্ধত্যাগে প্রস্তুত হইবেন। 
আর একটা বিষয় যাহাঁতে আমাদের সকল সম্প্রদ্ধায় একমত, তাহা আমি 
তোমাদের সকলের সমক্ষে বলিতে ইচ্ছ! করি। ইহাঁও একটী প্রকাণ্ড বিষয়। 
এই তাবটা ভারতের বিশেষ সম্পত্তি--তাহা এই ষে, ধশ্মকে সাক্ষাং করিতে 
হইবে। খ্নাক়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া 
ন বহুনা শ্ররতেন” | অধিক বাক্যব্যয়ের ধার অথব। 
কেবল বুস্ধিবলে এই আম্মীকে লাত করা! যায় না। শুধু তাহাই নহে, জগতের 
মধ্যে একমাত্র আমাদের শান্থ ঘোঁষণা। করেন যে, শান্ত্রপাঠের ছারাও 
আম্মাকে লাত করিতে পার! যায় না, বৃ! বাক্যব্যয়ে বা বক্তৃতা দ্বার! আগ্মলাত 
হয় না, উহাকে প্রত্যক্ষ অন্থতব করিতে হইবে। গুরু হইতে শিষ্যে উহা 
সংক্রমিত হয়। শিল্টের যখন এই অন্তদু্টি হয়, তখন তাহার নিকট সমুদয় 
পরিষ্কার হইয়া যায়, তিনি তখন সাক্ষাৎ আত্মোপলব্ধি করেন। 
আর এক কথা । বাঙ্গলা দেশে এক অন্তুত প্রথ। দেখিতে পাওয়া যায় - 
উহার নম কুলগুরুপ্রথা। আমার পিত। তোমার পিতার গুরু ছিলেন, 
সুতর|ং অ।মিও তে।মার গুরু হইব । গুরু কাহাকে 
বলে? এসন্বদ্ধে প্রাচীন বৈদিক মত জালোচন। 
কর। যিনি বেদের রহস্য জানেন- গ্রস্থকীট, বৈয়াকরণ ব। সাধারণ পঙ্ডিতগণ 
গুরু হইবার যোগ্য নহেন, কিন্তু যিনি বেদের যথার্থ তাৎপর্য জানেন। 
'যথা খরশ্চন্দনতারবাহী ভারন্ত বেত! ন তু চন্দনস্।” 
“যেমন চন্দনতারবাহী গর্দভ চন্দনের ভ।রই জানে, কিন্তু চন্দনের গুণাবলি 
অবগত নহে” এই পঞিতেরাও তদ্রপ। ইহাদের দ্বাঃ] আমাদের কোন 


প্রত্যক্ষাথতুতিই ধর । 


কুলগুর প্রথা । 
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যকাহইবে না । তাহার! যি অনুতব না করিয়া থাকে, তবে তাহার! কি 
শিখাইবে ? বালক বয়সে এই কলিকাতা সহরে আমি ধন্মান্থেণে এখানে 
ওখানে ঘুরিতাম আর খুব বড় বড় বক্তৃতা শুনিবার পর আমি সকলকেই 
জিজ্ঞাসা করিতাম, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন? ঈখর দর্শনের 
কথায় সে ব্যক্তি চমকিয়া উঠিত আর একমাজ রামকৃষ্জ পরমহংসই আমায় 
বলিয়াছিলেন, আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি । শুধু তাহাই নহে, তিনি আরও 
বলিয়াছিলেন, আমি তোমাকে তাহার দর্শন লাভ করিবার পথ দেখাইয়া! 
দিব। শাস্ত্রের যথেচ্ছ অর্থ করিতে পারিলেই সে প্রকৃত গুরুপদব[চ্য হইল না। 
“াখৈখরী শবঝরী শাস্তরব্যাখ্যানকৌশলং। 
বৈছুধ্যং বিছ্ষাং তু ক্রয়ে ন তু যুক্য়ে? ॥ 
নান৷ প্রকারে শান্তর ব্যাধ্য। করিধার কৌশল কেধণ পঙ্িতদের আমোদের 
জন্য, মুক্তির জন্য নহে। 
£শ্রোত্রিয়া-যিনি বেদের রহস্যবিৎ। “অবৃপ্জিন?নিষ্পাপ--'অকামহত'-- 
ঘিনি তোমাকে উপদেশ দিয়া অর্থ সংগ্রহের বাসন। করেন না, তিনিই শান্ত, 
তিনিই সাধু, বসন্তকীল আগমন করিলে যেমন 
বৃক্ষে পুষ্পপত্রোদয় হয়, অথচ উহা যেমন বৃক্ষের 
নিকট এ উপকারের পরিবর্তে কোন প্রকার প্রত্যুপকার চাহে না, কারণ, 
উহার প্রক্কৃতিই অপষের হিতসাঁধন। পরের হিত করিব, কিন্তু তাহার 
প্রতিদান স্বরূপ কিছু চাছিব না। প্রকৃত গুরু এইরূপ । 
“ তীর্ণাঃ হ্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনাঃ। 
অহেতুন্ান্তানপি তারয়ন্তঃ 1” 
তাহার! স্বয়ং আবনসমুদ্র পার হইয়। গিয়াছেন এবং নিজের কোন 
াতের আশা না৷ বাখিয়! অপরকেও তারখ করেন। এই্টরূপ ব্যঞ্িই গুরু 
আর ইহাঁও বুঝিও ষে, আর কেহই গুরু হইতে পারে না। কারণ, 
* অবিষ্ভায়ামস্তরে বর্ডমানাঃ 
ত্বয়ং ধীরাং পণ্ডিতন্ন্তমান।:| 
জজ্ঘন্যমানাঃ পরিয়স্তি যুঢ়াঃ 
অন্ধেনৈব নীয়মান। যথাদ্ধাঃ ॥৮ 
নিজের! অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে ? কিন্তু অহঙ্কার বশতঃ মনে করিতেছে, 
তাহারা সব জানে ? গুধু ইহা ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত নহে, তাহার! আবার অপরকে 


প্রকৃত গুরু" কে? 
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রান া৮৮০পপবপঠ 


সাহাষ। করিতে যায়। এইরূপ অন্ধের হার! নীয়মান অন্দে শ্থায় তাহার 
উভয়েই খানায় পড়িরা যায়। 
তোমাদের বেদ এই কথা! বলেন। এই বাক্যের সহিত তোমাদের 
আধুনিক প্রথার তুলনা কয়। তোমরা বৈদাস্তিক, তোমরা খাটি হিন্দু, 
তোমরা! সনাতন মার্গের পক্ষপাতী । আমি তোমা- 
আমি তোমাধিগ্রকে সদাতন দ্বিগকে সনাতন মার্গের আরও অধিক পক্ষপাতী 
ার্গের অধিকতর পক্ষণাী করিতে চাই। যতই তোমরা সনাতন মার্সের 
০০০৮ অধিকতর পক্ষপাতী হইবে, ততই তোমরা অধিক 
বুদ্ধিমানের মত কাজ করিবে আর যতই তোমরা আজকালকার গোড়ামির 
অনুসরণ করিবে, ততই তোমরা অধিক নির্বোধের মত কার্য করিবে। 
তোমাদের সেই অতি প্রাচীন সনাতন পন্থা অবলম্বন কর, কারণ, তখনকার 
শাগ্জের প্রত্যেক বাণী বীর্ধ্যবান্‌, স্থির, অকপট হৃদ হইতে উখিত, উহার 
প্রত্যেক স্থুরটাই অমোঘ । তাহার পর জাতীয় অবনতি আপিল--শিল্প, 
বিজ্ঞান, ধর্ম সকল বিষয়েই অবনতি আসিল । উহার কারণপরম্পর! বিচারের 
আমাদের সময় নাই, কিন্তু তখনকার লিখিত সকল পুস্তকেই এই জাতীয় 
ব্যাধি, জাতীয় অবনতির প্রমাণ পাওয়া যায়, জাতীয় বীর্যের পরিবর্তে 
উহাতে কেবল রোদ্রনধ্বনি। যাও, যাও-সেই প্রাচীনকালের তাব লইয়া 
এস, যখন জাতীয় শরীরে বাধ্য ও জীবন ছিল। তোমরা আবার কীধ্যবান্‌ 
হও, সেই প্রাচীন নির্বরিনীর জল আবার প্রাথ ভরিয়া পান কর আল্‌ 
তারতীয় জীবনের ইহাই একমাত্র গতি। 
অত্বৈতবাদীর মতে--আমি অবান্তর প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রস্তাবিত বিধয় 
একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, বিবয় বিস্তীর্ণ এবং আমার তোমাদিগকে 
এত কথ! বলিবার আছে যে, আমি সব ভুলিয়! 
যাইতেছি--যাহা' হউক অঙ্থৈতবান্দীর মতে 
আমাদের যে এই ব্যক্তিত্ব রহিয়।ছে, উহ! ভ্রমমাত্র । সমগ্র জগতের নিকটই 
'এই কথাদি ধারণা কর! অতি কঠিন। যখনই তুমি কাহাঁকেও বল, সে “ব্যক্তি 
নহে, সে এঁ কথাতে এত ভীত হইয়া উঠে যে, সে মনে করে, আমার আমিত্ব_- 
তাহা যাহাই হউক ন| কেন-_বুঝি নষ্ট হইয়া যাইবে । কিন্তু অদৈতঘাদী বলেন; 
প্রকৃতপক্ষে তোমার ' আমিত্ব” বলিঘ্বা কিছুই নাই। তোমার জীবনের 
প্রতি মুহুর্তেই তোমার পরিবর্তন হইতেছে। ভুষি এক সময় বালক ছিলে, 


আঙিহলোপের তাৎপর্ব্য। 
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টিটি টিটি তরি ৯টি টিউউিডিট টি টিটিউিটিটিটি টি উড 
তখন একরূপভাবে চিন্ত। করিয়াছ ; এখন তুমি যুবক, এখন একরূপ তাবি- 
তেছ; আবার যখন তুমি বৃদ্ধ হইবে, তুমি আর একরূপ ভাবিবে। সকলেরই 
পরিণাম হইতেছে । ইহাই যদি হয়, তবে আর তোখার 'আমিত কোথায় ? 
এই 'আমিত্ব? বা' ব্যক্তিত্ব? তোমার নেহগতও নহে, মনোগতও নহে। 
এই দেহ মনের পারে তোমার আম্মা--আর অদ্বৈতব!দী বলেন,_এই আত্মা 
্স্বর্ূপ। ছুটী অনস্ত কখন থাকিতে পারে না। একজন ব্যক্তই আছেন 
--তিনি অনন্তশ্বরূপ | 

সাদা কথায় বুঝাইতে গেলে বলিতে হয়, আমরা বিচাবশল প্রাণী. 
আমরা সব জিনিবই বিচার করিয়া বুঝিব । এখন বিচার বাযুক্তি কাহাকে' 
বলে? - বুদ্ধি বিচারের অর্থ-অল্প বিস্তর শ্রেণী- 
ভূক্ত করণ-_ ক্রমশঃ পদার্থনিচয়কে উচ্চ উচ্চ শ্রেণীতে 
অন্তর্ভ,ক্ত করিয়! শেষে এমন একস্থানে পঁহছান, 
যাহার উপর আর যাওয়! চলে না। সসীম বস্তকে যদি অনন্তের পর্য্যায়ভুক্ত 
করিতে পারা যায়, তবেই উহার চরম বিশ্রাম হয়। একটি সসীম বস্ত 
লইয়৷ উহার কারণান্ুসন্ধান করিয়া যাও? কিন্তু যতক্ষণ না তুমি সেই চরম 
অনন্তে পঁছছিতেছ, ততক্ষণ কোথাও শাস্তি পাইবে না। আর অদৈতবাদী 
বলেন, এই অনন্তেরই একমাত্র অস্তিত্ব আছে। আর সবই মায়া, আৰু 
কিছুরই সত্তা নাই। যেকোন জড়বস্তই হউক, তাহার যথার্থ স্বরূপ যাহা, 
তাহা এই ব্রদ্ধ। আমর! এই ত্রহ্ম ; আর নামরূপার্দি আর যাহ! কিছু--সবই 
মায়া। এর নামরূপ তুলিয়। লও-_তাহ। হইলেই আর তোমার আমার মধ্যে 
কোন তেদ নাই। কিন্তু আমাদিগকে এই *আমি? হইতে সাবধান হইতে 
হইবে। সাধারণতঃ লোকে বলে, যদি আমি ব্রহ্মই হই, তবে আমি ইহ! 
উহ! করিতে পারিনা কেন? কিন্তু এখানে এই শব্দটা অন্য অর্থে ব্যবহত 
হইতেছে । তুমি যখন আপনাকে বদ্ধ বলিয়। মনে কর, তখন তুমি আৰ 
আত্মন্বন্ধপ ব্রক্গ নহ--ধাহার কোন অভাব নাই--ধিনি অন্তর্জ্যোতিঃ। তিনি 
অস্তরারাধ, আত্মতৃপ্ত, তাহার কোন অভাব নাই, তার কোন কামনা নাই, 
তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয় ও সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনিই ত্রক্ছ। সেই বক্গন্বক্ূপে 
আমরা সকলেই এক। 

সুতরাং ক্বৈতবাদী ও অইৈতবাদীর মধ্যে এইটীই বিশেষ পাথক্য। তোঁমর! 
দেখিবে, শক্ষবাচার্ষ্যের ন্তায় বড় বড় ভাষ্যকারের! পর্য্যন্ত নিজ বত পোবকতাৰ 
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প্রকৃত 'বিচার' কি ও 
তাহার পরিণাম। 


হখঃ স্বাবয়ৰ বেদান্ত 1 


জন্য স্থলে হলে শাগ্রের এর়প অথ করিয়াছন,। ধাহা আমার খমে সমন 
বলিয়া বোধ হন্ধ না। রা'মাসথজও এফপ শান্তর এরূপ অথ করিয়াছেস, 
হি স্রষ্ট বুবিতে পারা যায় বা আবাদের 
জী বদের পঙ্িতদের তিতয়েও এই ধারণা দেখিতে পাওয়া 
জিদ যায় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে একটি 
মাত্র সত্য হইতে পারে, আর সকলগুলিই 

মিথ্যা- যদিও তীহারা শ্রুতি হইতে পধ্যস্ত এই তত্ব গাইয়াছেন এবং 
ফে অত্তডূজ তত্ব ভারতকে এখনও জগৎকে শিক্ষা দিতে হইবে যে-_ 
“একং সহিগ্রা বহধা বস্তি প্রকৃত তত্ব-প্রকৃত সত্বা একটী-_সাধুগশ 
তীহাকেই নানান্ধপে বর্পন করিয়া! থাকেন। ইহাই আমাদের জাতীয় 
জীবনের মূলমন্ত্র আর এই সৃঙ্গতত্বটীকে কার্ষেয পরিণত করাই আমাদের 
জাতির সমগ্র জীবন সমস্যা । তারতের কয়েকজনমাত্র পঙ্ডিত--আষি 
পঞ্জিত অর্থে প্রকৃত ধাঙ্গিক ওজ্ঞানী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিতেছ্ি--ব্যতীত 
আঙরা সকলেই সর্বদাই এই তত্বসুলিয়া যাই। আমর! এই মহান্‌ তত্বটা 
সর্ধদাই ভুলিয়া যাই আর অধিকাংশ পণ্ডিত--আমার যোধ হয় শতকরা ৯৮ 
জনের মত এই বে, হয় অইৈতবাদ সত্য, নক বিশিষ্টা্বৈতবাদ, নতুবা দ্মৈতবাদ 
সত্য আর তুখি যি বাবাঁণসীধামে পাঁচ মিনিটের জন্ত কোন খাটে 
খ্িয্না। বস, তবে তুমি আমার কথার প্রমাণ পাইবে । দেখিবে”.এই সকল 
বিভিক্ন সম্প্রদায় ও মত লইয়। রীতিমত যুদ্ধ চলিয়ছে। আমাদের সমাজের 
ও পণ্ডিতদের ত এই অবস্থা । এই বিতির সাম্প্রদায়িক কলহদ্বদ্দের ভিতর 
এমন একজনের অভ্যুদয় হইল, যিনি তারতের বিতিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
সাষঞ্জস্য কথিয়াছে_-সেই সামজস্য কার্ষ্যে পরিণত করিয়া নিজ জীবনে 
দেখাইয়াছিবেন। আমি রামকুঞ্চ পরমহংসকে লক্ষ্য করিয়া! একখ। বলি- 
তেছি। তাহার জীবদ আলোচনা করিলেই বোধ হয় ষে, এই উভয় মতই 
জাবন্তক--উহাবা গণিভজ্যোতিষের তুকেন্রিক (03৩০০৩০০৭ ও সর্্য 
কেম্রিক (59109057000) তের ন্টায়। বালককে যখন প্রথম জ্যোতিষ 
শিক্ষা দ্েওয়। হয়, তখন তাহাকে এর ভূকেক্ত্িক যতই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্ত 
বখন সে জ্যোতিযের শুক্র সুক্ষ ততৃসমূহ অধ্যয়নে প্রবৃক্ত হয়, তঙ্চন এ ুর্ধ্য- 
কেন্দ্রিক নত শিক্ষা করা আবপ্তক হইয়। পড়ে, সে তখন উহা আরও 
উত্তমকগে বুকিক্ষে পারে । পঞ্চেম্রিয়াবন্ধ জীব স্বভাবতই ছৈতবাদী হইয়। 





ও 
[ 


ভারতে বিবেকানক্দ | হণ 


খাকে। ঘতরিন আমন! পঞ্চেজ্রিয় হারা আবদ্ধ, ততদিন আমরা সগ্তখ 
কতই ঘর্শন করিব--সঞ্তদ ঈশ্বরের অতিনিস্ত আর কোন ভাব ফেখিতে 
পাইব না। রাষাসুজ বলেন, 'যতর্দিন তুমি আপনাকে দেহ, যন বা জীব 
বলিদ্া। জ্ঞান করিতে, ততদিন তোমার প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ার় জীব, 
জগত এবং এই উভয়ের কারণস্ব জূপ বস্তবিশেষের জ্ঞান খাকিবে। বিস্ত 
অনুব্যজীবনে এমন সঙ্গয় কথন কখন আলিয়া থাকে, যখন দেহের ভ্ঞান 
একেবারে চলিয়া! ধায়, যেখানে মন পর্য্যস্ত ক্রমশঃ লুল্ান্রহৃপ্ম হইতে হইতে 
প্রায় অত্তহিত হইয়া ধায়, ঘখন যে সকল বিভিন্ন বস্ত আমাদিগকে দেছে 
আবদ্ধ রাখে, আমাদিগকে ভীত ও হুর করিয়া ফেলে, সব চলিয়া যায়। 
দ্বীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“ইহৈব তৈঞ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্কিতং মলঃ। 
নির্দোষং হি লমং ব্রহ্ধ তশ্মাদ্ জ্বণি তে খ্থিতা$ 1 
ফাহাদের মন সাম্যভাবে অবস্থিত, তাহারা এখানেই সংসার জর 
করিয়াছেন। ব্রহ্ধ নির্দোষ এবং সর্বত্র সম, শ্ুতরাং তাহার! ব্রচ্ছে অবস্থিত 1 
« সমং পহ্ন্‌ হি সব্ধত্র সমবস্থিতমীশ্বত্ং | 
ন হিনজ্তযাত্মনাত্মানং ততো যাঁতি পরাঁং গতিং 
ঈশ্বরকে সর্দত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া! তিনি আত্মা হ্বারা আজ্মাকে 
হিংসা করেন ন।-সুতরাং পরম গতি প্রাপ্ত হন। 





গীতাতত্ত। 

[ শ্বামীজি কলিকাতায় অবস্থানকালে অধিকাংশ সময়ই তদানীত্তন আল্য- 
ঘাজ!রের মঠে বাস করিতেন। এই সময় কলিকাতাবাসী কয়েকজন যুবক, 
বাহাবা পূর্ব হইতেই প্রস্তত ছিলেন; শ্বাধীজিব নিকট ব্রহ্ষচর্য্য বা সন্গযাসত্রতে 
দীক্ষিত হন স্বামীজি ই'হাদিগকে ধ্যান ধারণা এবং গীতা বেদান্ত প্রভৃতি 
শিক্ষা দিয়! তবিষ্যতে কর্মের উপযুক্ত করিতে লাগিলেন। একদিন গীতা” 
খ্যাখ্যাকালে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত 
বিব্রধ রাখ! হইম্াছিল। উহা গীতাতত্ব নামে ওয় বর্ষের উদ্বোধনে প্রকা* 


২৬ শীতাতত্ত্ | 
শিত হথ্ব। এ বর্ষের উদ্বোধন এক্ষণে অপ্রাপ্যপ্রায় বলিয়া উহা! আমর! 
এই গ্রন্থে সন্গিবেশিত করিয়া দিলাম ।] 

*« গীতা গ্রস্থখানি মহাভারতের অংশবিশেষ । এই গীতা বুঝিতে চেষ্টা 
করিধার পূর্বে কয়েকটী বিষয় জানা অত্যাবস্তাক। ১ম, গীতাটী মহাভারতের 
তিতর প্রক্ষিপ্ত অথবা মহাভারতেরই অংশবিশেষ অথণৎ উহা! বেদব্যাসপ্রণীত 
কিনা। ২য়, কষ্চ নাযে কেহ ছিলেন কি না? 
ওয়, যে যুদ্ধের কথা গীতায় বধিত হইয়াছে, তাহা 
যথা” ঘটিয়াছিল কি না? ৪থ? অর্জ,নাদি বথার্ধ ্রতিহাঁসিক ব্যক্তি কি 
না। প্রথমতঃ, সন্দেহ হইবার কারণগুলি কি দেখা যাউক। ১ম- বেদব্যাস 
নাষে পরিচিত অনেকে ছিলেন, তন্মধ্যে বাদরায়ণ বাস বা দ্বেপাঁয়ন বাস 
কে ইহার প্রণেতা? ব্যাস একটী উপাধি মাত্র। যিনি কোন পুবাণাদি 
শান্ত রচন। করিয়াছেন, তিনিই ব্যাপ নামে পরিচিত। যেমন বিক্রমাদিত্য-- 
'এই নাঁমটীও একটী সাধারণ নাম। আরও, শক্করাঁচার্য্যের ভাগ করিবার পূর্বে 
গীতাগ্রস্থথানি সর্দসাধারণে ততদুর পরিচিত ছিল না। তাঁহার পরেই গীতা 
সর্বসাধারণে বিশেষরূপে পরিচিত হয়। অনেকে বলেন, গীতার বোধায়ন- 
ভাষ্য পূর্বে প্রচলিত ছিল। একথা প্রমাণিত হইলে গীতার প্রাচীনত্ব ও 
ব্যাসকর্তৃহ কতকটা সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু বেদান্তদর্শনের যে বোধায়নভাষ্য 
ছিল, যাহা হইতে বামানুজ শ্রীতাষ্য প্রস্তত করিয়াছিলেন, শঙ্ষরের ভাষ্যেও 
বাহার নাম ও ধাহার ভাষ্যের অংশবিশে ষ পাওয়া যায়, যাহার কথা লইয়! 
দয়ানন্দ স্বামী প্রায়ই নাড়াচাঁড করিতেন, ভাহা আমি সমুদয় ভারতবর্ষ 
থু'জিয়৷ এ পর্ধ্যস্ত দেখিতে পাই নাই । শুনিতে পাওয়া যায়, রামান্থঞ্জও অপর 
লোকের হস্তে একটী কীটদষ্ট পুথি দেখিয়া তাহা হইতে তাহার ভাষা রচন! 
করেন। বেদাস্তের বোধায়ন ভাষ্যই যখন এতদূর অনিশ্চিতত্বের অন্ধকারে, 
তখন গীতা সম্বন্ধে তৎকৃত ভাষোর উপর কোন প্রমাণ স্বাপম করিতে চেষ্টা 
বৃথা প্রয়াসমাত্র। অনেকে এইবূপ অন্গযান করেন যে, গীতাখানি শক্করাচার্যয 
প্রণীত। তিনি উহা প্রণয়ন করিয়া যহাভারতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়। দেন। 

২য়তং ক্ষণ সম্বন্ধে সন্দেহ এই £-_ছান্দোগ্য উপনিষদে একস্থলে পাওয়া 
যায়, দেবকীপুন্র কৃষ্ণ ঘোরনামা কোন যোগীর নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। 
মহাভারতে কঞ্চ, ধারকার রাজা, আর বিষ্ুপুরাণে গোপীদিগেব্র সহিত 
বিছারকারী কষ্টের কখা বগিত আছে। আবার ভাঁগবতে কৃষ্ণের রাসলীলা 


গীতা কি এতিহাসিক ? 








ভারতে বিবেকানন্দ । ২৭৭ 


নিরীহ নজির িটি জিরার তি 
বিস্তারিত রূপে বণিত আছে। 'তি প্রাচীন কালে আমাদের দেশে মদনোৎ- 
সধ নামে এক উৎসব প্রচলিত ছিল। সেইটীকেই লোকে দোলরপে পরি- 
গত করিয়া কৃষ্ধের খাড়ে চাপাইয়াছে। তাহাতে বাসলীলা অদ্িই যে ন্পে 
চাপান হয় নাই, কে বলিতে পারে? পুর্ধকালে আমাদের দেশে &তিহাসিক 
সত্যান্থসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি অতি সাশান্ই ছিল। ন্ুুতরাং যাহার যাহা 
ইচ্ছা, তিনি তাহাই বলিয়া গিয়েছেন। আর, পুর্বকালে লোকের নামযশের 
আকাঙ্ক। খুব অল্পই ছিল। এরূপ অনেক হইয়াছে, যেখানে একজন কোন 
্রস্থ প্রণয়ন করিয়া গুরু অথবা অপর কাহারও নাষে চালাইয়! দিয়া গেলেন । 
এইরূপ স্থলে সত্যান্ুদন্ধিৎস্থ তিহাপসিকের বড় বিপদ । পূর্ধরালে ভূগোলের 
গ্রানও ফিছু মাত্র ছিল না_-অনেকে কল্পনাবলে ইচ্ষুসমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্র, 
দরধিসমুদ্র আর্দি বচিয়াছেন। পুরাণে দেখ। যায়, কেহ অযুত বর্ষ, কেহ লক্ষ 
বর্ষ জীবন ধারণ করিতেছেন, কিন্তু আবার বেদে পাই, “শতাঘুবৈ” পুরুবঃ1* 
আমর! এখানে কাহার অনুসরণ করিব? সুতরাং কৃষ্ণ সম্বন্ধে সঠিক এ্রতি- 
হাসিক সিদ্ধান্ত কর! এককপ অসম্ভব । লোকের একট স্বভাবই এই যে, কোন 
মহাপুষষের প্রত চরিত্রের চতুর্দিকে নানাবিধ অস্বাভাবিক কল্পনা করে। 
সম্ভবতঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই বোধ হয় যে, তিনি একজন রাজ। ছিলেন । এ বিষন্ন 
খুব সম্ভব এই জন্য যে, প্রাচীনকালে আমাদের দেশে রাজারাই ব্রন্ঙ্জান 
প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। আরও একটী বিষয় লঙ্গ্য কর! আবশ্ঠক ষে, 
গীতাকার ধিনিই হউন, গীতার মধ্যে যে শিক্ষা, সমুদয় মহাতারতের মধ্যেও 
সেই শিক্ষা! দেখিতে পাই । তাহাতে বোধ হয়, সেই সময় কোন মহাপুরুষ 
নৃতন ভাবে সমাজে এই ব্রক্জ্তান প্রচার করিয়ছিলেন। আরও দেখা যায়ঃ 


প্রাচীন কালে এক একটী সম্প্রদায় উঠিয়াছে--তাহার মধ্যে এক এক খানি 
শাস্ত্র প্রচার হইয়াছে । কিছুদিন পরে সম্প্রদায় ও শাস্ত্র উভয়ই লোপ 


পাইয়াছে, অথবা সম্প্রদায়টী লোপ পাইয়াছে, শান্ত্খানি রহিয়! গেল 
সেইরূপ গীত সম্ভবতঃ এমন এক সম্প্রদায়ের শান্ত, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব 
উচ্চ উচ্চ ভাব সকল নিবিষ্ট ছিল। ৩য়--কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিশেষ কোন প্রষাণ 
প্রাপ্ত হওয়] যায় না, তবে, কুরুপঞ্চাল নামে যুদ্ধ যে সংঘটিত হইয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এক কথা-যুদ্ধের সময় এত জ্ঞান, ভক্তি 

ধাগের কথ! আসিল কোথ। হইতে ? আর সেই সময় কি কোন সাক্ষেতিক- 
লিপি-কুশল (51701$-1)97 116) ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, বিদি সেই সমস্ত 


২৭৮ শীতাতত্ব। 


টুক! লইয়াছিলেদ ? কেহ কেহ বলেন, এই কুরুক্ষে্রের ঘুদ্ধ ক্ূপক মাত্র! 
ইহা আধ্যাম্মিক তাৎপর্য --সধসৎ প্রবত্তির সংগ্রাথ ; এ অর্থও অসঙ্গত ন। 
হইতে পায়ে। ওর্থ--অর্জ,ন প্রভৃতির গ্রতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ এই__ 
শতপথ ব্রাহ্মণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ । উহাতে একস্থলে সমস্ত অন্বমেধধভ্ঞকারি- 
গখের নামের উল্লেখ আছে। কিন্ত সে সকল স্থলে অর্জ,নাদির নামগন্ধও 
নাই, অথচ পারীক্ষিত জনমেজয়ের নাম উদ্লিখিত আছে এদিকে মহাতারতা- 
বলিতে বর্ণনা-_সুধিঠির অর্জ,নাদি অশ্বমেধ ধন্ত করিয়াছিলেন । 
এখানে একটী কথা বিশেষ রূপে ক্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল 
এঁতিহাপিক তত্তের অন্থপন্ধানের সহিত আমাদের প্রকৃত উদ্দেস্ঠ অর্থাৎ ধর্ম 
সাধন শিক্ষার কোন সংজ্রব নাই। এগুলি যদি 
এতিহাসিক গফ্ষশোর. আজই প্রমাণিত হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা হইলেও 
প্রয়োজনীয়ত।। 
আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। তবে এত 
ভতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন আছে £--আমাদিগকে সত্য 
জানিতে হইবে, কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। এদেশে এ সম্বন্ধে 
বড় সামান্য ধারণ! আছে । অনেক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে, কোন একটা 
গাল বিষয় প্রচার করিতে হইলে, একটা যিথ্যা, বলিলে যদি সেই প্রচারের 
সাহাষ্য হয়, তাহাতে কিছু যাত্র দোষ নাই, অর্থৎ। 7105 500. 1036665111৩ 
0798175. এই কারণে অনেক তন্ত্রে পার্বতীং প্রতি মহাদেব উবাচ? দেখ। ঘায়। 
কিন্তু আমাদের উচিত _ সত্যকে ধারণ! করা, সত্যে বিশ্বাস করা। কুসংস্কার 
মান্বকে এতছ্ুর আবদ্ধ করিয়া রাখে ষে, যীশুল্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষ 
গণও অনেক কুসংঙ্কাযে বিশ্বাস কৰ্রিতেন। তোমার্দিগকে সত্যের উপর 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে । 
এক্ষণে কথ! হইতেছে, গীত জিনিবটাতে আছে কি? উপনিষদ আলো- 
চন! করিলে দেখ] যায়, তাহার মধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথ! চলিতে চলিতে 
হঠাৎ এক মহছাসত্যের অবতারণ]। যেমন, জঙ্গলের 
যধ্যে মধ্যে অপূর্ব হুন্দর গোনাপ, তাহার শিকড়, 
কাঁটা পাতা সব সমেত। আর গীতাটী কি?- গীতার মধ্যে এই সত্যখলি 
লইয়! অতি সুন্দর কূপ সাজ!ন-ষেন ফুলের মাল! বা সুন্দর ফলের তোড়া! 
উপনিষদে শ্রদ্ধার কথা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তিসন্থন্ধে কোন কথ 
মাই বলিবেই হয়। গীতায় কিন্তু এই ভক্তির কথ! পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে 





ব্রীত1 ও উপনিষদের সন্বন্ধ | 


ভারতে বিবেকানন্দ । হ৭৬ 


িিনিররি রিনি উরি ডিন উজির 
ও এই তত্তির ভাব পরিক্ষট হইয়াছে। এক্ষণে গীতা যে কযেকটী প্রধান 
প্রধান বিষয় লইন্া! আলোচনা করিয়াছেন, দেখ! যাউক। পূর্ব পূর্ব ধর্ম, 
শাস্্ব হইতে গ্লীতার নৃতনত্ব কি? নুতনত্ব এই যে, পুর্বে যোগ, জান, ভত্তি 
আঙ্গি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সকলের যধ্যেই পরম্পর বিধাম ছিল, 
ইহ|দের যধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা কেহ করেন নাই। গীতাকার এই সামঞ্স্যের 
বিশেষ চেষ্টা করিগ্লাছেন। তিনি তদানীন্তন সমুদয় সম্প্রদায়ের তিতর ফাছ। 
কিছু ভাল ছিল, সমুদয় গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু 
গীতায় প্রচারিত নুতন. তিনিও যে সমন্বয়ের ভাব দেখাইতে পারেন নাই, 
০৮৮০ এই উনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের দ্বার! 
তাহা সাধিত হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ নিষ্কাম কর্্ম--এই নিফাঁম কর্ণ অর্থে আজ 
কাল খনেকে অনেক রূপ বুঝিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন; নিফাম হওয়ার 
অর্থ_-উদ্দেশ্যহীন হওয়া । বাস্তবিক তাহাই বদি ইহার অখ হয়, তাহ! 
হইলে ত হৃদয়পুন্ঠ পণ্ডরা ও দেওয়াল গুলিও নিফামকন্মী। অনেকে আবার 
জনকের উদাহরণে নিজেকে নিফামকন্দী রূপে পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন। 
কিন্ত জনক ত পুঞঝ্সোৎপাদন করেন নাই, কিন্তু ইহার! পুক্রোৎপাদন করিয়াই 
জনকবৎ পরিচিত হইতে চাহেন। প্রকৃত নিফামকন্মী পণুৰৎ জড়প্রকৃতি 
বা হৃদয়পূন্ট নহেন। তাহার অন্তর এতঘুর ভালবাসায় ও সঙ্থাহুভূতিতে 
গরিপূর্ণ যে, তিনি সকল জগৎকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিতে পারেন ॥ 
এরূপ প্রেম ও সহানুভূতি লোকে সচরাচর বুবিতে পারে না। এই সব 
ভাব ও নিফাম কর্-.এই হুইটিই গীতার বিশেষত্ব । 
এক্ষণে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে একটু পাঠ করা যাক। “তং তথা 
কপয়াবিষ্টং, ইত্যাদি শ্লোকে কি লুন্দর কবিত্বের তাবে অর্জনের অবস্থাটি 
বর্ণিত হইয়াছে! তার পর শ্রীক্কফ্চ অর্্,নকে 
উপদেশ দিতেছেন, “ক্রব্যং মাম্ম গমঃ পার্থ). 
এই স্থানে অর্জুনকে তগ্বান্‌ যুদ্ধে প্রবৃভি দ্িতেছেন কেন? অর্জনের 
বাস্তবিক সত্বগ্ঙণ উদ্রিক্ত হইয়। যুদ্ধে অগ্রবৃতি হক্ব নাই; তমোগুণ হইতেই 
যুদ্ধে অনিচ্ছা! হইয়াছিল। শত্বগুণী ব্যক্তির শ্বভাঁব এই যে, তাহার! অন্য সময়ে 
যেরূপ শান্ত, বিপঘের সময় সেইরূপ ধীর । জঙগ্ছুনের তয় আসিয়াছিল। আর 
তাহার ভিতরে যে যুদ্ধপ্রতৃতি ছিল, তাহার প্রমাণ এই-_তিনি যুদ্ধ করিতেই 
মক্ষেতে জাসিয়াছিলেন। সচরাচর জাষাদের জীবনেও এইরূপ ব্যাপার 


কেব্যং মাল্ম গমঃ পার্থ। 


২৮৬- গীতাতত্ত । 


দেখা ঘায়। অনেকে মনে করেন) আমর সবগুণী, কিন্তু বাস্তবিক তাহার! 
তমোগুণী। অনেকে অতি অগ্ুডটচি তাধে থাকিয়া মনে করেন, আমরা পরম- 
হংস। কারণ, শাস্থে আছে, পরমহংসেরা জড়োন্সত্তপিশাচবৎ হইয়া থাকেন। 
পরমহংসদিগের সহিত বালকের তুলন। করা হয়, কিন্তু এখানে বুঝিতে হইবে, 
তুলনা একদেশী। পরমহংস ও বালক কখনই অভিন্ন নহে। একজন 
জ্ঞানের অতীত অবস্থায় পঁছছিয়াছেন, আর একজনের জ্ঞানোন্মেষ মোটে হয়ই 
নাই। আলোকের পরমাণুর অতি তীব্র স্পন্দন ও অতি মৃছ স্পন্দন উভয়ই 
দুটির বহিভূতি। কিন্তু একটীতে তীব্র উত্তাপ ও অপরটীতে তাহার অত্যন্তাভাব 
বলিলেই হয়। সব ও তমোগুণ কিয়দংশে একরূপ দেখাইলেও উভয়ে অনেক 
প্রভেদ। তমোগুণ--সত্বগুণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আসিতে বড় ভাল 
বাসেন। এখানে দয়াকপ আবরণে উপস্থিত হুইয়াছেন। অর্ভনের এই 
মোহ অপনয়ন করিবার জন্থ ভগবান কি বলিলেন? আমি যেমন প্রায়ই 
বলিয়া! থাকি যে, লোককে পাপী ন। বলিয়া! তাহার তিতর যে মহাশক্তি 
আছে, সেই দ্বিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়। দাও, ঠিক সেই ভাবেই 
ভগবান্‌ বলিতেছেন, 'নৈতত্য্যুপপদ্যতে- তোমাতে ইহা সাজে না। তুমি 
যেই আম্মা, তুমি আপনাকে ভুলিয়া আপনাকে পাপী, রোগী, শোকী করিয়া 
তুলিয়ছ--এ"ত তোমায় সাজে না। তাই ভগবান্‌ বলিতেছেন, “ক্লৈব্যং মাম 
গমঃ পার্থ জগতে পাপ তাপ নাই, রোগ শোক নাই? যদি কিছু পাপ 
জগতে থাকে, তাহ! এই “ভয় । যেকোন কার্য তোমার ভিতরে শক্তির 
উদ্রেক করিয়! দেয়, তাহাই পুণ্য, আর যাহা তোমা শরীর মনকে দুর্বল 
করে, তাহাই পাপ। এই ছুর্ধলত! পরিত্যাগ কর। “ক্লৈবং মাম্ম গমঃ পার্থ? 
তুমি বার, তোমায় এ সাজে না। রতামরা যদ্দি জগৎকে এ কথা শুনাইতে 
পার--“কব্যং মাম্ম গমঃ পার্থ, নৈতত্বয্যুপপদ্যতে” তাহ! হইলে তিন দিনের 
ভিতর এ সকল রোগ শোক, পাপ তাপ কোথায় চলিয়া যাইবে। 
এখানকার বাযুতে ভয়ের কম্পন বহিতেছে । এ কম্পন উল্টাইয়! দাও । তুমি 
সর্ধশক্তিমান্,_-যাও, তোপের যুখে যাওঃ তয় করিও না। মহাপাপীকে দ্বণ। 
করিও না, তাহার বাহির দিকে দেখিও না। ভিতরের দিকে ঘষে পরমাত্ম। 
রহিষ়াছেন, সেই দিকে দৃষ্টি কর-_সমগ্র জগৎকে বল, তোষাতে পাপ মাই, 
তাপ নাই, তৃষি মহাশক্তির আধার। এই একটী গ্লেরক পড়িঝেই সমগ্র গীত। 
পাঠের ফর পাওয়া যায়, কারণ এই শ্লোকের মধ্যেই গীতার সমগ্র ভাব নিহিত। 





আলমোড়1 । 


স্বামীজি কলিকাতা! হইতে দার্জিলিঙে গমন করিয়া তথায় ছুই মাঁস যাপন 
করিয়া পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। কয়েক দিন ধাস করিবার 
পরই কিন্তু হিমালয়ের অন্কর্গত আলমোড়। সহর হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া তথাপ় 
গমন করিলেন। আলমোড়ার নিকটবস্তাঁ লোদিয়া নামক স্থানে এক পুরৃহৎ 
শনতা আসিয়! তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। ক্রমাগত জয়ধ্বনি হইতে লাগিল । 
স্বামীজি অশ্বারোহণে আলমোড়া সহরে প্রবেশ করিলেন। বাজারের শসার 
কিয়দ্বংশ বন্ত্রারৃত করিয়া তাহার অভ্যর্থনার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তথাঙ্গ 
সামিয়ানা! টাঙ্গান হইয়া উহা! অতি উত্তমরূপে সজ্জিত কর। হইয়াছিল। 
অভার্থনাসমিতির তরফ হইতে পঙিত জালাদত্ত যোশী হিন্ীতে একটী 
অভিনন্দন পাঠ করিলেন। তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া! গেল । 

আঁলমোড। অভিনন্দন । 

“মহায়ন্‌, 

পাশ্চাত্য দেশে আধ্যাত্মিক দ্িশ্থিজয় সাধন করিয়া আপনি ইংলগু হইতে 
আপনার মাতৃভূমি ভারতে আসিবার জন্য যাত্র। করিয়াছেন শুনিয়! অবধি 
আষর! স্বভাবতঃই আপনার ধর্শনার্থ উৎসুক হইয়াছি। সর্বশক্িমান্‌ 
পরমেশ্বরের কৃপায় অবশেষে আমাদের বাসনা সফল হইল---আজ সেই শুভ 
মুহূর্ত সমাগত। তঙ্তরাজ তুলসীদাস বলিয়াছেন,-'ষদি কোন 
ব্যক্তি কাহাকেও প্রাণের সহিত ভালবাসে, সে নিশ্চিত তাহাকে পাইবে ॥» 
আজ আমর! তাহার সেই বাক্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম। আমরা আজ 
আপনাকে আস্তিক ভক্তির সহিত অভ্যর্থন করিবার জন্য এখানে সমব্তে 
হইয়াছি। আপনি কষ্ট শ্বীকার করিয়া যে এই সহরে আপিয়! পুনরায় * 
আমাদিগকে দর্শন দিলেন) তাহাতে আমরা যেকি পর্য্যস্ত বাধিত হইলাযঃ 
তাহা বলিতে পারি না। আপনার দয়ার জন্য ঘে আপনাকে “কিরূপ ধন্যবা্ 
দিব, তাহা আমবা খুজিয়া পাইতেছি না। ধন্য আপনি! ধন্ত আপনার 
গুজ্যপাঁদ গুরুদেব, যিনি আপনাকে ধোগমার্গে দীক্ষিত করেন। ধন্য এই 


সি 
বিপক্ষ প্-্প-পপপপপাক্ক্ 


ক স্বানীজি পাশ্টাত্য দেখে বাজার অনেক পুর্বে হিমালয় অরণ কাজে এখানে আংসিক্ষ- 
ছিলেন । 


৩৬ 


২৮২ আলমোড়া অভিনন্দন । 
প্রান 
ভারতভূষি, যেখানে এই ভয়াবহ কলিযুগেও আপনার ন্যায় আ্যবংশীয়গণের 


নেত। রহিয়াছেন। আপনি অতি অল্প বয়সেই আপনার সারঙ্গ্য, অকপটতা, 
চরিত্র, স৭িভূতান্ুকম্পা, কঠোর সাধন, অমায়িক ব্যবহার ও জ্ঞানবিস্তারের 
তারা সমগ্র জগতে সেই অক্ষয় যশ লাত করিয়াছেন, যাহা লইয়া আমরা এতদুর 
গৌরব অনুভব করিতেছি । 

শ্ীশঙ্করাচার্য্যের পর এদেশে আর কেহ কখন ষে চেষ্টা করেন নই, প্রক্কত 
পক্ষে আপনি সেই গুরুতর কার্য সমাধা করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে কে স্বপ্নেও 
ভাবিয়াছিল যে, প্রাচীন ভারতীয় আধ্যগণের একজন বংশধর তপস্যার বলে 
ইংলণ্ড ও আমেরিকার বুধমগুলীর সমক্ষে অন্যান্ত ধর্ম হইতে প্রাচীন ভারতীয় 
ধর্মের শ্রেঠতা প্রতিপাদ্ন করিবে? চিকাগোর ধর্মমহামগুলীতে সমবেত বিভিন্ন 
ধর্দের প্রতিনিধিগণের সমক্ষে আপনি ভারতীয় সনাতন ধন্মের শ্রেষ্ঠতা এব্্প 
দক্ষভার সহিত সমথন করিলেন যে? তাহাদের চক্ষু খুলিয়া গেল। সেই মহতী 
সভায় বিদ্বান্‌ বক্তাগণ নিজ নিজ ভাবে নিজ নিজ ধর্ম সমর্থন করিয়াছিলেন, 
কিন্ত আপনারই জয়লাভ হইল। অন্য কোন ধর্ম যে দৈদিক ধর্ের 
সহিত প্রতিযে[গিতায় দ্াড়াইতে পারে না, ইহ! আপনি সম্পূর্ণন্ধপে সপ্রমাণ 
করিয়া দিলেন। শুধু তাহাই নহে, আমেরিকার নানা স্থানে এই প্রাচীন 
জ্ঞ।নের বার্ড প্রচার করিয়া আপনি অনেক পগিত ব্যক্তিকে প্রাচীন আর্য্যধন্ম 
ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন। ইংলগেও আপনি সনাতন ধর্শের 
জয়পতাঁকা উড্ডীন করিয়াছেন-_এক্ষণে উহাকে স্থানান্তরিত করা অসম্ভব। 

এত দিন পর্য্যন্ত ইউরোপ ও আষেবিকার বণ্তমাঁন সভ্যজাতিসমূহ আমা- 
দের ধর্দের প্রকৃত তব সন্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। কিন্তু আপনি আপনার 
আধ্যাত্মিক উপদেশাবলীর দ্বার তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন । এখন 
তাহার! জানিয়াছে বে, যে সনাতন ধর্মকে তাহার! অজ্ঞতাবশতঃ “পণ্ডিতম্মন্য- 
গণের চুলচেরা বিচারের ধন্ম অথবা নিব্বোধদিগের জন্য কতকগুলি বৃথ! 
বাগজাল' বলিয়! মনে করিত, তাহ! প্রকৃত পক্ষে রত্রের খনি। বাস্তবিকই 

বরমেকে। গুণী পুরো ন চ মূর্খশতান্পি। 
একশ্চন্দ্রম্তমোহন্তি ন চ তারাগণোইপি তৎ॥ 

আপনার ন্যাঁয় সাধু ও ধান্সিকগণের জীবনই জগতের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর । 
বর্তমান ভারতের এই হীনাবস্থ। সত্বেও আপনার ন্টায় ধার্দিক সম্ভতানগণকে 
পাইয়াই তিনি সাস্্বনা লাভ করিতেছেন। অনেকেই সাগর পার হইয়। 


ভারতে বিবেকানন্দ । ২৮৩ 





এদিকে ওদিকে ছুটিয়! ঘুরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আপনর পূর্দ-ম্ুকৃতিবশে আপনি 
সমুদ্রপারে গিয়া আমাদের ধর্ের শ্রেঞতা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 
মাপনি সমগ্র মানবজাতিকে কায়মনোবাক্যে ধন্মশিক্ষা দেওয়া আপনার জীব- 
নের একমাত্র ব্রত করিয়াছেন। আপনি সর্দদাই ধর্মশিক্ষার্দানে প্রস্তত। 

আপনি হিমালয় একটী মগ স্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন জানিয় আমরা 
বড়ই সুখী হইয়াছি আর আমরা অকপটগ্াবে ভগবানের নিকট 'গ্রাথন। 
করিতেছি, যেন আপনার এই উদ্দেশ্য সফল হয়। আচার্ষাপ্রবর শঙ্করাচার্য্যও 
তাহার আপ্যাঞ্সিক দিপ্রিজরের পর সনাতন ধর্মের রক্ষার জন্য হিমালয়স্থ 
বদরিকাশ্রমে একটী মঠ স্তাপন করিয়াছিলেন । তাহার ন্যায় যদি আপনারও 
কামনা সফল হয়, তবে ভারতের প্রভৃত কলাপ হইবে। এই মঠ স্থাপন্‌ 
হইলে কুমাযুনবাপী আমরা বিশেষতাবে ধর্মবিষয়ে লাতবান্‌ হইব--আঁমা- 
দ্রিগের মধা হঈতৈ সনাতন ধন্বের ক্রমশঃ তিরোধান আমাদিগকে আর 
দেখিতে হইবে ন|। 

স্মরণাতীত কাল হইতে এই হিম।লয় তপোভূমন্ধরপে পরিগণিত । শ্রেঞ্জতম 
ভারতীয় সাবুগণ এই স্থানে ধ্যান ধারণা ও তপস্যানিরত হইয়! জীবনযাপন 
করিয়াছেন। এখন সে সব অতীতের কথ। হইয়া দাঁড়াইয়াছে । আমরা অন্তরের 
পহিত প্রাথনা করি যে, এই মঠ স্থাপনের দ্বারা আপনি অন্ুগ্রহপুর্বক আম 
দ্িগকে পুনরায় সেই ভাব উপলব্ধি করাইবেন | এই পবিত্র ভূমিই এক সময়ে 
প্রত ধণ্রও সাধনার ক্ষেত্র বলিয়। পরিগণিত ছিল--কালপ্রভাঁবে সেই ধর্ম 
ও সাধন! লোপ হতে বসিখাছিল । আমর! আশ! করি, আপনার মহতী 
চেষ্ট। দ্বার] ইহ! আবার ইহার প্রাচীন ধর্ধগৌরব লাভ করিবে । 

আপনার আগমনে আমরা যে কিরূপ আনন্দিত হইযাছি, তাহ! আমর! 
ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘন্ধীবন ও পূর্ণ 
্বাস্থা লাভ করিয়া লোৌকহিত বতে শিযুক্ত থাকুন। আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি 
দিন দিন বাড়িতে পাকুক-যেন আপনার চেষ্টা দ্বারা ভারতের এই ছুরবস্থা 
শীঘ অপনীত হয়।” 

লাল৷ বদরিশ।র হইষা পণ্ডিত হরির/ম পাড়ে আর একটী অতিনন্দনপত্ত 
পাঠ করিলেন। স্বামীজি তিন আলমোড়ায় ছিলেন, তত দিন এই শাজীব্ন, 
অতিথি হইয়াই বাপ করিয[ছিলেন। আর একজন পণ্ডিত একট সংস্ক ত অশি- 
দন্দনপঞ্ঞ পাঠ করিলেন । 


২৮৪ আলর্ষোড়া অভিনন্দনের, উত্তর | 





আলমোড়া অভিবন্দনের উত্তয় | 


আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শয়নে স্বপনে যে ভূমির বিষয় ধ্যান করিতেন, এই 
সেই ছুমি_-ভারতঙ্জননী পার্বতীদেবীর জন্মভূমি। এই সেই পবির ভূমি, 
যথায় ভারতের প্রত্যেক যথার্থ সত্যপিপান্থ জীবনের শেষ অবস্থায় আসিঘা 
জীবনের যবনিকাপাতে অভিলাধী হয়। এই পবিত্র ভূমির গিরিশিখরে, 
ইহায় গভীর গহ্বরে, ইহার দ্রতগাঁমিনী শ্রোতম্বতী সমূহের তীরে সেই অপূর্ণ 
তন্বরাশি চিন্তিত হইয়াছিল-যাহার কণামাত্র বৈদেশিকগণের নিকট হইতে 
পর্যাস্ত এরূপ শ্রন্ধ' আকর্ষণ করিয়াছে, এবং এ বিষয়েন্র শ্রেষ্ঠ বিচারক্ষম 
পুরুষগণ যাহাকে অতুলনীয় বলিযাছেন। ইহাই সেই ভূমি--অতি বাল্যকাল 
হইতেই আমি যেখানে ধাস করিবার কল্পনা করিতেছি-আর তোমরা 
সঙ্গলেই জান, আমি এখানে চিরবাসের জন্য কতবারই নী চেষ্টা করিয়াছি 
আর যদিও উপযুক্ত সময় না আসায় এবং আমার কর্ম থাকার আমি এই 
পবিত্র ভূমি ত্যাগে বাধা হইয়াছি, তথাপি আমার প্রাণের বাসনা--এই 
খবিগণের প্রাচীন নিবাসভূমি, দর্শনশান্ের জন্মভূমি এই পর্মতরাজের ক্রোড়ে 
আমার জীবনের শেষ দিন কয়ট। কাটাইঘ। সম্ভবতঃ 
বন্ধুগণ, পূর্ব পূর্ব্ববারের ম্যায় এবারও বিক্ষলমলোরথ 
হইব, নির্জনে নিস্তব্ধতাঁর মধ্যে অজ্ঞাততাবে থাকা হয় ত আমার ঘটিবে না, 
কিন্তু আমি অকপট ভাবে প্রার্থনা ও আশা করি, শুধু তাই নহে, একনূপ 
বিশ্বাস করি যে, জগতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এইখানেই আমার জীবনের 
শেষ কয়ট। দিন কাঁটিবে। এই পবিত্র ভূমির অধিবাসিগণ, পাশ্চাত্যদেশে 
সামান্য কার্য্যের জন্য তোঁমর। কপ করিয়া আমায় যে প্রশংসাবাদ করিয়াছ, 
তাহার জন্য তোমাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । কিন্তু 
এক্ষণে আমার মন কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচ্য কোন দেশের কাধ্যসন্বদ্ধে কিছু 
ভাঁবিতে চাহিতেছে না । যেমন এই শৈলরাঁজের চূড়ার পর চূড়া আমার নয়ন- 
গোচর হইতে লাগিল, ততই আমার কর্মপ্রবৃত্তি--বৎদর বৎসর ধরিয়া আমার 
মাথায় যে বুদ্ধদ খেলিতেছিল, তাহা যেন শান্ত হইয়া আসিল আর কি কা 
অ[মি করিয়াছি, তবিষ্যতেই বা আমার কি কার্য করিবার সঙ্বল্প আছে, ও 
সকল বিষয়ে আলোচনায় মন না গিয়। এখন আমার মন- হিমালয় যে এক 
সনাতন সত্য শনস্তকাল ধরিয়। শিক্ষ! দিতেছে, যে এক সত] এই স্থানের 


£বরাগ্যডূমি হিমালয়। 


ভাঁরাতে বিবেকানন্দ । ২৮ 





হাওয়াতে পর্য্যন্ত খেলিতেছে, ইহার নদীসমূহের বেগনীল আবর্তসমূহে আমি 
বে এক তত্র মৃছু অস্ফট ধ্বনি গুনিতেছি, সেই ত্যাগের দিকে প্রধাবিত 
হইয়াছে। 

সর্বং বস্ত ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং 1» 

এই জীবনে ষকল জিনিষই ভয়ের কাঁরণ__কেবল বৈরাগ্যবলেই নির্ভাক 
হওয়া যায়। 

ই, সতাই ইহা বৈরাগ্য-ভূমি 1 এখন বিস্তারিত বর্ণনার সময় কা 
স্থযোগ নাই। অতএব উপসংহারে বলিতেঙি যে, এই হিমালয় পর্দত 
বৈরাগ্য ও তাঁগের সাকার মূর্তিক্পে দগ্জায়মান আর মানবজাতিকে এই 
ত্যাগ হইতে উচ্চতর ও মহত্তর আর কিছু শিক্ষ। দিবার আমাদের মাই। 
যেমন আমাদের পূর্বপুরুষগণ তাঁহাদের জীবনের শেধতাগে এই হিমালয়ের 
প্রতি আকৃষ্ট হতেন সেইরূপ ভবিষ্যতে জগতের সর্ধস্থান হইতেই বীর- 
হৃদয় ব্যক্তগণ এই টৈলরাজের দিকে আকুঈট হইবেন--যখন বিভিন্ন সম্প্র- 
দায়ের বিরৌধ ও মতপার্থক্য লোকের ম্মৃতিপথ হইতে অন্তহিত হবে, 
যখন তোমার ধর্ঘে ও আমার ধর্খে যে বিবাদ, তাহা একেবারে অস্তহিত 
হইবে, যপন মানুষ বুঝিবে__এক সনাতন ধর্মমাত্র বিদ্াযমান-_অস্তরে ্ধানু- 
ভূতি-আঁর যাহা কিছু সব বূপা। এইরূপ সতাপিপাস্থ জীবগণ সংসার 
যায়ামান্র আর ঈশ্বর, কেবল ঈশ্বরের উপ্টাসন| ব্যত্তীত আর সবই বৃখ? 
দ্ানিয়া এখানে আসিবে । 

বন্ধুগণ, আপনারা অন্ুগরহপূর্ধক আমার একটি সংকল্পের বিষয় উল্লেখ 
করিয়! আধায় বাধিত করিয়াছেন। আমার মাথায় এখনও হিমালয়ে একটী 
কেন্দ্র স্থাপন কৰিবার স্বল্প আছে) আর অন্যান 
স্থান অপেক্ষা এই স্থানটাই এই সার্ধভৌমিক ধর্- 
শিক্ষ“র একটী প্রধান কেন্দ্ররূপে কেন নিব্বণচিত 
করিয়াছি, তাহাও সম্ভবতঃ আমি তোমাদ্িগকে উত্তমরূপে বুঝ।ইতে সক্ষম 
হইয়াছি। এই হিমালয়ের সহিত আম।দের জাতির শ্রেষ্ঠতম শ্মৃতিসমূহ 
জড়িত। যদ্দি ভারতের ধর্বেতিহাস হইতে হিমাঁলয়কে বাদ দেওয়া যয়। 
তবে অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে । অতএব এখানে একটী কেন্দ্র হওয়া 
চাইই চাই-_-এ কেন্দ্র কর্মপ্রধান হইবে না-এখানে নিন্কন্ধতা, শাস্তি ও 
ধ্যান্ধীলত। অধিক মাত্রায় বিরাজ করিবে আর আমি আশা করি, একদিন 


হিম।লয়ে মঠ শ্বাপনের 
উদ্দেখ | 


২৮৬ অ(লমোড়ায় বক্ততা। 





না একদিন আমার এই উদ্দেশ্য সফল হইবে । আধি আরও আশা করি, 
আমি অন্য সময়ে তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া তোম[দের সহিত এসকল 
বিষয় আলোচনা করিবার অধিকতর অবকাশ পাইব। এক্ষণে তোমরা 
আমার প্রতি যে সহৃদয় ব্যবহ।র করিয়াছ, তজ্জন্তয তোষাদিগকে আবার 
ধন্যবাদ দিতেছি অর ইহা আমি কেবল আম।র প্রতি সদয় ব্যবহাররূণে 
গ্রহণ করিতে চাই না-আমি মনে করিতে চাই-আমাদের ধন্মের গ্রতি- 
নিধি বলিয়া তোমরা আমাব প্রতি এরূপ সব্ধদয় ব্যবহার করিয়াছ-_ প্রার্থন। 
করি__এই ধক্সভাব তোমাদিগকে যেন পরিত্যাগ ন। করে। প্রার্থনা করি» 
এক্ষণে আমর। যেন্ূপ পবিশ্রগাবাপনন এবং ধন্মভাবে মাতোয়ারা বহিয়াছি, 
এইন্নপই যেন সব্বদ্।উ থাকিতে পারি । 


সিন 
সক 


স্বামীজিরৰ আলমোঁড়। হইতে চলিঘ্ব। যাইবার ধিন নিকটবর্তা হইযা 
আমিলে তাহার আলমোড়াণ্ন ভক্তগণ তাহাকে বক্ততা দিবার জন্য অনুরোধ 
কঙ্চিপেন। স্থানীয় ইংরাজ অধিখাপিগণও শাহাব বক্তুত। শুনিবার ইচ্ছা 
করিয়! তাহাকে হংলিশ ক্ূবে বক্তত। দিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। স্থানীয় 
জেস। স্কুলে হিন্দীতে ও বলবে ইংগুজীতে বক্ত তার বরদোবস্ত হইল। অনেকের 
মনে আশঙ্কা ছিল যে, হিন্দী ভাষ। অসম্পূর্ণ ভাষ| _সুতরাঁং উহাতে বক্তত। 
দিবার সুবিধা হইবে না। কিন্তু স্বামীজি যখন বক্তত1! আবস্ত কধিলেন ও 
ক্রমশঃ স্ুুম্পষ্ট অথচ ওজপ্বিনী ভাষায় তাহার বক্তব্য বিষয় বিবৃত করিতে 
লাগিলেন-তখন সকলের ভ্রম বিনুরিত হইল--সকলে বিশ্মিত হইয়া 
দেখিল--ভাষ। যেন স্বামীজিপ হস্তে যদ্ববিশেষ হইয়। যথেচ্ছ পরিচ।লিত 
হইতেছে; তিনি নৃতন নৃতন বাক্য, এমন কি, নৃতন নূতন শন্দ পর্য্য 
গঠন করিয়। অনর্গল নিজভাব বাস্ত করিতেছেন। খাহারা হিন্দী ভাষাত্ব 
বিশেষ অভিজ্ঞ এসং ধীহীর। জ।ণিতেন_হিন্টী ভাষা ওজস্ষিনী বক্তৃতার 
কিরূপ অন্থুপযোগিনী, তীাহাব। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন_- 
শ্বামীজি হিন্দী ভাষায় বন্ৃত। করিতে যেরূপ কৃতকার্য) হইলেন, এরূপ 
আত কেহ কখন হন নাই-শুধু তাহাই নহে, তিনি তাহার বক্তৃতার দ্বাণ। 
ইহ1'ও প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দী ভাষ|র মধ্যে এমন যথেষ্ট উপাদাশ 


ভারতকে বিবেকানন্দ । ২৮. 


কে রদ লামা 





আছে-আর তাহা কেহ কখন স্বপ্নেও তাবে নাই,যদবলম্বনে হিন্দী 
ভাষার উন্নতি সাধন করিয়া উহাকে ওজন্বিনী বক্তৃতার উপযে!গিনী কর! 
যাই তে পারে। 

বক্তৃতার বিষয় ছিল--বেদের উপদেশ--তাবিক ও ব্যবহ(রিক”( ৮৫৫1০ 
[62,0001075 10 02015 200 017060০ )। বাছাবাছ। উচ্চশিক্ষিত প্রায় ৪ 
শত শ্রোতৃবৃন্দের সমাগম হইয়াছিল । তাহাৰা অতিশয় আগ্রহের সহিত 
স্বামীজির পাত্ডিত্যপূর্ণ ব্ত,তা শুনিতে লাগিহেন। 

ইংলিশ ক্লুবে যে বক্তৃতা হয়, তাহাতে স্থানীয় সমুদয় ইংরাজ অধিবাসীই 
টপস্থিত ছিলেন। ওগুর্খা রেজিমেন্টের কর্ণেল পুলি সভাপতি হইয়।ছিলেন। 
প্রথমে “জাতীয় দেব? উপাসনার উৎপত্তি ও দেশ বিজয় ঘবার। উহার বিস্ততির 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বেদের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। 
বেদে কি আছে, বেদের উপদেশ কি, সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়। স্বামীজি 
আত্মমর তত্ব আনিয়া ফেলিলেন। পাশ্চাত্যপ্রণালী_-যাহ! বাহজগতে 
জীবনের গুরুতর সমস্য। সমূহের সমাধান করিতে যায়, তাহার সহিত প্রাচ্য 
প্রণালীর-_ষাহ। বহির্জগতে উহার উত্তর না পাইয়। অন্তর্জগতে অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হয়ঃ তুলন। করিলেন। স্বামীজি বলিলেন, হিন্দুজাতিই এই অন্তর্জগতের 
অনুসন্ধান প্রণালীর আবিষ্র্ভা-_আর এ প্রণালীর সহায়তায়ই তাহার! ধর্ম 
ও আধ্যাত্মিকতারূপ মহারত্ব আবিষ্কার করিয়া সমগ্রজগৎকে উহ] প্রদান 
করিয়াছেন। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া স্বামীজি আম্মার সহিত পরমাত্বার 
সম্বন্ধ এবং উভয়ের স্বরূপতঃ একত্ব বিবৃত করিতে আরম্ত করিলেন । যখন 
এই একত্বের বিষয় বিবৃত করিতে আরম্ত করিলেন, তথন মুহূর্তের জন্য 
বোধ হইল-_বক্তা, তাহার বক্তৃতা ও শ্রোতৃত্ন্দ যেন এক হইয়া! গিয়াছে। 
যেন “আমি? তুমি? উহ কিছুরই জ্ঞান নাই। যে সকল বিভিন্ন ব্যক্তি তথায় 
সমাগত হইয়াছিলেন। তাহারা যেন ক্ষণকালের জন্য সেই আগচার্য্যবর্য্যের 
দেহ হইতে মহ্শক্তিতে নিঃসরণশীল আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে যিশিয়। আত্মহারা! 
হইয়। মন্ত্রমুগ্ধবৎ রহিলেন । 

বাহার! স্বামীজির বক্ততা অনেকবার শুনিয়াছেন, তাহাদের জীবনে 
অনেকবার এইরূণ অনুভূতি হইয়াছে । ক্ষণকালের জন্য তিনি যেন আর 
স্বামী বিবেকানন্দ থাকেন না-যিনি অবহিত শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে বক্ত তা 
করিতেছেন ও তাহার! তাহার প্রত্যেক কথা লইয়া মনে মনে ভালমন্দ 


২৮৮ আলমোঁডাঁয় বু তা। 








সমালোচন। করিতেছে -সে স্য়ের জন্ত ষেন সব বিতিনতা, ব্যক্তি অস্ত- 
হি হয়-_নামরূপ উড়িয়া যায়--কেবল এক টৈতন্ভমাত্র বিরাজিত থাকেন -_ 
যাহাতে বক্তা, শ্রোত। ও বাক্য যেন এক হইয়! গিয়াছে । 


পঞ্জাব ও কাশ্ীর ৷ 


আড়াই যাস আলমোড়ায় থাকিয়া স্বামীজি নিমন্ত্রিত হইয়া পঞ্জব ও 
কাশ্মীরের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইংরাজী বক্ত.ত 
অতি অল্পই হইয়াছিল। হিন্দী ভাষায় অনেক স্থানে বক্তত৷ দিয়াছিলেন। 
সে সকলের রিপোর্ট আমর। সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সমাগত তদ্রলোক- 
গণের সহিত যথেষ্ট চচ্চ1 হইত এবং যেখানে যাঁইতেন, তথায়ই তিনি ছাত্র- 
গণের ভিতর বিশেষভাবে কার্য করিতে প্রয়াস পাইতেন। এই সময়কার 
হ্বামীঞ্জির ভ্রমণের অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বিবরণ স্বামীজির ভবিষ্যৎ বিস্তারিত 
জীবনচরিতলেখকের কিছু কাজে লাগিতে পারে এবং স্ব'মীজির তক্তগণেবুও 
এ বিষয়ে কৌতুহল চরিতার্থ হইতে পারে, এই বিশ্বাসে আমরা স্বামী অচ্যুতা- 
নন্দ নামক আধ্যসমাজের ভূতপু্্ব প্রচারক এবং স্বামীজির একটি বিশেষ 
তক্তের ডায়েরি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম__- 

১৮৯৭_-১*ই আগষ্ট স্থান বরেলি, প্রিয়নাথ বাবুর বাঁংল।। প্রাতঃকালে 
দুটী ভদ্রলোকের সহিত অল্পক্ষণ সদালোচনা | পশ্চাৎ আর্ধ্যসমাজীয় 
অনাথালয় দর্শন। তোজনান্তে লেবুমিশ্রিত চিনির সরবৎ পান। ছয় মাসের 
মধ্যে এরূপ সরবৎ আর পান করেন নাই। অপরাহ্ছে সমাগত লোকের সহিত 
নানাবিধ তত্বের আলোচনা । সন্ধ্যার সময় অল্প জ্বর, শরীর হূর্বল। 

১১ই আগষ্ট, স্থান এ। প্রাতঃকালে ছুটী তদ্রলোককে তত্ব উপদেশ। 
অপরাহ্ছে লোকগণের সহিত নানাবিধ ধন্মীলেচিনা, পশ্চাৎ ছাত্রসভার 
সংস্থাপন। সন্ধ্যার পুর্ব হইতে অল্পজ্র। এই দ্রিন দ্িবাতাগে আহারের 
পর ম্বামীজি অচ্যুতানন্দকে বলিলেন যে, আমি ৫।৬ বৎসর জীবিত থাকিব ।* 

১২ই আগষ্ট, স্থান এর । শরীর অসুস্থ তথাপি ছুইটি মুন্সেফ এবং 
অন্যান্য ভক্্লোকের সহিত গভীর ধন্মতত্বের আলোচনা । আহারান্তে জর-_. 
অতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল! সন্ধ্যার পুর্ব হইতেই জ্বরের কতক শাস্তি হইলে 
সমাগত অনেক সন্তরান্ত ভদ্রমহৌদদ্ুগণকে ধর্ষের সারতত্ব সম্বন্ধে উত্তেজনা পূর্ণ 
উপদেশ । পরে রাত্রি ১১টার সময় ২য় শ্রেণীর রেলগাড়িতে অন্বালাম্ব 
গমন । 


কাজ. 





পাশ পদালীশল সাকা শিপন পলা টিক ট্লিিপিশশটি কি শিট টিশিপাপাশা পিপি টি 


* ১৯০২্রীষ্টাবধের ৪ঠা জুলাই স্বামীজির দেহত্যাগ হয়। 
৩৭ 


২১০ পঞ্জাব ও কাঁশীর | 


_১৩ই আগস্ট, স্থান অন্বাল! ছাইনী। প্রাতঃকালে ৭টার সময় ট্রেণ অন্বালা 

ছাঁউনীতে আসিল । কতিষ্গ বাঙ্গালী ভদ্রলোক অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে 
আসিয়াছিলেন, অশ্বশকটে আবঢ় হইয়া বাংলায় আগমন | সেভিয়ার 
সাহেবের (ইনি এই ভ্রমণের সময় স্বামীজির সহিত অনেক স্থানেই ছিলেন ) 
সহিত কথোপকথন এবং অন্তান্ত ভদ্রলোকের সহিত বার্তীলাপ । শরীর 
অপেক্ষাকৃত সুস্থ, মুখ হাস্দুক | 

১৪ই আগষ্ট স্থান এ। প্রাততঃকালে সম'গত লোকের সহিত অল্প আলো'- 
চনা। তোজনাঞ্ছে ক্সীরোদ বাবু এবং অন্তান্ত তদ্রলোকের় সহিত বিশেষ 
অলোচন।। শরীর পুর্ধ্বাপেক্ষা ভাল দেখিয়া সঙ্গিগণ সকলেই আনন্দিত। 

১৫ই আগষ্ট, স্থান &। প্রীতঃকালে অন্ন আলোচনার পর ত্রযণ করিতে 
করিতে সেভিয়ার সাহেবের বাংলায় আগমন | এ সময়ে অনেক সন্ত্রস্ত 
শিক্ষিত লোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন কিন্তু বাহিরে শিয়া" 
ছিলেন বলিয়৷ তীহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। অপরাহে আধ্যসযাজীদের 
সহিত ধর্মীলোচনা । বাত্রিতে প্রচারকার্ষের কথোপকথন 1 শরীর 
গুর্বাপেক্ষ! সুস্থ । 

১৬ই আগষ্ট, স্থান এ । প্রাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত ধর্মীলোচনা । 
আপরাহেও এ | বারে যুসলমান,বাহ্ধ আর্্যসমাজী এবং হিন্দু এই সকঙ্গ বিভিন্ন- 
ব্তাবঙলঘী অনেকগুলি ভদ্রলোক আসিয়। উপস্থিত হইলেন, তাহাদের সহিত 
নানাবিধ তত্বের আলোচনা হইল 1 লাহোর কলেজের জনৈক অধ্যাপক 
একটী ফনোগ্রাফ ঘন্ত্র লইয়া আসিয়। তাহাকে উহার মধ্যে বততচতা 
করিতে অহরোধ করিলে তিনি অধ্যাপকের অনুরোধ রক্ষা করিলেন । শরীরের 
জবস্থা মাঝামাঝি । 

১৭ই আগষ্ট স্থান এ! প্রাতঃকাঁলে সমাগত আর্্যসমাজীদিগের সহিত 
বিশেষ শাস্ত্রালোচনা। আর্ধ্যসমাজিগণ নানাবিধ কুট প্রশ্ন কথিতে লাগিলেন 
কিন্তু ফথাবথ উত্তরদানে স্বামীজি সকলকেই নিরম্ত করিলেন; ভোন্রনের পর 
শরীর আবার আতিশস্ক অন্ুস্থ হইল, উদ্দত্রে বেদনাবৌধ হইতে লাগিল । 
তাশি দন্ধ্যার পন্য এক ক্ষুদ্র সভায় উপস্থিত হইয়া দেড়ঘণ্ট! যাবৎ হদক্কগ্রাহী 
ধর্ধোপদেশ দিলেন । রাত্রে অমাহার। 

১৮ই আগষ্ট, স্থান এঁ--প্রাতঃকালে অল্প আলোচন1। আহারাস্তে সাত 
লোকগণের সহিত কথোপকথন । রাঁজে তিন ক্ধন ভদ্রলোকের মৃহিত ইউরোপ 


ভারতে বিষেকাদন্দ। ২৯১ 


আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ সন্বন্ধে নানাবিধ কথা-শ্বদেশোনতির প্রকৃত উপাক্স 
প্রদর্শন । শরীর পূর্বদিন অপেক্ষা নুস্থ । 

১৯শে আগস্ট, স্থান প্র প্রাতঃকালে অন্ন আলোচনা । গশ্চাৎ হিঙ্দু- 
মহমেডান স্কুল দর্শন। ভোজনাস্তে শ্তামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তদ্রলোক- 
গণের সহিত অল্প আলোচন1। সন্ধ্যার পর দ্বা্ধ্যসমাজী ত্বারকানাথ উকিল 
প্রভৃতি অনেক সন্ত্রান্ত লোকের সহিত দেশতক্তিঃ সমাজনীতি এবং তত্ববিদ্যার 
সবিশেষ আলোচনা । ছ্বারকানাঁথ বাবু দ্বা্মীজির কথাবার্তায় বড়ই লীতিলাত 
করিলেন। শ্যাম বাবু অন্বালাতে স্বামীজি ও তাহার সঙ্গিগণের প্রতি বড়ই 
সগ্যবহার করিলেন। 

২*শে আগষ্ট__ 

ু্বান্ছে বেলা, টার সময় যেলে অস্বালা হইতে সেতিয়ার দম্পতীর সহিত 
অমৃতপর আগমন। ষ্টেশনে অনেক ভদ্রলোক অভ্যথনা করিতে আসিলেন। 
৪1৫ ঘণ্টা ব্যারিষ্টার তোড়রমলের বাটীতে থাকিয়া পশ্চাৎ কিছুদিন বিশ্রাম 
করিয়া স্বাস্থ্যলাতের জন্য ধন্মশালা নামক স্থানে গমন--সঙ্গে কেবল সেভিয়ার- 
দ্ল্পতী। ১৫দিন তথায় বাস করিয়! পুনরায় অমৃতসহরে আগমন, ২দিবস 
অবস্থান! এখানে বায় মূলরাজ প্রভৃতি আধ্যসমাজীদের প্রধান প্রধান 
ব্যক্তির সহিত নানাবিধ আলোচন। । 

অনুমান ৩১শে আগষ্ট অমৃতসহর হইতে মেলে বাঁওলপিপ্ডি আগমন । 
স্টেশনে ডাক্তার ভক্তরামের ভ্রত! স্বাধীজির জন্য বগি প্রভৃতির আয়োজন 
করিয়। তাহার অভ্যথনাব জন্য উপস্থিত ছিলেন। কিল্তু স্বামীজি বাওল- 
পিগ্ডিতে অবস্থান ন। করিয়। তৎক্ষণাৎ সেভিয়ারদম্পতীর সহিত টঙ্গায় মরি 
পাহ।ক্ভে চলিয়া গেলেন। স্বামীজির অগ্ঠান্ সঙ্গিগণ পশ্চাৎ এক্কায় গেলেন । 
স্বরিতে উকিল হংসরাজের বাটীতে অবস্থিতি। ওখানকার বাঙ্গালী বাবুগণ 
স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করিলেন । তাহাদের গৃহে যাইয়া শ্বাযীর্জি অনেক 
ধর্মবিষয়ক গান গাহিলেন এবং তাহাদিগকে অনেক উপদেশ 
দিলেন। মরিতে অনুমান ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে আসা হইল । শ্বামীজি 
সঙ্গিগণ লমভিব্যাহারে কাশ্ীরাভিমুখে যাঁরা করিলেন । মরি হইতে অনুমান 
৬ই সেপ্টেম্বর সকলে টঙ্গায় চড়িযা ৮ই তারিখে বারামূলা আগগ্পন। তথা 
হইতে তখনই নৌকায় আরোহণ করিয়া শ্রীনগর যাওয়া হইল। বস্তায় 
সঙ্গগণের সহিত নানাবিধ চচ্চ1--বড়ই আনন্দ। ১০ই সেপ্টেম্বর শ্রীনগরে 


২৯২ পঞ্জাব ও কাশ্মীর | 


চিফজষ্টিস খবিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অবন্থিতি। তিনি অতিশক্ন 
আগ্রহের সহিত স্বামীজিকে নিজ গৃহে রাখিয়। তাহার পরিচ্ষ্য|! করিতে লাশি- 
গেন। তাহার সহিত ভাক্তার মিব্রেরও আলাপ হইল। তিনিও স্বামীজির 
সহিত সপ্তাব প্রকাশ করিলেন। কার্শীরী অনেক পণ্ডিত তাহার নিকট আসিয়! 
ন।নাবিধ সৎচচ্চ৭ কবিতেন । ৯৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাজবাড়ী দর্শন করিতে 
গমন করিলেন। তথায় কোন পাঞ্জাবী বাজকর্্মচারী আসিয়া তাহাকে অত্যন্তরে 
লইয়া গেলেন এবং তাহার রাজার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় আছে কি ন! 
"জিজ্ঞাস করিলেন। স্বামীজি উত্তর করিলেন, হ1। এই অবসরে ভাক্তার 
মিত্র উপর হইতে নীচে আসিয়া স্বামীজিকে বলিলেন, কাল রাঞ্জা বাষ 
সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ডাক্তার বাবুর সহিত অন্ঠান্ত নানাবিষয়ের 
অলোচনা, ভ্রমণাঁদি । 
১৪ই সেপ্টেম্বর, স্থান শ্রীনগর, কাঁশ্ীর। প্রাতঃকালে নানাবিধ চচ্চ1। 
বেলা ২টার সময় রাঁজভবনে গমন। রাজা স্বামীজিকে যথোচিত সমাদর 
করিলেন-_স্বামীজিকে চেয়ারে বসাইয়া কর্মচারিগণের সহিত স্বয়ং নীচে 
আসনে বসিলেন। তাহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে চচ্চ1 হইল প্রায় ছুই ঘণ্ট। 
পধ্যস্ত। পশ্চাৎ স্বস্থানে গঘন। ফিব্রিয়া আসিয়। সমাগত লোকের সঙ্গে চচ্চ? 
-_-পশ্চাঁ ভ্রমণ । 
১৫ই সেপ্টেম্বর-_স্থান &। 
প্রাতঃকালে শঙ্করাচাষেণর পর্বত দর্শন, প্রতাগমন করিয়া লোকের সহিত 
আলোচন1। পশ্চাৎ ভোঁজনাস্তে পুনর্ধার সমাগত লোকের সহিত চচ্চ। 
দলে দলে লোক আসিতে লাগিল । সন্ধ্যার পুর্ব পর্য্যন্ত চচ্চ? হইল। পশ্চাৎ 
ভ্রমণীন্তে সন্ধ্যার পব কতকগুলি প্িত এবং অপরাপর লোকের সহিত চচ্চ৭। 
এদিন একটী পাগ্তাবী সাধু আসিলেন। 
১৬ই সেপ্টেম্বর--স্থান ই প্রাতঃকালে নৌকাযোগে হুদ ভ্রমণ_:আনন্দের 
কথাবার্তী। €টার সময় বাসায় প্রত্যাগমন। সন্ধ্যার পূর্ব হইতে প্রায় ৯ট! 
পর্য্যন্ত সমাগত পঞ্জাবী ও কাশ্মীরী লোকদের সহিত ইংরাঁজীতে ও হিন্দীতে 
 খবর্দচচ্চ) শঙ্কাসমাধান, পশ্চাৎ সঙ্গীত । 
১৭ই প্েপ্টেম্বর স্থান শর । প্রাতঃকালে সমাগত পঙ্রাবীদের সহিত 
ধর্মচচ্চ৭-পশ্চাৎ উহাদের সহিত হাঁউসবোটের বন্দোবস্তের জন্য প্রিডার জয়- 
কষ্টের বাটী গমন। তিনি যথোচিত সমাদর পূর্বক হাউসবোটের বন্দোবস্ত 
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করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং বলিলেন, আর ধাহা! কিছু আঁবশ্তক হয়, আপনি 
আজ্ঞা করুন । স্বামীজি বলিলেন, আর কিছুর প্রয়োজন নাই। রাস্তায় পঞ্জাবী 
দের সহিত ধর্দচচ্চ৭ হইল । 
গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সমাগত রাজা অমরসিংহের উজিরের সহিত 
মানাবিধ চচ্চ11 প্রসঙ্গ ক্রমে হাউস বোটের কথা উঠিল। তিনি বলিলেন, 
আমি এখনই উহার বন্দোবস্ত করিয়! দ্রিতেছি। অপরাহ্ে গবর্ণবের সেক্রেটারি 
বোট লইয়া! আসিলেন--ভীহার সঙ্গে কথাবার্ভী। পরে তোজন, অন্ন শয়ন, 
পরে কথাবার্তী । অপরাহে চচ্চ? এবং সঙ্গীত। সায়ংকালে এক সন্তরাস্ত লোকের 
বাড়ীতে ভোজনার্থে গমন। তথায় নানাবিধ শাস্ত্রচচ্চ1 এ স্থানে অনেক 
গঙ্ডিত এবং ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন । পুষ্পবৃষ্টি ও মাঁলাদ্বার! স্বামীঞ্জিকে 
তাহারা! অত্যর্থনা করিলেন এবং সঙ্গে আসিয়। বাসা পধ্যস্ত পৌছাইয়। দিলেন । 
বাস্তবিকই ইহার! শ্বামীজিকে যথোচিত ভক্তি করিলেন। 
১৮ই সেপ্টেম্বর-_-স্থান এঁ-প্রাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত চচ্চ৭-- 
ভোজনাস্তেও চচ্চাঁ। সন্ধ্যার পৃর্ধেই নৌকায় নিমন্ত্রণে গমন। নিমন্ত্রণ 
কারী অতি সন্ত্ান্ত বংশের । ইনি নানা উপাদেয় দ্রব্যাদি আহার করাইপলেন 
এবং ছবি ও পুস্থক দেখাইলেন। 
১৯শে সেপ্টেন্র-স্থান এ- প্রাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত চচ্চ। 
নৌকাযাত্রার বন্দোবস্ত । ভোজনান্ছে পুনব্ধার কথাবার্ভী। দিনের শেষভাগে 
অশ্বারোহণে ভ্রমণ, প্রত্য।গমন করিয়া-_বিগ্যার্থাদের সঙ্গে কথাবার্তী । সন্ধ্যার 
পরে রাজ! রামসিংহের মোসাহেবের বাড়ীতে ভোজনার্ধে নৌকায় গমন । 
তথায় ভদ্রলোকগণের সঙ্গে কথাবার্তা, ভোজনাস্তে সেতার এবধ। পশ্চাৎ 
ঘোটে আসিয়া শয়ন। 
২০শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ৪টার সময় শ্রীনগর হইতে গমন। প্রাতঃকালে 
নানাবিধ কথাবার্তী, পুস্তক পাঠ প্রন্ৃতি_নৌকায়ই আহার | পামপুর 
শাক স্থানে বাত্রিবাস। তথায় কশর খেত দেখা এবং বাজারে ভ্রমণ । 
২১শে সেপ্টেম্বর-নৌকায় ভ্রমণ-_প্রাতঃকালে পুস্তক পাঠ। কথাবার্ত' 
--ভোজনান্তে পাপ্রাবী ভ্রযণকারীদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় বিষয়েও চচ্চ৭। 
২২শে শেশ্টেম্বর। নৌকাঁষোগে অনস্তনাগ গমন । বিজবেরার 
মন্দির দেখা । অনন্তনাগ দর্শন । বাজার ভ্রমণ--সঙ্গীদের সঙ্গে অল্প ধর্মচচ্চ?। 
২৩শে সেপ্টেত্বন অনন্তনাগে ভোজনার্দ সমাপন করিয়া 
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পদরজে মার্ডঙে গেলেন। রাস্তায় ২জন পাঙাকে সছুপদেশ দিতে লাগি- 
বেদ। মার্তণে যাইয়! লুয্লাগত পাণাদের সহিত নানাবিধ চচ্চ1। 

২৪শে সেপ্টেপ্তর মার্ডগু ধর্মশালা_প্রাতঃকালে তথা হইতে 
অক্ষযবল ( আচ্ছাবল ) ধাঞ্জী। রাস্তায় লোকেরা একটী মন্দিরকে 
পাগুবের মন্দির বলিয়া দেধাইল। মন্দির দেখিয়া শ্বামীজি বলিলেন, 
২*** বৎসরেরও পূর্বে ইহা নির্মিত, আর এমন উত্তম মন্দিরও আর দেখিতে 
পাওয়া যায় না। এই মন্দির পর্য্যত্ত হ'াটিয়া আপিয়! স্বামীজি ঘোড়ায় 
চড়িলেন। এখানে নানাবিধ চচ্চণ হইল । 

ইহ।র পরের কয়েক দিনের ডায়েরি হারাইয। গিয়াছে । বল। বাহুল্য, 
কাশ্মীরে ভ্রমণ করিয়! শ্বামীজি অনেকটা স্বাস্থ্য লাত করিয়া নামিয়া যরিতে 
আসিলেন। সেভিয়ার দম্পতী তথায়ই বরাবর ছিলেন। 
১২ই অক্টোবর, স্থান মরি--সেভিয়ার সাহেবের ঘাঙ্গালা। কথাবার্তা ইত্যাদি 

১১ই এঈঁ-স্থান ধর প্রাতঃকাল হইতে বেল! ৩টা পর্যস্ত কথাবার্তা 
ইত্যার্দি পশ্চাৎ নিবারণবাবুর বাটাতে গমন। সমাগত লোকের মহিত 
চচ্চ1| তথায় রাত্রি অবস্থান । 

১৪ই এ স্থান উ--নিবারণবাবুর বাড়ী। প্রাতঃকালে সমাগত লোকের 
সহিত কথাবার্তী। অনেকগুলি বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী ভদ্রলোক একত্রিত 
হইয়। স্বামীজিকে একটী অভিনন্দন দিবার সংকল্প করিয়া তাহার অনুমতি 
প্রর্থণ1! করিলেন । ম্বামীজিও তাহাতে সম্মত হইলেন। রাজ্রে অভিনন্দন- 
সভা আহত হইল। অভিনন্দন পড়া হইল। ম্বামীজি তাহার উত্তরে এক 
মনোহর বক্ত.তা দ্রিলেন। আোতৃগপ সকলেই মহা সন্তুষ্ট হইল। 

১৫ই প্রস্থান এ। নিবারণবাবুর বাড়ী। প্রাতঃকফালে সমাগত বাঙ্গালী 
ও পাঞ্জাবী তদ্রলোৌকগণের সহিত চচ্চ?, অপরাহ্ে সেতিগ়ারের বাঙ্গালা 
গমন, কথাবার্তী ইত্যাদি । 

১৬ই এ্র--প্রাতঃকাল ৯টার সময় টঙ্জগাযোগে রাঁওলপিপ্ডি যাত্রা! । 
রাস্তায় নানাধিধ কথাবার্তী। প্রায় ৫টার সময় উকিল হংসরাজের বাটিতে 
গমন। সন্ধ্যার পূর্ধ হইতেই সম[গত লোকের সহিত নানাবিধ চচ্চ1। 
আর্ধ্যসমাজ্ভুপ্ত স্বামী প্রকাশানন্দের সহিত সদাল।প, শ্বামীঞ্জি তাহার 
সহিত কথানার্তী কহিয়! খুব সন্তষ্ট হইলেন। জজ নারায়ণ দাঁস, তক্তরাম 
( তাহার ভ্রাতা ব্যাবিষ্টার ) প্রভৃতি ভগ্রলো+গখ উপস্থিত ছিলেন । 
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১৭ই প্র, স্থান রাওলপিঙি_হংসরাজের বাড়ী। প্রাতঃকালে সমাগত 
তদ্রলেকগপের সহিত চচা। পশ্চাৎ ভোক্নাথ ছাউনিতে নিমাইয়ের 
বাড়ী গমন | তথায় বাঙ্গালীদের সহিত কথাবার্ত। | প্রায় ওটার সময় 
তথ! হইতে প্রত্যাবর্তন । একটু বিশ্রাম করিয়া বক্তত। দিবার জন্য 
সুজানমিংহের বাগানে গমন'। জজ রায় নারায়ণ দাসের প্রস্তাবে এবং 
উকিল হংসরাজের অন্ুমোদনে স্থজানসিংহ সভাপতি হইলেন | সভায় 
প্রায় ৪০০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা ৫টার সময় আরন্ত হইয়া! প্রায় 
২ ঘণ্টাকাল হইল । ভাষ! ইংরাজী--বিষয় হিন্দুধর্ম । স্বামীজি বেদ 
হইতে শ্রোকাদি উদ্ধৃত করিয়া অতি প্রাঞ্জলভাবে বক্তব্য বিষয় বুঝাইয়! 
দিতে লাগিলেন। কখন বীরদর্পে আত্মার অনন্ত মহিমা ও সর্ধশক্ষিমতার 
কধ। বলিয়। শ্রোতৃবৃন্দের হদয়ে যহাতেজের, মহাশজির সঞ্চার করিতেছেন, 
কখন বা সামাজিক কপটাচারের প্রতি কঠোর শ্লেষ প্রয়োগে শ্রোতৃরন্দের 
হাস্যরসের ফোয়ার। ছুটাইয়। দিতেছেন । ম্বামীজির বন্তংতায় সকলের 
হৃদয় উদ্দীপনাপূর্ণ হইয়া! উঠিল। বক্তৃতান্তে বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিয়! 
জনৈক ব্যক্তিকে সাধনব্রহস্য উপদেশ দিলেন। রাব্ে তক্তরামের কুঠিতে 
নিমন্ত্রণ । সঙ্গে ছজ, প্রকাশানন্দ, হংসরাজ গ্রভৃতিও গেলেন ও ভোক্ষনাদি 
করিলেন। তথ হইতে বারি ১*টার সময় শ্বস্থানে আগমন। গ্রকাশ।নন্দের 
সহিত রাত্রি ৩ট। পর্য্যস্ত চচ্চ1। 

১৮ই ত্র স্থান এ প্রাতঃকালে রায় নারায়ণ দাস এবং বাব! ক্ষেমসিংহের 
পুত্রের সহিত চচ্চ1--প্রাকাশানন্দের সহিত কথাবান্তী । তোজনাস্তে অল্প 
শয়ন। শয়নাস্তে সঙ্গিগণকে অতিশয় শিরঃপীড়ার কথ! জানাইলেন। 

গত দিন হইতেই শিরঃগীড়া ভোগ করিতেছিলেন-_এখন অত্যন্ত বাড়িয়া 
উঠায় ব্যক্ত করিলেন । তথাপি লোকের সঙ্গে হান্তবদনেই কথাবার্ত। 
চশিতে লাগিল। বাহিরের লোকে কিছুমাত্র বুঝিতে পারিল না । সন্ধ্যার 
পূর্ব হইতেই জঙ্গ ও ক্ষেমসিংহের পুত্রের আনীত বগিতে ভ্রমণ করিলেন-- 
তাহাদের সহিত নানাবিধ কথাবার্ডা-_রাছে উহাদের সহিত একবে ভোজন 
এবং আর্য্যসমাজ ও ,যুলমানধিগের সম্বন্ধে অনেক শঙ্কাসমাধান। রাঞ্জি 
১১টার সময় শয়ন । প্রকাশানন্দ এ সময় পর্য্যস্ত উপস্থিত । 

১৯মে এস্থান এ-প্রাতঃকালে সেন্িয়ারের বাঙ্গালায় গমন, ভাহাষের 
সহিত কথাবার্তা । পশ্চাৎ কালীবাড়ীতে আগমন-_সঙ্গে প্রকাখানন্ব । 





২১৬ পঞ্জাব ও ফাশ্শীর | 
তথায় পরস্পর চচ্চ৭, ভোঁজন। তভোঞজনাস্তে এক শিখের সহিত অনেক 
চচ্চ। সে সময় অনেক বাঙ্গালী ভদ্রুলৌক'ও উপস্থিত ছিলেন ) সন্ধ্যা 
পর কালীবাড়ীতে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক সমবেত হইলে একটি ছোটখাট 
সভা! হইল। তাহাতে স্বদেশের কিসে প্ররূত কল্যাণ হয়, এবিষয়ে স্বামীজি 
অনেক উপদেশ দিলেন । পশ্চাৎ স্বাধীজি ইই।দিগকে প্রচারকার্য্ের 
জন্য চাঁদ]! সংগ্রহ করিয়া দ্রিতে অনুরোধ করায় তাহারা সম্মত হইলেন। 
রাত্রি ৮টার পর সেতিয়ারের বাংলায় যাইয়! তথা তোঁজন ও শয়ন । 

২*শে এ্রন্থান এঁ- প্রাতঃকালে ৯টা পর্যন্ত সেভিয়ার দম্পতীব সহিত 
কথাবার্ডতী | পশ্চাং হংসরাজের বাড়ীতে আগমন--কথাবার্তী, ভোজন 
ইত্যাদি। ভোজনান্তে বসিয়া কথাবার্তী কহিতেছেন, এমন সময়ে স্বামীর্জির 
সনৈক গুরুভাই এক বগি লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, একটা 
বাঙ্গালী ভদ্রলোক পীড়িত হইয়াছেন এবং তোমায় দর্শন করিতে ইচ্ছুক । 
দয়াল স্বামী তখনই যাঁইতে প্রস্তুত হইলেন। সঙ্গে প্রকাশানন্দ, নিমাই 
প্রভৃতি | তথায় সেই বাবু পাঁচটা প্রশ্ন করিলেন এবং বলিলেন, এই 
পাচটী প্রশ্নের বথাষথ উত্তর না পাইলে আমি নাস্তিক হইয়! যাইব--শ্ব'মীজি 
সেই প্রশ্রগুলির তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়। প্রকৃত উত্তর প্রদান করাতে 
তিনি অতিশয় কৃতাথহইলেন। সেখানে জলখাবার খাওয়! হইল। রাত্রি 
প্রায় ষ্টার সময় হংসরাঁজের বাড়ী আগমন। হংসরাজের সহিত আনন্দের 
কথাবার্ডার সহিত ভোজন ও বিশ্রাম করিয়া তাহারই বগিতে চড়িয। 
কালীবাড়ী গমন । তথায় ছুটী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত হাস্তরসের 
কথাবার্তা করিয়া অল্প শয়ন । 

পণ্চাৎ বাক্রি ১২টার পুর্বে ষ্টেশনে গমন। তথ হইতে প্রথম শ্রেণীর 
গাড়ীতে যাত্রা। উঞ্জিরাবাদ ষ্টেশন পর্য্যন্ত একসঙ্গে যাইয়! স্বামীজি তাহার 
সঙ্গিগণের মধ্যে কয়েকজনকে তিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঠাইলেন । স্বামীজি 
উদ্জির়াবাদ হইতে জন্মুর টেণে উঠিলেন ও পরদিন ২১শে অক্টোবর বেলা 
১২টার সময় জন্মৃতে নামিলেন। একটী বাঙ্গালী রাজকর্মচারী বগি লইয়! 
উপস্থিত ছিলেন--সেই বগিতে স্বামীজি ও তাহার স্বঙ্গিগণ তীহাদের জন্য 
পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জন্মুবাজের অভ্যর্থনা 
বিভাগের অধ্যক্ষ মহেশবাবুর পুক্রগণ অভ্যথনাঁর জন্য উপস্থিত ছিলেন। 
কিছুক্ষণ পরে ফল ও মিছরি হস্তে লইয়া মহেশবাঁবু উপস্থিত হইলেন এবং, 


ভারতে বিবেকানন্দ ২৯৭ 





যথোচিত সমাদরপূর্ববক শ্বামীজির সঙ্গে কথাবার্ড৷ কহিতে লাগিলেন। ভোজনান্তে 
অল্প শয়ন। শয়নান্তে রাজা অমরসিংহের কর্ম্মচাকীর সহিত কথাবার্ডী) 
তাহার সঙ্গে অন্য 'তিনঙ্গন লোকও ছিলেন। ইতিমধ্যে ২ জন বাঙ্গালী 
আসিলেন-উ"হাদের সহিত রাঁজার লাইব্রেরি দেখিতে চলিলেন। রাস্তায় 
অন্তান্ত লোক আসিয়া মিলিল। শরীর সুস্থ ছিল না__পশ্চাৎ স্বস্থানে 
প্রত্যাবর্তন । 

২১শে অক্টোবর, স্থান জম্মরাজনির্ধীরিত গৃহ। প্রাতঃকালে মহেশ 
বাবুর সহিত কথাবার্তা এবং সমাগত পঞ্জাবীদের সহিত চচ্চ1। স্নানাস্তে 
একটী পঞ্জাবী উকিলকে উপদেশ দেওয়া । আহার ও বিশ্রামান্তে মহেশ বাবুর 
বাটী গমন, তাহার গুরু কৈলাসানন্দের সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ডী। মহেশ 
বাবুর সহিত কাধ্যসম্বন্ধে পরীমর্শ (প্বামীজির কাশ্মীরে একটী মঠ সংস্থাপন 
করিবার সংকল্প ছিল)। পশ্চাঁৎ রেসিডেপ্টের বাটা পর্য্যস্ত ভ্রমণ করিয়া 
স্থানে প্রত্যাগমন, কথাবার্তী ও ভোজন। পশ্চাৎ সমাগত রাজকর্মচারী 
রূপারামের সহিত ও তাহার সঙ্গে আগত জনৈক ব্রাহ্মণের সহিত কথাবার্তা | 
পশ্চাৎ শয়ন । 

২২ শে অক্টোবর, স্থান ধ্ী। প্রাতঃকাঁলে মহেশ বাবুর সহিত কথাবার্তা । 
তোজনান্তে রাজদত্ব বগিতে বেলা ১১টার সময় রাজদর্শনার্থ গমন । মহারাজ 
_ ত্রাতৃদ্ব় ও প্রধান প্রধান কর্দ্মচারিগণ দ্বার! বেষ্টিত ছিলেন। স্বামীজিকে 
এক স্বতগ্র আসন দেওয়। হইল । প্রথমতঃ মহারাজ সন্যাস্ধর্্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাস! 
কৰিলেন-_শ্বামীজিও যথোচিত উত্তর দিলেন | পশ্চাঁৎ প্রসঙ্গক্রমে বহিরাচারের 
অসারতা প্রতিপাদন করিলেন। স্বামীজি কহিলেন- নানাবিধ কুসংস্কারে 
আবদ্ধ থাকায় ৭ শত বংসর পধ্যস্ত ভারতবাসী বিজাতীয়দের দাসত্ব করিতেছে । 
যাহা ষথার্থ পাপও সক্চল অনর্থের মূল _ষথা ব্যতিচারাদি-তাহাতে আজকাল 
সমধজচ্যুত হইতে হয় না-_-এখন বাঁ কিছু অপরাধ, সবই থাওয়া লইয়!। 
সমুদ্রধাত্রাপ্রসঙ্গে শ্বামীজি 'বলিলেন, বামচন্ লঙ্কায় গিয়াছিলেন এবং বন্মমা, 
সিলোন প্রভৃতি স্থানে এখন অনেকে বাণিজ্য করিতেছে । আর বিদেশযাত্র! 
না কৰিলে প্ররুত শিক্ষ। হয় না। পরে বিলাত আমেরিকার প্রচারসন্বন্থে 
অনেক কথাবার্তী হইল। উপসংহারে শ্বামীজি বলিলেন, দেশের কল্যাণের 
জন্য যদি নরকে ঘাইতে হয়, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। প্রায় ৩টার 
সময় কথাবার্তা শেষ হইল। কথাবার্তায় মহা জ প্রভৃতি সকলেই সন্তুষ্ট 


৩৮ 
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হইলেন। বগিতে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া! কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ছোট 
বাজার সহিত দেখ। করিবার জন্য তাঁহার নূতন তধনে গমন। বগি পৌছি- 
বামাত্রই বাজ। স্বামীজিকে প্রণাম পূর্বক অভ্যর্থনা করিলেন। অনেক 
কথাবার্তা । 

২৩শে স্থান এ প্রাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত বিশেষ চচ্চ। 
ভৌজনাস্তে প্রধান কর্মচারী ভাগরায়ের সহিত দেখা করিবার জন্ত 
তাহার বাটাতে গমন- সঙ্গে মহেশ বাবু । অনুমান ১।০ঘন্টার মধ্যেই ফিরিয়া 
আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে ডাকের অনেক চিঠি আসিল-_পড়িতে লাগি- 
লেন । এই সময়ে শিয়ালকোট হইতে অনেক ভদ্রলোক তথায় যাইবা 
নিমন্ত্রণ করিতে ইঞ্জিনিয়ার বাবুকে অগ্রসর করিয়া আসিলেন। শীঘ্রই কতক 
চিঠি গড়িয়। স্বামীজি তাহাদের সহিত চচ্চ1 করিতে লাগিলেন। প্রায় ২॥০ 
ঘণ্টা চচ্চর পর তাহার সন্তষ্ট হইয়া চলিয়া! গেলেন। পশ্চাৎ মহেশ বাবুর 
অধীনস্থ বাঙ্গাহ্ী কর্মচারী ২ জন আসিলেন। স্বামীজি বত্ৃতাস্থানে 
যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ও বগিতে চড়িয়া তথায় গেলেন। বক্ৃতান্তে 
স্বস্থানে পদব্রজে আগমন । ভোজনসময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালীদের সহিত ক্থাঁবগর্ভা । 

এ দিন মহারাজ আগামী দিনে বক্তত| দিবার কথা বলিলেন আব 
ইহাঁও ব্যক্ত করিলেন যে, যতদিন পর্য্স্ত স্বামীজি জন্মতে থাকিবেন, 
ততদিন ষেন একদিন বিশ্রাম করিয়া একদিন বক্তা করেন। তিনি অনুরোধ 
করিলেন, স্বামীজি যেন এখানে অন্ততঃ ১০।১২ দিন থাকেন। 

২৪শে এ, স্থান এঁ | প্রাতঃকালে পদব্রজে নদী দেখিতে যাওয়।__নদীতীরে 
জলের কল দেখ।। ন্বস্থানে প্রত্যাবর্তন, সমাগত লোকজনের সহিত কথা- 
বার্ড, ভোজন । পরে কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে গান করিতে লাগিলেন। লোকের 
সহিত কথাবার্ী । সন্ধ্যার পর বগিতে চড়িয়। সহরের দীপমালিক1 দেখা । 
পশ্চাৎ স্বস্থানে না যাইয়া মহেশ বাবুর বাটা পর্যান্ত গমন। মহেশ বাবুর 
জর হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া একটী বাঙ্গালী মাষ্টার ও অচ্যুতকে 
আধ্যসযাজের দোষের বিষয় বর্ণনা ও অন্তান্স উপদেশ । পঞ্জাবী লোকের 
অনতভিজ্ঞতার বর্ণন। 

প্রদ্দিন প্রাতঃকালে অচ্যুতের সহিত বেদান্তের চচ্চ করিতে করিতে 
অকাট্য যুক্তি তার! বুঝাইলেন,--অনস্ত নিরপেক্ষ সত্তা, কখন সাস্ত জ্ঞান 
হইতে পারে না। 


ভারতে বিবেকানন্দ । ২৯১ 


এ দিন বক্ততাস্থানে যাইয়া, পণ্ডিতগণ ও অন্যান্ত ভদ্রলোকগণের সহিত 
ধর্মসন্বন্ধে কথাবার্তী কহিতে আরম্ত করিলেন। সকলেই মহারাজের আগমন 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহারাজের কোন কারণে আসা হইল ন1।. 
প্রায় ৫॥* টার সময় বক্ততা আরস্ত হইল। বেদ হইতে পুরাণ পর্যযস্ত 
সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু কিছু বলিয়। তক্জি, হাস্য প্রস্ততি রসসম্থলিত 
যনোহর বক্ততা করিলেন | প্রায় ২ ঘণ্টা বক্ভ. তা--পশ্চা্থ লাইব্রেবি 
দেখিয়! পদব্রজে স্বস্থানে আগমন । 

২৫শে এ স্বান এ প্রাতঃকালে পদব্রজে ভ্রমণ ও রাজার পশুশালা 
নর্মন। সমাগত লোকগণের সহিত ধর্ণচচ্চ1 ও গৃঢ়তত্ব সমূহের মীমাংস! 

২৭শে প্রস্থান এ্র--পদব্রজে বনভ্রমণ, পথে সঙ্গিগণের নিকট মহারাট্রীয 
জাতির ইতিহাস বর্ণন। ফিরিয়া! আসিয়া সমাগত লোকগণের সহিত ধর্ম 
চচ্চগ, মহেশ বাবুর বাটা গমন ও কার্ধ্য সম্বন্ধে কথাবার্তা ॥ . প্রত্যাবর্তনের পর 
ধন্মচচ51 সঙ্গীতাদি। 

২৮শে প্রস্থান এঁ--গ্রাতঃকালে অল্প ভ্রমণ, পশ্চাৎ স্বস্থানে প্রত্যাগমন 
করিয়া সমাজনীতিসন্বন্ধে অনেক গুট় তন্বের উপদেশ । উপদেশের স্থুল মর্ম 
এই,-সকলের ভোগ তুল্য হওয়া উচিত, বংশগত বা গুণগত জাতিভেদে 
ভোগ ব! অধিকারের তারতম্য উঠিয়া যাওয়। উচিত। গুণগত ও বংশগত 
জাতিতেদের তুলনা করিলে বংশগত জাঁতিতেদের কতকগুলি বিশেষ গুণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। বংশগত জাতি থাকিলে কোন ব্যক্তি যতই গুণ- 
বান বাধনবান্‌ হউক, স্বজাতি পরিত্যাগ করিতে পারে না; সুতরাং 
তাহার জাতি তাহার গুণ ও ধনের কিছু না কিছু ভাগী হইয়৷ থাকে । গুণগত 
জাতিতে তাহা হইতে পারে না। বেকনের নীতিতত্তের কথ । মান্যশের 
প্রত লক্ষ্য ন। রাখিয়! কার্ধ্য কর! মহাপুরুষের লক্ষণ-_-অআ।মাকে লোকে মান্ক 
বা ন! মান্থুক, যাহা কর্তব্য বুঝিয়াছি, তাহা করিয়া! যাইব। নিজের বাপ্য- 
কালের উদাহরণ দেখাইয়া! বলিলেন, তিনি বাল্যকালে ডোমপাড়ায় যাইয়! 
তাহার্দের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা করিতেন। এহ সকল কথাবার্তা নিজের 
অন্তরঙ্গ সঙ্গিগণের সঙ্গে হইল । এই সময়ে লাহোর হইতে সেভিয়ার সাহেবের 
পত্র আসিল। পত্র পড়িয়া জেসিরাম নামক জনৈক পঞ্জাবী ভদ্রলোক 
তাহাদিগকে থুব যত্ব করিতেছেন জ।নিয়। বড়ই স্তষ্ট হইলেন পশ্চাৎ 
আহারাদির পর মহেশ বাবুর ধাটাতে গমন ও আগামী দ্রিঝসই চলিয়া 





৩০০ শিয়ালকোটে স্বামীজির বক্তূ তা] 


যাইবেন, তাহাকে এই কথা বলিলেন। মহেশ বাবু আরও ২৩দিন থাকিতে 
অনুরোধ করিলেন । 

২৯ শে প্র স্থান প্র--চচ্চ1। বাজা রাম সিংহের সহিত সাক্ষাৎ ও 
কথাবার্তা । 

স্বামী্ধি জন্ম, হইতে শিয়ালকোটে আসিয়া ২টী বক্তৃতা দিলেন। 
একটী ইংরাজীতে ও অপরটী হিন্দীতে হইল | আমরা উহার মধ্যে 
হিন্দী বক্ততাটী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি । নিয়ে উহার বঙ্গানুবাদ 
দিলাম। 


শিয়ালকোটে স্বামীজির বক্তুত। | 
ভক্তি। 


জগতে যে সকল বিভিন্ন ধর্ম রহিয়াছে, তাহাদের সকলের উপাসনা প্রণালী 
বিভিন্ন হইলেও প্ররুতপক্ষে তাহারা এক । কোন ধন্মে প্রতিমাপুজা অন্দিরাদি 
নিশ্মাণের ছড়াছড়ি, কোন ধর্মে অগ্নি উপাসনা; 

৪৯ রে এ আবার এমন ধর্দমও আছে, যাহাতে আদৌ ঈশ্ববের 
অস্তিত্বই স্বীকৃত হয় নাঁ। সত্য বটে, এই সকল 

প্রবল বিভিন্নতা বিদ্যমান, কিন্তু যদ্দি সেই সকল ধর্মের মূল তথা, সার সত্যের 
দিকে লক্ষ্য কর, দেখিবে, তাহারা বাস্তবিক অভিন্ন? এমন ধর্মও আছে, 
যাহা ঈশ্বরের উপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না; এমন কি, ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব পর্য্যস্ত যানে না । কিন্তু দ্েখিবে, তাহারা সাধুমহাম্মীঘিগকে ঈশ্বরের 
হ্যায় উপাসনা! করিতেছে । বৌদ্ধধন্্থই এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ উদ্দাহরণ। 
ভক্তি সকল ধর্দেই রহিয়াছে -কোবাও এই ভক্তি ঈশ্বরে, কোথাও ব! মহা- 
পুরুষের উপর অর্পিত । সব্ব্রই এই ভক্তিরূপ উপাসনার প্রভাব দেখিতে 
পাওয়া যায় আর জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিলাভ অপেক্ষাকৃত সহজ! জ্ঞান লাত 
করিতে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন, অনুকূল অবস্থা হওয়া চাই, নানাবিধ 
বিষয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে । শরীর সম্পূণ” সুস্থ ও রোগ্রশূন্য না হইলে 


ভাঁরতে বিবেকানন্দ । ৩০১ 


ররর তিনি টিলার নি রর 
এবং মন সম্পূর্ণরূপে বিষয়ানুরাগবিরহিত না হইলে যোগ অভ্যাস করা যাইতে 
পারে না। কিন্তু ভক্তি অতি সহজেই লাভ হইয়। 
থাকে । সকলেই এই ভক্তি লাত করিতে পারে। 
ভক্তিমার্গের আচার্য্য শাগ্ডিল্য ধষি বলিয়াছেন, 
ঈশ্বরে পরমান্রাগই ভক্তি । প্রহ্নাদও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। য্ধি 
কোন ব্যঞ্চি এক দ্রিন খাইতে না পায়, তাহার মন চঞ্চল হইয়। উঠে, সম্তানের 
মৃত্যু হইলে লোকের প্রাণে কি যন্ত্রণা হয়! সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ভক্ত, যাহার 
হৃদয় ভগবান্কে প্রিয়তম জানিয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য এইরূপ ব্যাকুল 
হয়। তক্তির এই মহৎ গুণ যে, একমাত্র উহা দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। 
প্নায়ামকারি বহুধার্পিতসর্বশক্তিঃ” ইত্যাদি। 

হে তগবান্‌, তোমার অসংখ্য নাম আর তোমার প্রতোক নামেই তোমার 
অনন্ত শক্তি বর্তমান। আর তোমার নাম উচ্চারণ করিবার স্থান কাল কিছু 
বিচার করিবার নাই। মৃত্যু যখন স্থান কাল বিচার ন৷ করিয়াই মানুষকে 
আক্রমণ করে, তখন আর ঈশ্বরের নাম করিবার স্থানকাল বিচার কি 
হইতে পারে? 

ঈশ্বর বিভিন্নসাধক কর্তৃক বিতিন্ন নামে উপাসিত হন বটে, কিন্তু এই 
তেদ আপাতদৃষ্টযাত্র, বাস্তব ভেদ নহে। কেহ কেহ মনে করেন, 
আমার সাধন প্রণালীই অধিক কাধ্যকর, অপরে আবার তাহার নিজ 
সাধনপ্রণালীকেই শীঘ্ধ মুক্তিলাভের সহজ উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়া 
থাকেন। কিন্তু যদি এঁ উভয়ের মূলভিভি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, 
তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে, উভয়ই একই প্রকাঁর। শৈবগণ শিবকেই 
সর্বাপেক্ষা! অধিক শক্তিশালী বলিয়া বিশ্বাস করেন; বৈষণবেরা! একমাত্র 
তাহাদের সর্বশক্তিমান বিষুতেই অন্ুরক্ত আর দেবীর উপাসকগণ 

জগতের মধ্যে দেবীই সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি- 

গথ ভিন্ন ভিননলক্ষ্য কিন্ত এফ । শালিনী-_এ কথ ব্যতীত অন্য কোন কথায় বিশ্বাস 
করিবেন না। কিন্তু ধরি স্থায়ী ভক্তি লাত করিতে তোমার ইচ্ছ৷ থাকে, 
তবে তোমাকে এই ছ্েষভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে । দ্বেষ 
ভক্তিপথের মহান্‌ প্রতিবন্ধক-যে ব)ক্তে উহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, 
তিনিই ঈশ্বরলাত করেন। যদিও দ্বেষতাব পরিত্যজ্য, তথাপি ইষ্টনিষ্ঠার 
প্রয়োগ্রন ৷ ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌ বলিরাছেন,-- 


ভক্তি অন্যান্য সাধনপ্রণালী 
অপেক্ষ। সহজ । 








ও ২ 





শ্ীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরী 
তথাপি মম সর্বন্থো রামঃ কমলক্ট্চিনঃ | 


আমি জানি, প্রকৃতপক্ষে লক্মীপতি যিনি/তিষ্লিই সীতাঁপতি ; তখাপি 
কমললোচন রামই আমার সর্বস্ব | 

মানুষের প্রত্যেকেরই ভাপ তিন ভিন্ন । এই সকল বিভিন্নতাব লইয়! 
মানুষ জন্মিয়। থাকে । সে কখন এ ভাবকে অতিক্রম করিতে পারে না। 
জগৎ যে কখন একধন্মীবলম্বী হইতে পারে না, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ 
ঈশ্বর করুন-_জগৎ যেন কখন একধরন্াবলম্বী না হয়। তাহা হইলে 
জগতে এই সামঞ্জস্যের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। সুতরাং 
মান্ধ যেন নিজ নিজ প্রকৃতির অনুসবণ করে। আর যদি সে এমন গক 
পায়, ধিনি তাহার ভাবান্্যায়ী এবং সেই ভাবের পুষ্টিবিধায়ক উপদেশ দেন, 
তবেই সে উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে । তাহাকে 
সেই ভাবের বিকাশ সাধন কবিতে হইবে । কোন 
ব্যক্তি যে পথে চলিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সেই পথে চলিতে দিতে ছইবে; 
কিস্তধদি আমর! তাহাকে অন্য পথে টানিয় লইয়া] যাইতে চেষ্টা করি, তবে 
তাহার যাহা আছে, তাহাও হারাইবে ; সে একেবাধে অকন্মণ্য হইয়। পড়িবে। 
যেমন এক জনের মুখ আর এক জনের সঙ্গে মেলে না, সেইরূপ একজনেব 
প্রকৃতি আর এক জনের সহিত মেলে না। আর তাহাকে তাহার নিজেস 
প্রকৃতি অন্ুষায়ী চপিতে দিতে বাঁধাকি? কোন নদী এক বিশেষ দিকে 
প্রবাহিত হইতেছে--যদ্দি উহাকে একটি নিন্দিষ্ট খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
করা যায়, তবে উহার শ্রোত আরও প্রবল হয়, উহার বেগ বদ্ধিত হয় ; কিন্ত 
উহ্থাকে উহার নির্দিষ্ট খাত হইতে সরাইয়া অন্য দিকে প্রবাহিত করিবার 
চেষ্টা কর, তাহা হইলে দেখিবে-_কি ফল হয়। উহার শোও ক্ষীণতর 
হইয়া যাইবে, জে(তোবেগও হ্রাস হইয়। যাইবে । এই জীবন একটা গুরুতর 
ব্যাপার--ইহাকে নিজ তাবাম্্যায়ী পরিচালিত করিতে হষ্টরুব। যে দেশে 
এইন্ূপ সকলকেই এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে দেশ 
ক্রমশঃ ধর্মহীন হইয় দীড়ায়। ভারতে কখন এরূপ চেষ্ট। হয় নাই। 
বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কখন বিরোধ ছিল না, অথচ প্রত্যেক ধম্মই 
ভাবে নিজ নিজ কার্ধ্য সাধন করিয়া গরিয়াছে-_-সেই জন্তই এখানে গ্ররকত 


বিভিন্বতা প্রয়োজন। 


ভারতে বিবেকানন্দ । ৩০৩ 


ধণ্মভাব এখনও জাগ্রত রহিক়্াছে। এখানে ইহ।ও ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
বিতিন্ন ধর্মে বিরোধ নিয়লিখিত কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । একজন মনে 
করিতেছে, সত্যের চাধি আমার নিকট, আর যে আমায় বিশ্বাস না করে, 
সে মুর্খ। অপর ব্যক্তি আবার মনে করিতেছে, ও ব্যক্তি কপটী, কারণ, তাহ! 
না হইলে সে আমার কথ শুনিত | 

সকল ব্যক্তিই এক ধর্মের অনুসরণ করুক, ইহাই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হইত, 
তবে এত বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি হইল কিরূপে 1? তোমরা কি সেই সর্ধশক্তি- 
মানের বিরুদ্ধে দাড়াইতে পার? সকলকে একধর্ম্া- 
বলম্বী করিবার জন্য অনেক প্রকার উদ্যোগ ও 
চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। 
এমন কি, তরবারিবলে সকলকে একধর্মীবলম্বী 
করিবার চেষ্টাও যেখানে হইয়াছে, ইতিহাস বলেন, সেখানে একবাড়ীতে 
দশটী ধর্ষের উৎপত্তি হইয়ীছে। সমগ্র জগতে একটী ধর্ম কখন থাকিতে 
পারে না । বিভিন্ন শক্তি মানবমনে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়। করিলে মানব 
চিন্তায় সমর্থ হয় | এই বিভিন্ন শঞ্জির ক্রিয়! প্রতিক্রিয়া না থাকিলে 
মান্তুষ চিত্ত করিতেই সমর্থ হইত না; এমন কি; সে মনুষ্যপদ্ববাচ্যই হইত 
লা। মন্‌ ধাতু হইতে মনুষ্য শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে-_মনুষ্য শবের অর্থ যনন- 
শীল। যখনই মানুষের মনুষ্যত্ব চলিয়! যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিস্তাশক্চিও 
চলিয়া ধায়, তখন তাহাতে আর একটা সাধারণ পণশডতে কোন প্রভেদ্দ থাঁকে 
না। তখন এনবপ ব্যক্তিকে দেখিয়া সকলেরই ঘ্বণার উদ্রেক হইবে। 
ঈশ্বর করুন, যেন ভারতের কখন এরূপ অবস্থা ন। হয়। 

অতএব মনুষ্যত্ব যাহাতে থাকে, তজ্জন্য এই একত্বের যধ্যে বহুত্বের 
প্রয়োজন । যতদিন এই বহুত্ব থাকিবে, ততদিনই জগতের অস্তিত্ব। 
অবশ্ত বহুত্ব ব! বিচিত্রতা বলিলে ইহা! বুঝায় ন! 
যে, উহার মধ্যে ছোট বড় আছে। যদি সকলেই 
সমানও হয়, ফ্থাপি এই বিচিত্রতা থাকিবার কোন বাঁধা নাই। সকল 
ধর্দেই ভাল তাল লোক আছে, এই কারণেই এ এ ধর্দ লোকের শ্রদ্ধা! 
আবুর্ঘণ করিয়া থাকে । স্ুতবাং কোন ধর্ত্বকেই ত্বণা কর] উচিত নয়। 

'এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে ধর্ম অন্যায় কার্যে পোষকতা করিয়া থাকে, 
সেই “ধর্দের প্রতিও কি সন্মান দেখাইতে হইবে ? অবশ্, ইহার উত্তর আর 





বিভিন্নত। না থাকিলে মানুষ 
চিস্তাশক্তির অভাবে পশু" 
তুল্য হুইয়া যাইবে। 


ধর্ম যেন আচারপুত হয়। 


২৬০৪ শিয়ালিকোঁটোছাধীজির বন্ত তা । 


"না? ব্যতীত কি হচ্চে পাতে? এইরূপ ধর্মকে যত শীঘ্র সম্ভব দুরীভূত 
করিতে পারা যায়, ততই ভাল ; কারণ, উহাতে লোকের অকল্যাণই 
হইয়া থাকে। নীতির উপরই যেন সকল ধর্মের ভিন্তি গ্রতিষ্ঠিত হয় আর 
আচারকে ষেন ধর্ম হইতেও উচ্চাসন প্রদান করা হয়। এখানে ইহাঁও 
বল! কর্তব্য ষে, আচার অর্থে বাহা ও আত্যন্তর উভয় প্রকার শুদ্ধি। জল 
এবং শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য বস্তসংযোগে শরীরের শুদ্ধিবিধান করা যাইতে পারে। 
আভ্যন্তর শুদ্ধি করিতে হইলে মিথ্যাভাষণ, সুরাপান ও অন্যান গঠিত 
কাধ্য গ্ররিত্যাগ করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে পরোপকার করিতে হইবে। 
শুদ্ধ মস্পান, চৌরধ্য, দ্যুতক্রীড়া, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি অসৎকার্ধ্য হইতে বিরত 
হইলে চলিবে না। খ্গুলি ত তোমার কর্তব্য। উহার জন্য তুমি 
কোন্রূগ প্রশংসার ভাগী হইতে পার না। নিজের প্রতি এই কর্তব্যগুলির 
সঙ্কে সন্ধে অপরেরও যাহাতে কল্য।ণ হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। 

এখানে আমি ভোজনের নিয়ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। তোজন 
্ঘদ্ধে গাচীন বিধি সমস্তই এক্ষণে লোপ পাইয়াছে--কেবল ইহা 
সঙ্গে খাইতে নাই, উহার সঙ্গে খাইতে নাই--এইরূপ একটী অস্পষ্ট 
ধারণা লোকের মধ্যে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। শত শত বর্ষ পূর্বে 
আহার সত্ন্ধে যে সকল সুন্দর নিয়ম ছিল, এক্ষণে তাহার তগ্রাবশেষ স্বরূপ 
এই স্পৃ্টাম্প ্ট বিচারমাত্র দেখিতে পাঁওযা যায়। শাস্ত্রে আহার সম্বথে 
ত্রিবিধ দোষ কথিত হইয়াছে । (১) জাতিদোষ--ষে সকল আহার্য্য বস্ত 
শ্বত/বতঃই অশুদ্ধ, যেমন পেঁয়াজ, লশুন প্রভৃতি, সেইগুলি খাইলে জাতিছুষ্ট 
থাদ্য খাওয়। হইল । এ সকল থাদ্য অধিক পরি- 
মাণে থাইলে কামরিপুর প্রাবল্য হয় এবং সে 
ব্যক্ষি ঈশ্বর ও মানবের চক্ষে দ্বণিত অসতৎকর্ম সকল করিতে থাকে । (২) আব- 
জন! কীটাদিপূর্ণ স্থানে আহার; ইহাকে নিমিত্রদোষ বলে । এই দোষ বর্জনের 
জন্য আহারের নিমিত্ত এমন স্থান নির্দিষ্ট করিতে হইবে, যেস্থান খুব পরিফ্ষার 
পরিচ্ছন্ন । (৩) আশ্রয়দোম_-অসংব্যক্তি কতৃক স্পষ্ট অন্ধ পরিত্যাগ 
করিতে হইবে; কারণ; এরূপ অন্ন ভোজন করিলে মনে. অপবিজ্রভাবেব 
আবির্ভাব হইয়! থাকে । ব্রাঙ্ণের সম্তান হইলেও যদ্দি সে ব্যক্তি লম্পট ও 
কুক্তিয়াসক্ত হয়, তবে তাহার হাতে খাওয়া! উচিত নয়। 

এখন এ সমস্তই চলিয়া গিয়াছে- এখন কেবল এইটুকুতে ঠেকিয়াছে যে, 


আহারের নিয়ম। 


ছ।রতে বিবেকানন্দ | ৩৫৫, 





আমাদের আপন। আপনি লোক ন! হইলে তাহার হাতে আর খাওয়া হইবে 
না-সে ব্যক্তি হাজার ক্ছানী ও উপযুক্ত লেক 

তীর চিপ হউক। মযবরাঁর দোকানে গেলে এই সকল নিয়ম 
যে কিব্নুপ উপেক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার প্রত্যক্ষ 

প্রমাণ গাঁবে। দেখিবে। মাছি সব চাঁরি দিকে ভন্‌ ভন্‌ করিয়া উড়ির] 
দোকানের সব জিনিষে বসিতেছে-_রাস্তার ধূল। উড়িয়া! মিঠাইয়ের উপর 
পড়িতেছে আর মর্রারপোরও কাপড়খ(না এমনি যে, চিম্টি কাটিলে ময়লা! 
উঠে। কেন, খরিদ্দারুরা সকলে মিলিয়া! বলুন না, দোকানে গ্রাসকেস ন! 
বসাইলে আমরা কেহ মিঠ।ই কিনিব না? এইন্প করিলে আর মাছি 
আসিয়া! খাবারের উপর বসিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে কলেরা ও অন্যান্য প্লেগের 
বীজ আনিতে পারিবে ন!। পুর্ণকালে লোকসংখ্যা অঙ্গ ছিল--তখন ষে 
সকল নিয়ম ছিল, তাঁহাঁতেই কাঁজ চলিয়া যাইত। এখন লে।কস*্খা। বাড়ি- 
যছে-অন্যান্ঠ অনেক প্রকার পরিবর্তনও ঘটিয়াছে। আমাদের এতদিন 
উৎ্ক্কষ্টতর বিধিব্যবস্থী প্রণয়ন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমর] ঈনতি ন 
করিয়] ক্রমশঃ অবনতই হইয়াছি। মম্থু বলিয়াছেন, জলে খুথু ফেলিও লা, 
আর আমরা করিতেছি কি? আমরা গন্য ময়লা স্লিতেছি। এই সকল 
বিবেউনা করিয়| স্পষ্টই প্রতীত্ত হয় যে, বাহশৌচের বিশেষ আঁবশাক। 
শান্নকারেরাও তাহ। জানিতেন। কিন্তু এখন তাহা সব চলিয়া গিয়।ছে। 
এট্ট কারণেই যদি কেহ আমাকে “হিন্দু কে এই প্রশ্ন করে. তবে আমাকে 
নিপাঁক্‌ হইয়া থ।কিতে হইবে, কারণ, আমি ত প্ররূত হিন্দু কাশাকে০ দেখিপশ্র 
পাই না। প্রকৃত হিন্দুর উচিত গু“সম্প॥ যখন কাতাকেন অখিল *,8 লা, 
তখন বাধ্য হইয়। যে আমার সহিত এক সঙ্ষে খয় অথব। অক? তর. 2 
করে তাহাঁকেই হিম্টু বলিয়া নির্দেশ করিতে হইবে। অতএধ « খছেষ, 
এখন কেবল এই স্পষ্টাস্প্‌ষ্ট বিচার বৃহিয়াছে, মন কলুষিত হইয়। গিয়।ছে, 
কে আসল জিনিসটাই ভুলিয়াছে। চোর, লম্পট, মাতাল, অতি ভয়।নক 
জেলখাঁটা আসামী-_ইহাপিগকে আমরা শ্বচ্ছন্বে জাতে লইব, কিন্ত ঘর্দি 
একজন ভাল লোক অপর জাতীয় একজন ভাল লোকের সঙ্গে বসিয়া খায় তবে 
সে তৎক্ষণাৎ জাতিচ্যুত হইবে--তাহার উদ্ধারের আর উপায় নাই। ইহাতেই 
আমাদের দেশে ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে। ন্ুুতরাং এইটী স্পষ্টরূপে জান! 
উচিত যে, পাপীর সংসর্দে পাঁপ এবং লাপুর সঙ্গে সাধুতা আসিয়া থাকে আর 


৩৯ 


৬৪ শিরালকোটে স্বামীজির বক্ত তা 





আলৎ সংসর্গ হুর. হইতে পরিহাপ্ন করাই বাহশৌচ। আত্যাপন্তর শুদ্ধি আগ 
কঠিন। আবশ্ঠক--লতা |দিতা, দরিদ্রসেবা এবং বিপন্ন ও অভাবশ্ীস্ত 
ব্যক্তিকে সাহাঁধা ক€%1। 

কিন্ত আমরা সচবাচর করিয়া থাকি কি? লোকে নিজের কোন কাজের 
জন্য কে'ন বড় লোকের বাড়ী গেল এবং তাহাকে গরিবনাহাজ (গরিবের বন্ধু) 
প্রসূতি উচ্চ উচ্চ বিশেষণে বিশেষিত করিল। কিন্তু কোন গরিব সে 
ঘড় লোকের বাটিতে আসিলে তিনি হয়ত তাহার গলায় ছুরি দিতে প্রস্তত। 
আত এব এরক্ধপ ধনী ব্যক্তিকে গরিবন1ভাঁজ বলিয়। সম্বোধন করা ত স্পষ্টতঃই 
মিথা। কথ।। আর ইহাতেই আমাদের মনকে মলিন করিয়। ফেলিতেছে। 
এই জন্যই শাস্ত্র সত্যই বলিঘাছেন, ষঙ্দি কোন ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষ ধব্বিয়া সত্য- 

ভাষণাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করেন, আর এই দ্বাদশ বর্ষ, 
কাল যদি তাহার মনে কখনও কুচিভ্তার উদ্রেক না 

হইয়া থাকে, তবে কাহার বাক্সিঙ্গি হইবে--তীাহার মুখ দিয়! যে কথা বাহির 
হইবে, তাহাই ফলিবে। সত্যতাষণের এমনই অমোথ শক্তি অর ধিনি 
নিজের অণ্তর বাহির উভয়ই শুদ্ধ করিয়।ছেন, তাহাবুই শুক্তিলাভ হইয়া 
থাকে। 

সবে ভক্তিরও এমনই মাতাক্ম্য যে, ভক্তি নিজেই মনকে অনেক পরিমাণে 
গুদ্ধ করিয়া দেয়। তুমি যে ধর্মেরই সম্বন্ধে বিচার করিয়। দেখনা, দেখিবে-_ 
সকল ধর্মেই ভক্তির প্রাধান্য আর সকল ধর্মেই বাহা ও আভ্যন্তপ্ন শোচের 
আবশ্তক | স্বীকার করিয়। থাকে । যদিও য়াহদী, যুসলমাঁন ও খ্রীষ্ীয়/নগণ 
বাহশেঁচের বাড়াবাড়ির বিরোধী, তথাপি তাহারা ও কোন না কোন ক্রপে কিছু 
না কিছু যাহ্যশৌচ অবলম্বন করিয়া থাকে-_তাহারা দেখিতে পায়, সর্বদাই 
কিছু ন! কিছু পরিমাণে বাহা শৌচের প্রয়োজন । 

য়াছুদীদের মধ্যে গুতিমীপুজা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু তথাপি তাহাদের একটী 
মন্দির ছিল এবং সেই মান্দরের ভিতর একটী বাকা রাখা হইত আব এ 
বাক্সে উপর ঈখরের আবাহন হইত। এঁবাঙ্সের উপর ছুইটী স্বর্গীয় দুতের 
মূর্তি রক্ষিত হইত। অনেক দিন হইল, য়াছদদীদের 
সেই প্রাচীন মন্দির নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিস্ত নুতন 
নুতন মন্দির গুপিও সেই প্রাচীন ধরণেই নির্মিত হইয়া থাকে আর এখন 
প্রীটায়ানদের মধ্যে এ বাঝে এক্ষণে ধর্ণপুম্তকসমূহ রাঁখা হয়। রোমান 


সভ্যবাদিত।। 


প্রন্িমাগুড] | 


সে 


ছারতে বিবেকানন্দ । নন 





ক্যাথ/লক ও গ্রীক শ্রীগীানদেধ ষধ্যে প্রতিষাপুজা অনেক পরিমাণে গ্রচলিজ। 
উহ্াবা যাঁশুর মুর্তি এবং তাহার পিতাঁম।তার প্রতিমূর্তি পূজা করিয়া থাকে । 
প্রোটেষ্টাপ্টদের মধ্যে প্রতিমাপুজ। নাই, কিন্তু তাহার।;ও ঈশ্বরকে বাক্তিবিশেষ 
রূপে উপাসনা করিয়। থাকে। পারসী ও ইরাণিদের মধ্যে অধিপুক্জা খুব 
প্রচশিত। যুনলমানগণ ভাল ভাল সাধু লোকের মুর্তি পুজা! করিয়। থাকেন 
আর প্রার্থণার সময়ে কাবার দিকে মুখ কিরান। এই সকল দেখিয়। বেধ হয 
যে, ধন্মপাধনের প্রথমাবস্থায় লোকের কিছু বন্ সহাঘতার প্রয়োজন হইয়। 
থাকে । যখন চিত্ত অনেকট। শুদ্ধ হইয়া আসে, তখন হুঙ্্াৎ হুশ'তর বিষয়- 
সমূহে ক্রমশঃ মন দেওয়া সম্ভব হইতে পারে । 
উত্তমে। ব্রহ্মপপ্ত!বে। ধ্য/নভাবস্ত মপামঃ। 
স্ততিজকপাইধষে। ভাবে বাহাপুজাধম।ধম। ॥ 

সর্বত্র বঙ্গদর্শন ইহাই সর্বে।ৎকৃই। ধ্যান মধ্যম, অতি ও জগ--অধ্ষ, 
এলং বাহ্পুজ। অধমাধম | 

কিন্ত এখানে এই কথাটি বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে যে, াহাপুজ! 
অধমাধন হইলেও উহাতে কোন পাপ নাই। সকলেরই উচিত--সে যাহা 
পারে, তাহাই কর।। বর্ধি তাহকে সেই পথ হইতে শিবৃষ্ কর] বায় তবে 
সে নিজের কলার জন্য অন্য কোনো উহা করিবে। এই হেতু ষে 
প্রতিমাপুজ। করিতেছে, তাহার নিন্দ। কর। উচিত নঘ। সে উন্নতির এ 
সোপানে পর্যন্ত আব্াহণ করিঘাছে, সুতরাং তাহার উহ। চাইই চাই। 
ষাহ।ব। সমর্থ তাহ।র। এ সকল ব্যক্তির চিত্তের অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্ট। 
ককন--তাহদের দ্বার। তাল কাজ করাইয়। লউন। কিন্তু বিবাদের 
প্রয়েজন কি? 

শান্্ু বলেন, ধতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহাদিতাঁৰ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যস্তই তক্তি 
সন্তব। পরাত লাভ হইলে আত্ম! দেহ হইতে পৃথক্‌ হইয়া যান । কখন 
কখন লোকে ধন বা পুত্রলাভের জন্য ঈশ্বরের 
উপাসনা করিধা থাকে । আর উপাসন। কবে 
বলিয়। তাহারা আপনাদ্িগকে ভাগবত বলিয়! পরিচয় দেয় | কিন্তু উহ 
ওকৃত ভক্তি নহে, তাহারাও যথার্থ ভাগবত নহে । যদি তাহারা শুনিতে পায়, 
অমুক স্থানে এক সাঁধু আসিয়াছে - নে তাবাকে সোণা করিতে পাবে, অমনি 
তাহ নিকট দলে দলে লোন ছুউতহথকে। ভগণি ভাছার। আপনাদিপকে 


৩*৮ শি্ালটোটে হ্বাঁমীজির বক্ত তা! 





ভাগ'ত বলিয়। পরিচয় দ্রিতে কুঠীত হয়ন;। আমরা ঈশ্বংকে উপাঁপন) 
করতেস্ছ -পুত্রনাভের জন্য) উত। ভক্তিপধবাচা নহে । আমর! ঈশ্বরকে উপা- 
সন। করিতেছি -পড়মানুষ হইবান জন্য; উহ| তক্তিপন্ববাচ্য নহে । আমরা 
ঈশ্বরকে উপাপন। করিতেছি -ন্বর্মশাভের জন্য; উহা শুক্ষিপদধাচায হইতে 
পারে ন|। এমন কি, বাদ কেহ নরকযন্ত্র! হইতে নিস্তার লাভেন জন্য তাহার 
উপাসন। করেন, তাহাকেও প্রকৃত ভক্তি বল! যাইপুত পাসে না] ত্য 
বা কাঁমনা হইতে কখন ভক্তি জন্মিতে পারে না। তিনিই গ্রঞ্ৃত 
ভাগবত, যিনি বলিতে পারেন,-- 


“ন ধনং ন জনং ন চস্ুন্দরীৎ কবিতাং বা'জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীথরে ভবতাতক্ত্রিঠৈতুকা তবয়ি | 


হে জগধাশ্বর, আমি ধন, জন, পরম|সুন্বরী স্ত্রী গথব। পাপ্তিত্য কিছুই 
কামন। করি না। হে ঈশ্বর, জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহৈতু শী 
ভক্তিথাকে। 
যখন এই অবস্থা লাঁত হয়, যখন মানতষ সশবস্ততে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরে 
সযুদব দর্শন করে তখনই সে পুর্ণ ভক্তি সাঁভ করে। তথনই সে আনক্ত্তস্ব 
পর্য্যন্ত সন বস্তুহহ শিকুক্ষে দেখিতে পাম, তপনই সে প্রাণে 
প্রাণে বুঝিতে পাবে, ইাখর ব্যতাত মার কিছুই নই, তখনই, কেবল ভখনই 
সে আগশাকে হানের হান জানিতা প্রত ভক্তের দু্তে ভতগবাদ্‌কে 
উপাসনা কতর। তাহাব ৩খন অর বাথ অন্ুষ্ঠ।নাপি এবং তীর্থ ভ্রমণাদিব 
গ্রন্ভি থাকে নাঃ সে গ্রভোক মানবক্টেই যণার্গ দেবনান্দির স্বাপ 
বিবেচন! করে। | 
অ।মাদের শাস্ত্রে তত্তি নানাবপে বণিভ হষ্উরাছে, কিন্ত যতদিন না 
আমাদের প্র।ণে ভাক্তগাডের জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা জ।শিতেছে, তভদিন 
আমরা উহ।র কে।নটাঃই প্রকৃত তত্ব যথা্থরূপে 
শ'ক্োত ভক্তির অদস্থাছ্ছেদ ভাদয়্গম করিতে সক্ষম হই নাঁ। ছুষ্টাত্তপবক্প 
ও উদার প্রকৃত ত'ৎপণ1 দেখ, আমরা ঈশ্বরকে আমাদের পিতা বদি 
থাঁক। কেন ভাঞছাকে গিত। বলিব ? পিতা শব্দে সস্রাচর যাহ! বুঝায়, 
উহ। কখনই জীবের সন্বন্ধে বাবএত হইতে পালে ন।। উখরকে মাতা বলাতে 
শু আপ । কিন্ত বধি আমল। এ দুইটা শঙ্দের পন ভাতপধ্য আগো9ন। 


ফারতে বোবেকনম্দ। ৩০৯ 





করি, তবে দেখিব, শ্রী দুইটী শব্দে যথাথই সাথধতা অ!ছে। এ দুইটা 
শব্ধ পত্যন্ত তলব!স। ₹চক--গনত ভগপত উশ্বলকে প্রাণে হাণে ভানল সেন 
এ ভ।লবাপ। হইতেই ই ছুট শব্দ নিস্যেত হইয়াছে । রাসগালায় 
রাধাসফ্চের উপাখা।ন অলোটচনা কর । প্র উপাখ্যানে কেবল ভক্দের 
প্রন্নত তাব ব্যক্ত হইযাদ্বে সংগীতে আর কোন মই নল নানীর 
পরস্পর গ্রেষ হইত আধব শহে। যেখানে এইপাপ ভানণাস। হয়, সেখনে 
কোন ভয় থাকে ন।, কোন্‌ বাপন| থাকে লন, আর কে ন আগা থাক ন।-- 
কেবল এক অচ্ছেদো বন্ধন উভয়কে শুন্মা কটি রাখে । পিতাম।তার তি 
সন্ত।নের ঘে ভাপবাস।, সে ভলবাস। ভর মিখিভ কালণ, তাহাতে হাহ)দের 
প্রতি হদ্ধার তাপ থাকে । ঈণ“র কিছু স্থ কণিথা থাকুন ব। নই থাকুন, তিনি 
আমাদের বক্ষাড। হউন ব। নাই হউন, এ সকল জ্ানিয়। ভমাদের কি লাভ? 
তিনি আমাদের প্রাণের ভ্রিমভম আরাপ্য দেবতা] সুভশ|ং* সকল বিষয়ছ।ডির। 
দিথ। আমানের তাহাকে উপা।াস্ন। কর।ঢাই | “খন মানুষের সকশ বাগনা। । পিয়। 
বায়, যখন সে অন্য কোন বিষয়ের চিত্ত। কলে না, ঘখন সে ঈগরের জন্য 
উম্মত হয় তখন মানব ভগবানকে যথাথভাবে ভ।লপাসর। থাতে। সালে 
প্রেমিক যেমন তাভাপ প্রেমাস্পদকে ভালব।শিষ্প। খানে, এইরূপ ভাবে আঁ 
দিগকে ভগবানকে ভ।ললাসতে হইবে ॥ করুণ স্ব ঈবা বাধ। ওহাব 
প্রেম উন্মত্ত | যে সকন গ্রন্থে বাধ-ককন্চেণ উপ।বান আহে সেই সকল 
ও পাঁডু কু, তাপ গর ৫ঝিবে- কিন্ত ঈখরুকে ভ[।ব পাতি হবে| 
কিন্তু এ অপুর্গ্রেমের তত কে বুবিবে?গ আনেক ব্যছেআছে খাহদেন 
অন্গরের অশ্স্তলটা পর্যন্ত পাপে পুথ- তাহা গাপভ্রভ! ব। গতি কাহাকে 
বনে, জানে ন।। তাহাবা কি এই সব তত্ব বুবিণে 9? তাহাপ। কোন মতেই 
এ সকল তন্ন ধুঝিতুত পাপিপে ন।। যখন লোকে মন হইতে সমুদ্র অসৎ 
ম্ত। দুর করিব দিয়। নিঞ্ল পণিব্রতার খাবু সেবন কবে থাকে তখন 
তাহারা ঘৃখ হইনেও শান্্েধ অতি জটল ভাষার ও হস্ত ছেদ করিতে 
সমথ” হয়। ধিল্ত এপ লোক সাধে করজন -কর়জনের এজপ হওয়! 
সম্ভব ? 

এমুন কেন ধর্ম নই, বাহ! জসংলেোকে কলুষত ন। করিতে পারে। 
ছ[নমার্পের জোহাই শ্য়ি। লেক অনারমেই ললিতে পাপ, আত্। যখন দেহ 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথন তখন দেহ বাহাহ রুকু না কেন আবম, তার্হাতে 


৩১% শিরালকোটে স্বামীজির বস্তু তা । 


কখনইধলিগ্তড হন ন।। বর্দি লোকে যথাথভাবে 
ধন্মের অনুসরণ করিত, তবে কি হিন্দু কি যুস্লমান 
কি ীত্রিমান_যে কোন ধর্মীবঙ্ম্বী লোকই হউক 
না, সকলেই পবিত্রতার তবতারশ্ব্নূপ হইত। 
কিন্তু প্রকৃতি মন্দ হলে লোকে মন্দ হইয়া থাঁকে--ইহা অস্বীকার করিবার 
যো নাই। কিন্তু সকল ধর্মই অসাধুলৌকের সংখ্যা যথেষ্ট হইলেও কতক 
গুলি ব্যক্তি এমন আছেন, ষীহাধা ঈশ্বরের নাম শুনিলেষ উন্মস্ত হন--ঈীশ্বরের 
গুণগ।ন কীর্তন করিতে করিতে ফাহাদের চক্ষুতে প্রেখাশ্রর আবির্ভাব হয়। 
এরূপ লোকই যথাথ“ভর্ত | 

সংসারী লোক্ষ ঈখরকে প্রভু ও নিজেকে তাহার নগদ। মুটে স্বরূপ 
জান করে। সে বলে, ধন্য পিঠ, আজ আবার ছুপয়স। দিয়াছ -তক্জ্ 
তোমায় ধন্যবাদ দিতেছি । এইরূপই কেহ বলে” ঈখর। আমাদেন্ধ ভয়ণ- 
পোষণের জন্য আমাদিগকে আগর্্য প্রদান কর | কেহ বগে - হে প্রন্যো.অমুক 
অমুক কাঁরপে আমি তোমার প্রতি বড়ই কৃতঙ্গ হইতেছি, ইত্যাদি । এইবূপ 
ভাবসমৃহ একেবারে পরিতাগ কর। শাস্ত্র বলেন, জগতে একমাত্র অ(কর্ষনী 
শক্তি রহিয়াছে-সপেই আর্মযী শর্রির বশে 
স্্য চন্দ্র এবং অন্ত'ন্ত সকলই বি্চিবণ কঙ্সিতেছে। 
নেই আকর্ষধীশক্তি ঈথর । এই জগতে সকপবণ্ত_-তালমন্দ যাহকিছু সব 
ঈ্বরাভিমুখে চলিতেছে । আমাঞ্ধের শরীরের মধ্যে যাহ। কিছু ঘটতেছে, 
ভালই হক, মন্দই হউক, সবই তাহার দিকে লইয়। যাইতেছে । একজন 
অব একজনকে কোন স্বাথের জন্য ভাল বাসিতেছে। ঘযাহাই হউক, নিজের 
জন্যই হউক আর অপরের জন্যই হউক, তাঁসবাঁসাই উহাদের সকলেরই মূল 
অভ্িপন্ধি। ভালই হউক, মন্দ হউক, তাঁলবাসাই সকলের প্রেরক । যদি 
পিজ্ঞাসা করা যার, ঈশ্বর কি, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঈশ্বর প্রেমের 
অবভীরস্ব্প। সকলের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ, অনাদি, অনন্ত, ঈশ্বর প্রত্যেক 
বন্কতে বিগ্ভখান বহিয়াছেন। তাহাকে লাজ করিবার জন্য কোন বিশেষ 
সাধনপ্রণ।লী তিনি চাঁন ন।। লোকে জ্ঞাতসারে বা অঞ্জাতভাবে তাহার 
দিকে চলিয়াছে । কোন রমণী যে তাহার স্বামীকে ভালব।সে, সে জানেন! যে, 
তাহার স্বামীর মধ্যে সেই মহা আকর্ষনী শক্তি রহিয়াছে-_তাছাই*তাহাকে 
তাঞ্ধীর ন্বাদীর দিকে টানিতেছে | আমাদের চাই ক্ববেগ এই প্রেমের 


ধর্দমমত্রই ভাস, ফেব তত্ব 
দ্ধখাবসন্ী অসৎ লোকের 
দ্বারাই উহা কলুষিত হয়। 


ঈঞ্নন পরম প্রেম ন্বফপ। 


ভরতে বিবেকানন্দ | ৩১১ 
০১০০১ 


ঈত্বর। ন্য্তজিন আমর! ঠাহাকে অষ্টা পাত। আদি মনে করি, ততদিন জাহার 
বাহ্ৃপূজার প্রয়োজন হইয়া থাকে, কিন্তু যখন এ সকল ভাবনা পরিতাণগ 
করিয়! তাহাকে প্রেমের অবতারস্বপ্নপ চিত্ত করি এবং সকল বস্ততে তাহাকে 
এবং তাহাতে সকল অবলেকন এরি, তখনই আমর! স্থায়ী তক্তি লাও 
করিয়া থাকি। 


নারি এসএস 


শিয়ালকোটে স্বামীজির নিকট অনেক প্রকার লোক আঙসিত। একদিন 
গার্বত্যপ্রদেশ হইতে ২ জন সাধুনী স্বামীজিকে দর্শন করিতে আসলেন । 
উাহাদিগ্রকে দেখিয়! স্বামীজির একটা বালিক। বিদ্যালয় স্থাপনের প্রবল 
ইচ্ছ! হইল এবং তিনি শিয়ালকোটবাপীকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করাইলেন। 
সকলেই আগ্রহের সহিত উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং উহার বন্দোবস্ত 
করিবার জন্য উপযুক্ত লোকগণেরছ্বার| একটী কমিটিও গঠত হইল। 
এইসলে ইহাঁও বলা আবশ্তক যে, স্বামীজি ব'লকবালিকাগণের প্রাথমিক 
শিক্ষ। রমণী শিক্ষয়িত্রীগণের দ্বার! হয়, ইহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন আর 
ষেকোন উপায়ে মঠ্লাগণ এই কার্য্যর উপঘুক্ত হন, তাহারই আদর করিতে 
প্রস্তুত ছিলেন তাহার আরও বিশ্বাস ছিল যে, এই উপায়ই হিন্দু বিধবাগণের 
গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্তা মীমাংসিত হইবে । 


লাহোর। 


€ই নবেঘ্বর স্বামীজি লঙ্গি্ণসহ শিয়ালকোট হইতে ক্পরাহু হান্টার 
সময় লাহোরে উপস্থিত হইলেন। স্বাণীয় সনাতন সভা ষ্টেশনে আসিয়। 
তাহার অভ্যথনা করিল । রাজ। ধ্যানসিংহের ছাবেলিটী লাহোরের মধ্যে । এই 
হাবেলিতেই বক্তৃতা শুনিবার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের স্থান হয়। 
হ্বামীজির শুভাগমন হইল। তথায় আসিয়। সমাগত দ্শকমণ্ডলীকে অনেক 
উপদেশ দিলেন । পশ্চাৎ ভোজনাস্তে টিবিউনের তদ্দাশীস্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
শগেন্দ্রনাথ গুণ্ডের বাট়ীতে গিয়! রাত্রি অবস্থান করিলেন। 

আধ্যসমাজও স্বামীজিকে অত্যথন।র ক্রটি করিলেন না । দয়ানন্ব 
এঙ্গলো-বেদিক্ক. কলেজের অধ্যক্ষ লাল! হংসরাজ প্রতৃত্তি বড় বড় 


৬৬২ লাহে'র। 


৯ 


ছর্য)পমাজিগণ সর্বদা আুপিয়। তাহার সহিত না"ন্ধপ চচ্চ1 করিতেন! 
আর্চযসম।ছীরা বেদকে বিশেষতঃ বেদের সংহিভাভাগকে একমাত্র প্রামাণ্য 
বণিরা স্বকাণ করেন আর ইহাও বপেন-যে বেদের ব্যাখঠ। এক প্রকার 
হইতে পারে। স্বামাজিরমত শিল্তু বেদের উপনিশবদভাগই বিশেষ প্রামাণ্য 
_ এবং এ উপদ্যিদের ব্যথ্য]- অদৈতবাদী, বিশিষ্টাপৈতবাহী, দ্বৈতবাদী 
প্রভৃতি সলগকার বা।দগণ গাঁপনাপন ইচ্ছাঙ্গবারী করিতে পারেন । ইহাতে 
কেন হানি না", বরং ইহাতে উননতিই হইয়। াকে-_কারণঃ মানুষকে জোবু 
করিরা কেন একটা তাধ না দিয়। তাহাধ গ্রক্কতি অনুযায়ী উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইত দিলে বিগ ভাহার উন্নতি খুণ পীরেধীবে হয় তথাপি সেই উন্নতি 
পাক হহয়। খাকে। বণি বল। যার, হুইটী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতই কিন্ধূপে 
এক সময়ে সত্য হইতে পারে, তাহার উত্তর এই যে, মানুষের আধ্যাঞ্্রিক 
অবস্থার উন্নতির তাবভম্যান্ুপারে প্র উভয়ই সত্য হইতে পারে। 

আধ্যসমাজীদের ঈশ্বরসমন্ধীয় ধারণ। বঙ্গদেশীয় ভাক্গবমাজের ঈশবর- 
ধারণার তুল্য। তাহারা বলেন, ঈখর নিরাকার, সর্বজ্ঞ, সরশঞ্িমান্, 
দয়াময়, প্রেমময়, আনন্দময় | তাঁগর] অদ্বৈতবাদীর নিগুণ ত্রঙ্গও বুঝিতে 
গাঁরেন না এব বুক্তিপুজকের ও প্রত উদ্দেপ্ত তাহাদের স্দ্বঙ্গম হয় না। এই 
কাখণে ঠাহার। অধৈভবাদ ও মৃষ্টিপৃঙ্জার ঘোর শিবোধী , স্বামীজি অকাট্য 
যুক্তিজাল প্রয়োগ কচিয়।! আর্ধানমাজীপদিগকে বিজয় ও জ্ঞানের দৃষ্টতে 
অদ্বৈতবাদ বাতীত আর বোন মৃত টিকিতে পরে না) ইহা বেশ করিয়। 
বুঝাইতে লাশিলেন। তার পর দেখাইলেন-- নিরাকার অথচ ধগুপ ঈখব্রের 
ধাবণা--আমাদের মন এবং তজ্জাত কল্পন। শি র সহায়ত। ব্যতীত হইতে 
পারে না। আর যদি আমাদের অক্ষমত। বশতঃ আমরা পরনাশঞ্চিরই 
সহায়তা গ্রহণ করিলাম তখন যাহার। আরও নিয় অধিকারী, তাহারা ঘি 
ইঞ্দ্রিয়ের সাহাধ্যে প্রতিমাদি দেখিয়া ঈশ্বধোপলব্ধি সহজে কবিতে পারে, তবে 
তে!মা তাহাকে বাধ দিবার কি প্রয়োজন আছে? তুমি শ্রেঠ অধিকারী 
হও, তে।মার নিজ ব্সতিপ্রায় মত সাধনা কর -কিন্তু অপর ছুর্দল ভ্রাতাকে 
বাধা দাও কেন? আর তুমি আপন।কে যতদূর জ্ঞানী মনে করিতেছ,বাস্তবিক 
তুমি ততদূর জ্ঞানী নহ-তোম! অপেক্ষা উচ্চতর ভাবের ভাবুক আছে । 
এইরূপ ননাবিধ উপদেশের দ্বারা স্বামীজি আঘ$সমদের গেড়ামী দুষ 
করিব।র জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। 





ভারতে [বিবেকানন্দ ১৬ 





প্রায় প্রত্যহ প্রাতে ২ ঘণ্টা ও অপরাছেও জায় ,1* ঘণ্টা ধ্যামসিংহের্‌ 
হাবেলিতে সমাগত প্রায় ১৫১1২** পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণের 
সহিত এতদ্রপ নানাবিধ চর্ছা হইত। এতথ্যতীত স্বামীজির আবাস স্থান 
নগেন গুপ্তের বাটীতেও অনেক গ্লোকের সমাগম হইত। একদিন নগেন্‌ 
গুপ্তের বাটীতে হংসরাঁজের সহিত কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজি নিয়লিখিত ভাব ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন । হংসরাজ আর্ধ্যসমাজের মত-_বেদের এক প্রকার অর্থই 
সঙ্গত হইতে পারে_-লমর্থন করিতেছিলেন। স্বামীজি নানাবিধ যুক্তিজাল 
প্রয়োগ করিয়া অধিকারিবিশেষে সম্পূর্ণ বিপরীত বিভিন্ন ব্যাখ্যা অবলম্বনে 
উন্নতিপথে অগ্রসর হওয়াই যে শ্রেয়ঃ, ইহ! বুঝাইতেছিলেন__হংসরাঁজও 
বিপরীত যুক্তিসমূহ প্রয়োগ করিয়া উহা গুনের চেষ্টা করিতেছেন- অবশেষে 
স্বামীজি বলিয়া উঠিলেন, লালাজি আপনার! যে বিষয় লইয়া এত আগ্রহ 
প্রকাশ করিতেছেন, তাহাকে আমি চ৪08661520 বা গৌড়ামি আখ্যা দিয়] 
খাকি। সম্প্দায়ের সত্বর বিস্ততিসাধনে যে ইহা বিশেষ সহায়তা করে, 
তাহাও আমি জানি। আর শাস্ত্রের গোঁড়ামি অপেক্ষা মানুষের (বাস্তি 
বিশেষকে অবতার বলিয়! আর তাহার আশ্রয় লইলেই মুক্তি-_-এইন্প গ্রচার) 
গেোড়ামি ছারা আরও অন্ভুতরূপে ও অতি শীঘ্র সম্পৃদায়ের বিস্তুতি হয়, 
ইহাও আমার বিলক্ষণ জানা! আছে । আর আমার হস্তে সেই শক্তিও আছো 
আমার গুরু রাঁমকুষ্খ পরমহংসকে ঈশ্বরাবতাররূপে প্রচার করিতে আমার 
অন্যান্ গুরুতাইগণ সকলেই বদ্ধপরিকর, একমাত্র আমি ধ্রূপ প্রচারের 
বিরোধী। কারণ আমার দুঢবিশ্বাস_যাস্যকে তাহার নিজ বিশ্বাস ও 
ধারণামুযায়ী ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে দিলে, যদিও অতি ধীরে ধীরে এই 
উন্নতি হয়, কিন্ত এই উন্নতি পাঁকা হইয়া থাকে । যাহা! হউক, আমি চার 
বংসর অন্ততঃ এইরূপ উদার ভিত্তির উপর দণগ্ায়ষাঁন হইয়া প্রচার করিব! 
ধদ্ি ইহাতে কোন ফল না হয় ফেল হইবে বলিয়া যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস) 
তবে আমিও গৌড়ামি প্রচার করিব। 

এইস্থানে প্রসঙগক্রমে স্বামীজির সন্বন্ধীয় ছুই একটা ক্ষুত্র ঘটন! বিবৃত করিতে 
ঈই। যদিও ধরগুলি কোন বৃহৎ ব্যাপার নহে, তথাপি সকলেই জানেন, 
কু ক্ষ ঘটনায় মহাপুরুষগণের প্রকৃত যহত বুঝ বায়। স্বামীজির জনৈক 
শিষ্য ধিনি এই সময় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তিনি এই ঘটনাগুলি বিবৃত 
করিয়াছেন । 


টি পঙ্জাষ গু কাশীর 1 


হিউিিটিটিরিনিনিনাতর রিয়া উটিলিরিাড রিট রিট 

খামীন্ধি তাঁহার জনৈক সঙ্গীর নিকট অনেকক্ষণ ধরি ফোন ব্যক্তি খুখ 
প্রশংসা ফরিতেছিলেন $ তাহার সঙ্গী হঠাৎ বলিয়। উঠিলেদ, কিছ সে ব্যাক্তি; 
'্বামীজি, আপনাকে যানে মা শ্বাধীজি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, তাল:লোৌক হইতে 
হইলে যে আমায় যানিতে হইবে, ইহার যানে কি? সঙ্গীটা নিতান্ত অপ্রতিভ 
হইলেন । 

ওই সময় লাহোে গ্রেট ইঙ্ডিয়াম সার্কাস আপিয়াছে। এক ধিদ ফোন 
কার্য্যোপলক্ষে উহার অন্ততম গ্বত্বাধিকাবী বাবু মতিলাল বসু আসিয়াছেন। 
স্বাযধীজি দেখিয়াই চিনিলেন, তীহ!র ধাল্যবন্ধু। অন্নি তিনি নিতান্ত আত্মীয়ের 
স্তায় খোলাখুলি ভাবে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। বাল্যকালে ই'হার। এক 
বখড়াম্ম ব্যায়াম করিতেন। মতিবাবু তাহার বাল্যসঙগীর অপূর্র্ব তেজ, প্রতিভা 
ও শক্িপ্রদীপ্ত যুখমণ্ডল দেখিয়া খেন ঝলসিয়! গেলেন--ন্বামীজি যতই তাহার 
সহিত আপনার যত ব্যবহার ও তদঙ্গুক্পপ করথাবার্তী কহিবার চেষ্টা করিতে- 
হেন, তিমিও ধেন ততদুর সন্কুচিত হইয়া াইতেছেন। শেষে অনেকটা 
সাহস সংগ্রহ করিয়া মতিবাবু স্বামীজিকে সন্থোধিয়া অতি দীনত্বরে বলিলেন, 
“ভাই, তোমায় এখন কি বলে ডাকব?” শ্বামীঞ্জি অতিশয় মেহপূর্ণ কবরে 
বলিলেন,_-হাঁরে মতি, তুই কি পাগল হয়েছিস্‌ নাকি £ আখিকি হয়েছি 
আমিও সেই নরেন, তুইও সেই মতি ।? শ্বামীজি এন্সপ ভাঁবে কথাগুশি 
বলিলেন যে, মতি ধাঁবুর সমুদয় সঞ্ষোচ দূঝ হইয়া! গেল। 

স্বামীজি লাহোরে ১০১১ দিন মাত্র ছিলেন। ধ্যানসিংহের হাবেলিতে 
প্রথম দিনের বন্ত তার আয়োজন হয় । বিষয় ছিল-আমাদের সমস্যাসমূহ 
(৩ 70016) 69075 89) কিন্তু স্বামীজি বক্তত1 করিবেন শুমিয়া এত 
অধিক লোকসমাগম হইল যে হলের তিতর বক্ততা হওয়া অসম্ভব ব্যাপার 
হইয়া দাড়াইল। পরিশেষে ফাকায় বক্তৃত। হওয়া স্থির হইল। কিন্তু জোকেছ 
গোঁলমালের দরুখ দ্বামীজি যতদুর সাধ্য উচ্চৈন্বরে বক্তৃতা করিকাও সতায় 
নিস্তব্ধতা আনয়নে সঙ্গম হইলেন না। সেই জন্ত প্রায় দেড় ঘণ্টা? বন্কৃতার 
পর সভা তঙ্গ করা হইল। বক্তার বিষয় যাহা ছিল, তাহা সমুদয় বিত্ত করা 
হয় মাই) এইজন্য ইহা “হিল্দুধর্শের লাধারণ তিভি? (09200735583 ০1 বুনি 
10832) লামে প্রকাশিত হয়। আমরাও উহ উ নামে প্রকাশিত করিলাম । 

'ক্তি' নাঘক দ্বিতীয়. বন্ত.তাটা যতিধাবুর সার্কাস প্রাঙ্গণে হইয়াছিল 
আমরা এইবভ্ততার সম্পূর্ণ রিপোটসংগ্রহ করিতে পারি নাই। বস 
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সম্পূর্থ হইতে না হইতে স্বামী ফোন কারণে বন্ধ তা] বন্ষ করেন। ুতয়াং* 
ইঞ্গাতে ভকির উচ্ছাসের নিত্তত ব্যাখ্যা করিবার ব্ববকাশ পাল দাই। মা? 
হউক, স্বাধীজি এই বড় তার গ্রসঙ্গক্রমে বলেন--“লকলের পক্ষে উৎকৃষ্ট ধরব 
এই--যাহার যাহা পাধ্য, তদস্থপারে রাস্তায় বাহির হুইয়। একটী, দুইটী, ছয়টী, 
ঘরটি বতগুলি পারে ক্ষুধার্ত নারাম্মণকে বাড়ীতে লইয়া আসিয়া খাওয়ান, 
পরাঁণ--এক কথায় লোকে প্রতিয়ার ঘেরূপভাবে পুজা করিয়া! থাকে, সেইক্পপ 
সর্ধবিধ উপায়ে তাহাকে পুজা কর! । যানুষই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির, শুতয়াং 
মানুষে ঈশ্বরোপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসন।_-আর ইহাও স্মরণ বখা কর্তব্য ষে, 
এ নকল স্থলে দাতা অপেক্ষ। গ্রহীতার আসন শ্রেষ্ঠ, কারণ, সেই সময়ের জন্ত 
সে সাক্ষাৎ নারায়ণন্ববপ। শ্বামীজি আরও বলেন, তিনি অনেক দেশে দান 
ধর্মের অনুষ্ঠান দেখিয়াছেন, কিস্ত যে তাবে এ দানধর্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, 
তাহাই উহার অসাফল্যের কারণ । “ওরে বেচী, এই নে, ঘা--পালা। যতক্ষণ 
পর্য্যস্ত ধান করিয়া নাম ঘশ লাতের বাসন! থাকে, সে দবানকে দানই বলা 
যাইতে পাবে না। 

যাহা হউক, লাহোব্রবাসিগণ স্বাম্ীজির এই ছুই বক্ততায় তৃপ্ত হইতে না! 
গারিয়। ধ্যানসিংহেন্ন হাবেলীতে তৃতীয় বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিলেন। এবারে 
সভায় গোলমাল না হয়, এজন্য বিন! মূল্যে টিকিট বিতরণের বন্দোবস্ত হইল 
এবং লোকের বসিবার জন্য চেয়ার প্রভৃতিরও সুবন্দোবস্ত হইল। লাহোরের 
সমুদয় শিক্ষিত ভদ্রলৌকগণই সতায় আগমন করিয়্াছিলেন। এই সুদীর্ঘ 
সারগর্ভ বক্ততাটী প্রায় ২॥ ঘণ্ট। ধরিয়! হয় । সকলেই শেষ পর্য্যন্ত আগ্রহের 
সহিত ইছা শ্রবণ করেন। জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি বোঙ্গালী) এই বক্ত ত! 
শুনিবার পর বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন ই], এই-ককুতত 
এছাঁপ-আঁছে। ইহাই লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ “বেদান্ত” বক্ততা। আর এক 
দিন ম্বামীজি লাহোরের অনেকগুলি যুবককে লইয়। একচী সভা স্থাপন কত্ি- 
লেন। সভা স্থাপনের পূর্নে ম্বামীজ্গি অতি বিশদভাঁবায় তাহাদিগকে বুঝাইয় 
দিলেন, কিরূপ ভাবে তাহার। তাহাদের প্রতিবেশীর কল্যাণ সাধনে সমর্থ 
সতাটী সম্পূর্ণ অসাম্প দায়িকভাবের হইল--অপরাহ্ছে পড়ান্তনা হইতে অবকাশ 
পাইবার শর গঘুবকগণকে 'দরিদ্রনারায়ণ'গণের সেব। করিতে হইতে যাহাকে 
১. টি ঠ পান পীড়িত ব্যক্তি ওবধ পায়, অশিক্ষিত ব্যক্কি শিক্ষ। পান, 
ৃ াজাবে.এইরূপ কাধ্য করিয়। ফাইবার চেষ্টাই মভার উদ্দেগ্ঠ হইল । 
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আর্য্যসযাজীর। পিতৃপুরুষের শ্রান্ধের আরহ্যকতা স্বীকার করেন না? 
সনাতন সভার সত্যের] এই কারণে হ্বামীজিকে 'শ্রান্ধ' বিষন্কে একটী বক্ত তা 
দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নানা কারণে শ্বামীজির 
এ বিষয়ে বক্ত ত। দিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সনাতন সভার কর্তৃপক্ষগশের 
সনির্ধন্ধ অনুরোধে অবশেষে অনিচ্ছাক্রমে সম্মত হইলেন। এই দিন পঞ্জাবিগণ 
অধুরও স্থির করিয়াছিল যে, ম্বামীজিকে লইয়। নগরসংকীর্তন করিবে । 
পঞ্জাবীদের সংকল্প ছিল ষে, শ্বামীজিকে তাগ্রামে চড়াইয়। সম্বীর্তনের সঙ্গে 
সহর প্রদক্ষিণ করাইবে। স্বামীজি তাঞ্জামে চডিতে স্বীকৃত হন নাই, কিন্ত 
নগরসক্ীর্ভনে তাহার ইচ্ছা ছিল। তিনি সঙ্গীগণের নিকট বলিয়াছিলেনঃ 
পঞ্জাবীগণ সাধারণতঃ বড় শুষ্ক-_যদি এইরূপ সক্কীর্তনের ছ্বারা তাহাদের মধ্যে 
কিছু ভক্তি প্রবেশ করে, এই জন্য স্বামীজি সন্কীর্ভনে যোগ দিতে ইচ্ছুক 
ছিলেন এবং বাঙ্গালিগণকে নিশান প্রভৃতির আধোজন ভাল করিয়া করিতে 
বলিয়াছিলেন। যাহা! হউক স্বামীজি সঙ্গিগণ সহ লাহোরের মিউজিয়মে 
বেড়াইয়! ধ্যানসিংহের হানেলিতে উপঞ্িত হইয়া দেখিলেন, বিস্তর লোক 
সমবেত হইয়াছে, কিন্তু সন্বীর্ভনের উদ্যোক্তগণ নাই। পরম্পরায় শুনা গেল, 
লাহোর সহরের মধ্যে একখানি মাত্র খোল ছিল--তাহাও ব্যবহারাভাবে 
এতদিন অমনি পডিয়! খারাপ হইতেছিল। তাহাতে এক ঘা ট|টি দিবামাত্র 
উহা ফপিয়া গিয়াছে । সক্কীর্ভন না হওয়াতে 'শ্রাদ্ধস্বন্ধে বক্ত,তাঁও স্বমীঙ্ি 
দিলেন না। সমবেত লোকগণের মধ্যে গিয়া! জানাইলেন, আজ আর বক্ত.তা 
হইবে না। কদ্দেকজন ব্যক্তি স্বামীজির বাসস্থান পর্্যস্ত গিয়! শ্রাদ্ধসন্বন্ধে 
শ্বামীভির সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করিলেন । স্বামীজিও শ্রাদ্ধেন যুক্তিযুক্ততা 
কুঝাইয়া দিলেন । 

আর এক দিন অপবান্ছে একটী [7৮০7)106 [81 হইয়া লাহোরের 
মান্তগণ্য লোকগণের সহিত স্বামীজির পরিচয় করাইয়া! দেওয়া হইল। লাহে" 
রের চিফ জঙ্টিশ প্রতুলচন্্র চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য অনেক বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী 
ভদ্রলোক স্বামীজিকে ও তাহার সঙ্গিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়। খাওয়াইতে লাগি- 
লেন। সেই সকল স্থানেই নানাবিধ চচ্চণ হইত অনেক প্রধান প্রধান 
ধ্যক্তি স্বামীজিন নিকট গুগুভাবে সাধনাদি শিক্ষা করিলেনা লাহোরের 
নিফটবর্তা মিয়ানমীবে অনেক বাঙ্গালী কমিসেরিয়েটের কার্যোপলক্ষে বাস 
ক্ষরেন। শ্বামী্জি এক দিন নিমন্ত্রিত হইয়! তথায় গমন করিলেন । নানাধিধ 
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ফল মূল মিষ্টান্নাদি হারা তাহারা শ্বামীজি ও তাহার সঙ্গিগণকে জলযোগ 
করাইলেন। তাহারা স্বাধীজির মধুর অথচ শিক্ষাগ্রর উপদেশাবপি গুনিয়া” 
পরম সন্তোষ লাভ করিলেন । 

লাহোরের শিখ সম্প্রদায় একটা দেশের পরম কল্যাণকর অনুষ্ঠানে বন্ধ, 
পত্িকর হইয়া “শুদ্ধিসভা নামক সভাস্থাপন কবিয়াছেন। যে সকল শিখ 
কোন কারণে মুসলমাঁন ধর্দ অবলম্বন করিয়ছে, তাহার দি অচ্ুতপ্ত 
হইয়! পুনর্ধার শিখ হইবার প্রার্থন। করে এবং মোহবশতঃ সে একপ ধর্ম" 
স্তর গ্রহণন্ধপ অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল ইহা প্রমাণ করিতে পারে; 
তবে এই শুদ্ধিসন1 তাহাদিগকে পুনরায় শিখ করিয়া থাকে। ম্বামীজি 
নিমস্ত্রিত হইয়। সঙ্গিগণসহ এই সন্ভায় গমন করিলেন। যখন তাহার! উপ- 
স্থিত হইলেন, তখন একট। স্থুবৃহৎ কড়ায় কড়াপ্রসাদ (হালুয়া ) প্রস্ত্রত' 
হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সভার কার্ধ্য আরন্ত হইল। আজ দুইজনকে 
শুন্ধ কর! হইবে। প্রথমতঃ সভার সম্পাদক মহাশয়, কিরূপ অনস্থায় ইহারা 
যুসলমান হইয়ছিল, সেই সকল ঘটনা আম্মপূর্র্বিক বিবৃত করিলেন । পরে 
শুদ্ধিকামিদ্বয়_ অনুতাপ প্রকাশপৃর্বক সভাসমক্ষে পুনরায় শিখ ধর্দেদীক্ষিত 
হইবার প্রার্থনা করিলে, গুরু গোবিন্দ সিংহের নামোচ্চারণ, গ্রস্থ সাহেবের 
পবিত্র মন্ত্র সকল পাঠ ও পবিত্র বারি সেচনে উহাদিগকে “শুদ্ধ কর হইল । 
পরিশেষে সতান্থ সকলকে কড়ীপ্রসাদ বিতরিত হইল। স্বামীজি শিখদিগের' 
এইরূপ উদ্বার ভাব দেখিয়! বড়ই প্রীত হইলেন । 

এইরূপে লাহোরে ১০১২ দিন কাটয়! গেল। স্বাযীঞ্জি সর্বদাই এখানে, 
কেবল মতবাদ অপেক্ষ! কার্্যের উপর বিশেষ ঝোঁক দিতেন। 








লাহোরে প্রথম বক্ত তা । 


হিন্দুধর্মের সাধারণ তিত্তিসমূহ 1 
এই সেই ভূমি--যাহা পবিক্র আর্য্যাবর্তের মধ্যে পবিব্রতম বলিয়! পরি- 
গণিত _এই সেই ব্রঙ্গাবর্ত_আমাদের মন্ুমহারাজ যাহার নামোল্েখ করিয়া- 
ছেন। এই সেই ভূমি--যেখন হইতে আত্মতন্ব জানের জন্য প্রবল আকা 
ও অনুরাগ প্রন্ুত হইয়াছে ভবিষ্যতে যাহা! (ইতিহাস এ বিষয়ের সাক্ষী, ) 
সমগ্র জগৎকে তাহার গবল বস্তায় ভাঁদাইয়াছে। এই সেই ভূমি-যেখালে 


১৮ পঞ্জ|ব ও কাশ্মীর । 


ইহার বেগশালিনী ভ্রোতশ্থিনিকূলের ন্যায় চৃতুর্দিকে বিতিন়্ আখাকে 
প্রবল ধর্্াস্থর।গ বিতিলন্রপে উতৎ্পয্প হইযস1 ক্ঘণঃং একাধারে যিলিয়। 
শক্তিসম্পন হইয়া পরিশেষে জগতের চতুদ্দিকে বিস্ত ত হট্য়াছে এবং বজ 
নির্ধোঘে উহার মহীয়সী শক্তি সমগ্র জগতে ঘোষণ! করিয়্াছে। এই 
সেই বীরভূমি_যাহা বহির্দেশ হইতে ভারত ধতবার 
অসতা নহিঃশক্র কর্তৃক আক্রান্ব হইয়াছে, ততবারই 
বুক পাতিয়া এথমে সেই আক্রমণ সহা করিতে হইয়াছে। এই সেই ভূমি, 
যাহা এত ছঃখ নিধ্যাতনেও উহার গৌরব, উহার তেজ সম্পূর্ণরূপে হারায় 
নাই। এখানেই পরবর্তী কালে দয়াল নানক তাহার অপুর্ব বিশ্বপ্রেম প্রচার 
করেন। এখানেই সেই মহাত্মা! তাহ।র প্রশস্ত হৃদয়ের কবাট খুলিয়া এবং 
বা্ছু প্রসারিয়া সমগ্র জগৎকে--শুধু হিম্দুকে নয়, মুসলম্ানগণকে পর্য্যন্ত-- 
আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন। এখানেই আমাদের জ্বাতির পেষ চিহ্ন- 
স্বরূপ অথচ মহামহিমাথিত গুরু গেবিন্দসিং জন্মগ্রহণ করেন, ধিনি ধর্শের 
জন্য নিজের এবং নিজের প্রাণলয প্রিয়তম আত্মীয়বর্গের বুক্ষপাত করিম 
যাহাদের জন্য এই রক্তপাত করিলেন, তাহারাই যখন তীহাঁকে পরিত্যাগ 
করিল--তখন মর্দ্পাহত সিংহের ন্যায় দক্ষিণদেশে যাইয়। নির্জনবাস জআশুয় 
কর্সিলেন আর নিজ দেশের প্রতি বিন্দুযাত্র অভিশাপ বাক্য উচ্চীরগ নং 
করিযা, বিন্দুমাত্র অনস্তোষের ভাব প্রকাশ ন1 করিয়া, শান্ততাবে এ মর্ত্যধাম 
হইতে অপহ্ত হইলেন । 
হে পঞ্চন্দ দেশের সন্তানগণ, এখাঁনে_-এই আমাদের প্রাচীন দেশে- 
আমি তোমাদের নিকট আচার্য্যরূপে উপস্থত হই নাই, কান্বণ আমি অতি' 
অল্পই জানি যে, তোমাদিগকে শিখাইব। আমি পূর্বধেশ হইতেপশ্চিম দেশীয় 
ত্রাতৃবর্গের সহিত সম্ভাষণ করিতে আসিয়াছি আলাপ 
আমি তোবাদ্দের করিতে আসিয়াছি, পরস্পরের ভাব হিলাইবার 
নিকট কিভাবে জন্য আলিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি_-আমাদের 
আসিয়া! মধ্যে কি বিভিন্নতা আছে তাহা বাহির করিবার জন্য 
মহে, আমি আমাদের মিলনভূমি কোথায়, তাহাই থে" 
বণ করিতে আনিয়াছি । এখানে আসিয়াছি-_বুকিবাপ় চেষ্টা করিতে, কোন্‌ 
তিত্ডি অবলম্বন করিয়। আমবা চিরকাল সৌত্রাপ্রছে আবদ্ধ থাঁকিতে পারি 
কোন্‌ ভিত্তিক্স উপর প্রত্িটিত ছুইলে--যে বাণী অনস্কাল ধরি] আমা- 


পুণ্যতৃমি ব্রন্ধাবর্ত। 


ভারতে বিবেকাপদ্দ । ৩১৯ 


দিগকে আশার কথা গুনাইয়া আসিতেছে তাহ! গ্লুবল হইতে প্রবলতর 
হইতে পারে । গ্মামি এখানে খআসিয়াছি-_-তোমাদিগের নিকট কিছু গড়িবার 
প্রস্তাব করিতে কিছু তাঙ্গিবার পরামর্শ দিতে নয়। 
সম।লোচনার দিন চলিয়া গিয়াছে, আমর! এখন কিছু জিনিষ গড়িবার 
জচ্ঠ অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছি। জগতে সময়ে সময়ে সমালোচনা__-এমন কি, 
কঠোর সমালোচনারও প্রয়োজন হইয়া থাকে, কিন্তু সে অল্পদিনের জন্য । অনস্ত 
কালেন্স জন্য কার্যা- উন্নতির চেষ্টা গঠন-_ সমালোচন। 
সার ব৷ ভাঙ্গাচোরা নহে । প্রায় বিগত একশত বর্ষ ধরি 
ডি আমাদের দেশের সর্বজ সমালোচনার বন্া বহিয়াছে--" 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তীব্র বশ্রিজাল অন্ধকারময় প্রদেশসমূহের উপর পড়িয়া 
আঘাদের আনাচে কানাচে, গলি ঘু'জি গুলিতেই অন্যান্ত স্থান অপেক্ষা যেন 
সাধারণের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়াছে। স্বভাবতঃই আমাদের 
দেশের সর্বত্র মহ। যহা মনীবিগণ--শ্রেষ্ঠ গৌরবাঘিত সত্য ও হ্যায়ানরাগী 
অহাত্মাগণ উঠিয়া হৃদয়ে অপার শ্বদেশপ্রেম এবং সর্বোপরি ঈশ্বর ও ধর্মের 
জন্য প্রবল অনুরাগ লইয়।-যেহেতু এই মহাপুরুষগণ এত গভীরতাবে 
দেশকে ভালবাসিয়াছেন, যেহেতু তাহারা দেশের জন্য এত গভীর ভাবে 
অনুতব করিয়ান্থেন, সেই হেতুই--ত্াহার| দেশের যাহা কিছু মন্দ বুবিয়া- 
ছেন, তাহাঁকেই তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। অতীতকালের এই মহা 
পুরুধগণ ধন্য-ত্তাহার|৷ দেশের অনেক কলাণসাধন করিয়াছেন; কিন্ত 
আজ আমাদিগকে এক মহাবাণী বলিতেছে-_যথেষ্ট হইয়াছে, নমালোচন। 
যথেষ্ট হইক্লাছে, দোধদর্শন যথেষ্ট হইয়াছে । এখন নৃতন করিয়া গড়িবার 
সময় আসিয়াছে, এখন আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিকে একত্রীভূত করি- 
বার তাহার্দিগকে এক কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করিবার সময় আসিয়াছে আর 
সেই সমহ্রিশক্তির সহায়তায় শত শত শতাব্দী ধরিয়া! যে জাতীয় গতি 
অবরুদ্ধপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া! দিতে হইবে। 
এখপ বাঁড়ী পরিফার হইয়াছে; ইহাতে নূতন করিয়া বাস করিতে হইবে। 
পথ সাঁঞ্ধ হইয়াছে ; আর্ধ্য দস্তানগণ, সম্মুখে অগ্রসর হও | 
শদ্রমহোঘস্গগণ, এই কথা বলিবার জন্যই আমি আপনাদের সম্মুখে 
আষিন্নাছি, আর প্রথমেই আমি আপনাদ্দিগকে বলিতে চাই যে, আমি কোন 
দল ঘ1 বিশেষ সন্ত্রাস ভুক্ত নহি। আমার বক্ষে সকল সম্প্রদায়ই মহান ও 








2৬ পঞ্জাব ৪ কশ্মীিয়। 


মহিম।ময়, ব্মামি সফল সম্প্রদায়কষেই তালধাপি আর 

হিন্দু আমি সমগ্র জীবন ধরিয়! উহাদের যধ্যে যাহ1 সত্য, 
যাহ! উপাদেয়, তাহাই বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি । -অহ এব, অদ্য 
বারে আমার সঙ্কল্প এই যে, তোমাদের নিকট এমন কতকশুলি তত্ব বলিব, 
যেগুলিতে আমর সকলে একমত; যদি সম্ভব হয়, আমাদের পরস্পরের 
সম্সিলনভূমি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব আর যদি ঈশ্বরের রুপায় ইহা 
সম্ভব হয়, তবে অবিলম্বে উঠ] অবলন্বন করিয়া! কার্ষেযে পরিণত করিতে 
হইবে । আমরা হিন্দু। আম এই হিন্দু শব্দটি কোনরূপ মন্দ অর্থে ব্যব- 
হার করিতেছি না, আর যাহারা বিবেচনা করে, ইহার কোনমন্দ অর্থ আছে, 
ভাহাদের সহিত আমার মতের মিল নাই। প্রাঈীনকালে ইহাতারা 
কেবল সিন্ধুনদের পরপারবর্জী লোকগণকে বুঝাইত, আজ যাহারা আযা- 
দিগকে ত্বশা করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে ইহার কুৎসিত অর্থে ব্যাখ্যা 
করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু নামে কিছু আসিয়! যায় না। আমাদিগেক্রই 
উপর সম্পূর্ণ নির্উর করিতেছে_হিন্দু নাম সর্ববিধ মহিমাময়, সর্ধবিধ 
আধ্যান্মিক বিষয়ের বাঁচক হইবে, অথব| চিরদিনই উহা! দ্বণাশ্চক নামেই 
পর্যবসিত হইলে__উহাদ্বারা পদদলিত, অপদার্থ, ধর্মভরষ্ট ক্ষাতি বুঝাইসে। 
বদি বর্তমানকালে হিন্দু শর্ষে কোন মন্দ জিনিষ বুঝায়, বুঝাক। এস আমা” 
দের কার্ষ্যর রা লোককে দ্রেখাইতে প্রস্তুত হই যে, কোন ভাষাই ইহা 
হইতে উচ্চতর শব্দ আবিষ্কারে সমর্ব নহে। যে সকল নীতি অবলম্বনে 
আমার জীবন পরিচালিত হইতেছে._-তম্মধ্যে একটী এই যে, আমি কখন 
আমার পূর্ববপুরুষগণকে শ্মরণ করিয়া লজ্জিত হই নাই। জগতে যত ঘোর 
অহঙ্কারী পুরুষ জন্মিয়াছে, আমি তাহাদের অন্যতম) কিন্তু আমি তোমা 
দিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আমার নিজের কোন গুণ বা শক্তি লয়! 
আমি অহঙ্কার করি না, আমি আমার প্রাচীন পিতৃপুরুষগশের গৌরবে 
গৌরব অন্ুতব করিয়া থাকি। যতই আমি অতীত কালের আলোচন! 
করিয়াছি, ধতঈ আমি অধিক পশ্চাদ্দষ্টিপরায়ধ হইযাছি, ততই আমার 
হাদয়ে এই গৌরববুদ্ধির আবির্াব হইয়াছে, ইহাতেই আমার বিশ্বাসের 
দচতা ও সাহস আসিয়াছে, আমাকে পৃথিবীর ধুলি হইতে উখিত করিয়া 
আমাদের মহান্‌ পূর্পুরুষগণের মহান অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করিতে 
নিযুক্ক করিয়াছে । সেই প্রাচীন জধ্যদিগের সম্তানগণ, ঈশ্বরের কৃপা 
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'তোহাদেরও সেই অহঙ্কার হদয়ে আবিভূত হউক, তোমাদের পূর্বপুরুষগণেষ 
উপর সেই বিশ্বাস তোমাদের শোধিতের লহিত মিশিয়া তোমাদের জীবনের 
অঙ্গীভূত হইয়া ধাউক, উহ হবার! সমগ্র জগতের উদ্ধাত্য সাধিত হউক । 
ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের সকলেষ ঠিক মিলণভূমি কোথায়, আমাদের 
জাতীয় জীবনের সাধারণ ভিত্তি কি তাহা বাহির করিতে চেষ্টা 
করিবার পুর্বে একটী বিষয় আমাদিগকে প্মরশ রাঁধিতেই হইবে। 
ধেমন প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ব আছে, সেইন্ধপ প্রত্যেক জাতিরও 
একটী ব্যক্তিত্ব আছে। যেমন একজন ব্যক্তির অপর ব্যক্তি হইতে, 
কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পাথক্য আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই 
ধেমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, সেইরূপ একজাতিরও অপর জাতি 
হইতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণগত গ্রভেদ আছে । আর খেমন 
প্রত্যেক বাক্তিকেই প্রকৃতির কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হয় 
যেমন তাহার নিজ ভূতকর্শের দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ দিকে তাহাকে 
চলিতে হয়, জাতির পক্ষেও তাহাই । প্রত্যেক জাতিকেই এক একটি 
দৈধনির্দিষ্ট পথে যাইতে হয়, প্রত্যেক জাতিরই 
জগতে কিছু বার্তা ঘোষণ। করিবার আছে, প্রত্যেক 
জাতিক্ষেই ব্রতবিশেষের উদ্যাপন করিতে হয়। অতএব 
গ্রথম হইতেই আমাদিগকে আমাদের জাতীয় ব্রত কি, তাহ! জানিতে 
হইবে, বিধাতা ইহাকে কি কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা জানিতে 
হইবে, বিভিন্ন ঞ্াতির বিভিন্ন জাতীয় উন্নতি ও অধিকারে, ইহার স্থান 
কোথায়, তাহা বুঝিতে হইবে, বিতিন্ন জাতীয় সঙ্গীতের এক্যতানে ইহ! 
কোন্‌ শ্থুর বাজাইবে, তাহ! জানিতে হইবে । আমাদের দেশে ছেলেবেলায় 
গল্প শুনিতাম, কতকগুলি সাপের মাথায় মণি আছে-তুমি সাপটিকে ধাহা 
ইচ্ছা করিতে পার, যতক্ষণ উহার মাথায় এ মণি থাকিবে, «ততক্ষণ তাহাকে 
কোন মতে মারিতে পারিবে না। আমর! অনেক ব্বাক্ষপীর গল্প গুনিয়াছি। 
তাহাদের প্রাণ কষুত্র ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষের তিতর থাকিন্ত। যতদিন এই পাখীটী 
মারিতে না পারিতেছ, ততদিন সেই রাঁক্ষসীকে টুক্রা টুক্রা করিয়া কাটিয়া 
ফেল, তাহাকে ধাহা ইচ্ছা কর, কিন্তু রাক্ষসী মরিবে না। জাতি সঙ্ন্ধেও 
এই কথ! খাটে। জাতিবিশেষের জীবন কোন নিদিষ্ট স্থান বিশেষে থাকে, 
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দেই জাতির মৃত্যু নাই। এই তত্বের আলোকে আমরা জগতের ইত্তিহালে 
এই অতি অদ্ভুত ব্যাপারটা বুঝিতে পারি। বর্ধর জাতির আক্রমণ তর 
বারবার আমাদের এই জাতির মন্তকের উপর দিয়! গিয়াছে । শত শত বর্ষ 
ধরিয়! “আল্লা হো আকবর রবে? ভারতগগন মুখরিত হইয়াছে, আর সকলেই 
ইহার আসন বিনাশ জানিয়। বিষন্ন হইয়াছে । জগতের ইতিহাসে যত অত্যাচার 
গীড়িত ও নিগৃহিত দেশের কথা শুনা যায়, তাহার মধ্যে ইহাই সর্দাপেক্গ 
অধিক অত্যাচার ও নিগ্রহ সহিয়াছে। তথাপি আমরা পূর্বে যেরূপ ছিলাম, 
এখনও একরূপ তাহাই আছি, এখনও আমরা ম্ৃতন বিপদের সম্মীন হইতে 
শ্স্তত 7 শুধু তাহাই নহে--সম্প্রতি আমরা শুধু যে নিজেরাই অক্ষত তাহা 
নহে, আমর! বাহিরে যাইয়।ও অপরকে আমাদের ভাব এদানে প্রস্তত-_ 
তাহার চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। বিস্ততিই জীবনের চিহ্ন। আমর! আজ 
দেখিতেছি, আমাদের চিন্তা ও তাঁবসমূহ শুধু আমাদের ভারতের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ নহে, কিন্তু আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, উহারা বাহিরে যাইয়া 
অপর জাতির সাহিত্যের যধ্যে প্রবেশ করিতেছে, অন্যান্ত জাতির মধ্যে স্থান 
লাত করিতেছে, শুধু তাহ।ই নহে, কোন কোন স্থলে ভারতীয় চিস্তা গুরুর 
আসন পাইতেছে! ইহার কারণ এই,_ভাঁরত সমগ্র জগতের উন্নতির 
সমষ্টিতে থে মহৎ দান করিয়াছে, মানবজাতির মন যে সকল বিষয় লইয়! 
ব্যাপৃত থাকিতে পারে, তন্মধ্যে উহ! সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্ষয অর্থাৎ দর্শন ও ধর্ম । 
আমাদের পুর্ণপুরুষগণ অন্যান্য অনেক বিষয়ে চেষ্টাও করিয়াছিলেন _অন্যান 
সকলের নায় তীাহারাঁও প্রথমে বহির্জগতের রহস্য আবিষ্কার করিতে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন-_-আমরা সকলেই একথা জানি আর সেই প্রকাণ্ড মস্তিষ্কশীলী 
অদ্ভুত জাতি চেষ্টা করিলে সেই পথের এমন অদ্ভুত অস্ভুত বিষয় আবিষ্কার 
করিতে পারিতেন, যাহা আজও সমগ্র জগতের স্বপ্নেরও অগোচর, কিন্ত 
তাহার! উচ্চতর বস্ত লাভের জন্য হী পথ পরিতাগ করিলেন--বেদের মধ্য 
হইতে সেই উচ্চতর বিষয়েবু প্রতিধ্বনি শুন। যাইতেছে ১-- 
“স।পরা যয়। তদক্ষয়মধিগম্যতে ।-- 
তাহাই পরা বিদ্যা যাহা দ্বারা সেই অবিনাঁশী পুরুষকে লাঁত হয়। এই 
পরিবর্তনশীল, অশাহ্বত, প্রক্কৃতি সম্বন্ধীয় বিদ্যা, মৃত্যু ছুঃখ শোকপূর্ণ এইজগতের 
বিদ্যা খুব বড় হইতে পারে? কিন্তু খিনি অপরিণামী, আনন্দময়, একমাপ্র খথায় 
শাস্তির অবস্থান, একমাত্র যেখানে অনস্ত জীবন ও পূর্ণন্ব, একমাত্র বাহার 
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নিকট ধাইলে সকল ছুঃখের অবসান হয়, তাহাকে জানাই আমাদের 

পূর্বপুরুষগণের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা । যাহাই হউক, ইচ্ছ! 
আসাদের পূর্ধ্বপুরুধগণ করিলে তাহারা অনায়াসে সেই সকল বিজ্ঞান, সেই সকল 
ইচ্ছা করিলে বহির্জজ- বিদ্যা আবিষ্কার করিতে পারিতেন, যাহাতে কেবল অন্ন- 
গতের উন্নতি করিতে বত সংগ্রহ হয়, যাহাতে আমাদের স্বজনগণকে জয় করিয়া 
ইশা ভি তাহাদের উপর আধিপত্যের উপায় শিক্ষা দেয়, যাহাতে 
ৃধি্া অন্ত্জগতে দবলকে দুর্বলের উপর প্রনুত্ব কিরূপে করা যায়, তাহ! 
মনোনিবেশ করি- শিক্ষা দেয়। এ সকলই তাহারা আবিষ্কার করিতে গারি- 
টন তেন-_কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে তাহারা ওদিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি- 

পাত না করিয়া একে বারে অন্য পথ ধরিলেন-_ উহ! 
পূর্বোক্ত পথ হইতে অনস্তগুণে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ, পূর্বোক্ত পথ হইতে উহাতে 
অনন্তগুণ আনন্দ; এ পথ ধরিয়! তাহারা এরূপ একনিষ্ঠ ভাবে অগ্রসর হই- 
জেন যে, এক্ষণে উহ! আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হইয়া দশাড়াইয়াছে, সহস্র 
স্হজ্ম বর্ষ ধরিয়! পিতা হইতে পুরে উত্তরাধিকারহ্যত্রে আসিয়া আমাদের 
জীবনের অঙীভূত হইয়া দড়াইয়াছে, আমাদের ধমনীর প্রত্যেক শোণিত 
বিন্দুর সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের শ্বভাবতুল্য হইয়। দড়াইয়াছে--এখন 
ধর্ম ও হিন্দু এই দুইটী শব্দ একার্থক হইয়া দড়াইয়াছে। ইহাই আমাদের 
জাতির বিশেষত্ব, ইহাতে ঘ| দিবার যো নাই। বর্ধরজাতিসমূহ তরবারি ও 
বন্দুক লইয়। বর্ধর ধর্মসমূৃহের আমদানি করিয়া--একজনও এই সাপের 
মাথার মণি ছুইতে পারে নাই, একজনও এই জাতির প্রাণপাখীকে মারিত্ে 
পারে নাই। অতএব ইহাই আমাদের জাতির জীবনীশক্তি আর ঘন 
ইহ] অব্যাহত থ/কিবে, ততদ্দিন জগতে এমন কোন শক্তি নাই যে, এই 
তির বিনাশ সাধনে সক্ষম । সতদিন আমরা! আমাদের উত্তরাধিকারস্ক্রে 
প্রাপ্ত মহতম রত্রশ্বরূপ এই ধর্ধধকে ধরিয়া থাকিব, ততদিন জগতের সর্ধ্- 
প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন ও ছুঃখের অগিরাশির মধ্য হইতে প্রহ্লাদের শ্যায় 
অক্ষত শরীরে বাহির হইয়া আসিব। হিন্দু যদি ধার্মিক না হয়, তকে 
আমি তাহাকে হিন্কু বপি না। আন্তান্ত দেশে রাজনীতি চর্চা লোকেব্‌ 
মুখ্য অবলম্বন হইতে পারে এবং তাহার আম্ুসঙ্গিক সে একটু আধটু, 
ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে, কিন্ত এখানে এই ভারতে--আমাদের জীবনের 
সর্ব প্রথম কর্তব্য ধর্মাসুষ্ঠান তার পর ফঁদ লময় থাকে, তবে অস্ঠান্য জিনিষ 


২৪ পাঞ্জাব ও কান্মীর । 


তাহার সঙ্গে অনুষ্টিত হয়-_হানি নাই । এই বিষয়টী মনে রাখিলে-শামর। তাল! 
করিয়] বুঝিতে পারিব ফে, জাতীয় কল্যাণের জন্য অস্ভীতকালে যেযন বর্ত- 
যানকালেও তেষনি, চিরকালই আমাদিগকে প্রথমেই আমাদেক্ক জাতির সমগ্র 
আধ্যাত্মিক শক্তিকে খ্জিয়া বাহির করিতে হইবে। ভারতের বিক্ষিপ্ত 
আধ্যাত্মিক শক্তিগুলির একত্রীকরণই ভারতের জাতীয় একতব সাধনের এক 
মাঞ্জ উপায়। যাহাদের হদয়তন্ত্রী একবিধ আধ্যাত্মিক সুরে বাধা, তাহাদের 
সন্মিলনেই ভারতে জাতি গঠিত হইবে । 

তত্রমহোদয়গণ, এদেশে যথেষ্ট সম্প্রদায় বিদ্যমান । এখনই; যথেষ্ট বহি- 
যাছে, আর ভবিষ্যতে আরও হইবে । কারণ, আমাদের ধর্টের ইহাই বিশে- 
ষত্থ যে, মূল তন্বগুপি এত উদার যে, যদিও উহ্] হইতেই অনেক বিস্তারিত ও 
খু'টিনাটি ব্যাপার বাছির হইয়াছে, কিন্তু উহার এমন তত্বসমূহেরই বিকাশব্বরূপ 
যেগুলি আমাদের মন্তকোপরি বিদ্যমান আকাশের ন্যায় উদার এবং গ্রকূতির 
তুল্য নিত্য ও সনাতন। অত্তএব সাম্প্রদায় ষে স্বভাবতঃই চিরদিনই বিদ্যমান 
থাকিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়। সাম্প্রদায়িক বিবাদের 
কোন প্রয়োজন নাই। সম্প্রদায় থাক, সাম্প্রদায়িকতা দুর হউক । সাশ্্রদায়িক- 
তায় জগতের কিছু উন্নতি হইবে না, কিন্তু সম্প্রদায় না থাকিলে জগৎ চলিতে 
পারে না। একজন ব্যক্তি কিছু সব কায করিতে পারে না। এই অনস্তপ্রায় 
শক্তিরাশি অল্প কমেকটী লোকের তার! কখনই পরিচালিত হইতে পারে না। 
এই বিষয় বুঝিলে্ট আমরা বুঝিব, কি প্রয়োজনে আমাদের তিতর সম্প্রদায় 
স্ে্ররূপ এই শ্রম বিভাগ অবশ্থন্তাবীরূপে আসিয়াছে । বিভিন্ন আধ্যাত্মিক 
শক্তিসমূহের স্ুপরিচালনের জন্য সম্প্রদায় থাকুক, কিন্তু আমাদের পরস্পর 
বিবাদ করিবার কি প্রয়োজন আছে, যখন আমাদের অতি 
প্রাচীন শাস্ত্র সকল ঘোষণ। করিতেছে যে, এই তেদ আপাত- 
প্রতীয়মান মার, এই সকল আপাততৃষ্ট বিভিন্নতা৷ সতেও এ 
সকলের মধ্যে সম্মলিনের হ্বর্ণসুত্র রহিয়াছে, এ সকলঙগুলির মধ্যেই সেই পরম 
মনোহর একত্ব রহিয়াছে। আমাদের অতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহ ঘোষণ! করিয়া” 
ছেল, _“একং সৎ বিপ্রা বধ! বদত্তি ।, জগতে একমার বস্তই বিদ্যমান--খষি- 
গণ তাহাঁকেই বিভিন্ন নামে বর্ণন করেন। অতএব যদি এই ভারতে--যেখানে 
চিরদিন সকল সম্প্রদ্দায়ই সন্মানিত হুয়া আসিয়াছেন, এই ভারতে যদি এখনও 
এই সকল সাম্প্রদা্মিক বিবাদ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর এই হ্বেষহিংস। 





সন্ধার থাকুক, সাপ্প্র- 
মারিকত! হূয় হউক । 


ভারতে বিবেকানন্দ তই 


থাকে, তবে ধিক আমাদিগকে, বাহার! সেই মহিমান্থিত পুর্ববপুরুষগণের 
মংশধর বগিয়। আপনাদিগকে পরিচয় দেয় 

ভদ্র যহোদয়গণ, আমার বিশ্বাস--কতকগুলি গ্রধান প্রধান মতে আমরা 
সকলেই এক, _ আমর বৈষব হই বা! শৈব হই, শান বা গাণপত্য হই, প্রাচীন 

বৈদাস্তিকগণের ব। আধুনিকগণের ধাহাদেরই হউক, পদাচ- 
হিনদুস্রদায়সমূহের সরণ করি, প্রাীন গোঁড়া সন্্রধায়েরই হই অথবা আধু- 
ইডি নিক সংস্কত সন্প্রদায়েরই হই, যেই আপনাকে হিন্দু বলিয়া! 
বে্দে। 
পরিচয় দেয়ঃ সেই আমার বিশ্বাস কতকগুলি বিষয় বিশ্বাস 

করিয়। থাকে । অবশ্য এ তব্গুলির ব্যাখ্যাপ্রণালীতে তেদ থাকিতে পারে” 
আর থাকাও উচিত ; কারণ, আমরা সকলকেই অ।মার নিজে রভাবে আনিতে, 
পারি না_ধরূপ চেষ্টাই পাপ-আমর। যেরূপ ব্যাখ্যা! করিব, সকলকেই 
সেই ব্যাখ্যা লইতে হইবে বা সকলকেই আমাব প্রণালী অবলম্বনে চলিতে, 
হইবে, জোর করিয়া এরূপ করিবার চেষ্টা পাপ। ভদ্রমহোদয়গণ, আজ, 
যাহারা এখানে একত্রিত হইয়াছেন, তাহারা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে 
স্বীকার করিবেন যে, আমরা বেদকে আমাদের ধর্মরহম্তসমূহের সনাতন উপ- 
দেশ বলিয়া বিশ্বাস করি । আমর! সকলেই বিশ্বাম করি, এই পবিক্র শব্দরাশি 
অনাদি অনস্ত, প্রকৃতির যেমন আদি নাই অস্ত নাই, ইহারও তদ্ধপ আর 
যখনই আমরা এই পবিত্রগ্রস্থের পাদপল্প স্পর্শ করি, তখনই আমাদের ধর্মসন্ঘ- 
স্বীয় সকল ভেদ, সকল প্রতিঘন্দিতার অবসান হয়? আমাদের ধর্মসন্বদ্ধীয় 
সর্বপ্রকার তেদেের শেষ মীমাংস্থক-_শেষ বিচারকর্তী এই বেদ। বেদ কি 
এই লইয়া আমাদের মধ্যে যততের থাকিতে পারে । কোন সম্প্রদায় বেদের 
অংশবিশেষকে অন্য অংশ হইতে পবিজ্রতর জ্ঞান করিতে পারে । কিন্তু তাহাতে 
কিছুই 'আসিয়! যায় নী) যতক্ষণ আমরা বলিতে পারি--বেদ বিশ্বাসে আমরা! 
সকলেই ভাই ভাই অর্থাৎ এই সনাতন পবিজ্র অপূর্ব গ্রন্থ হইতেই আজ 
আমাদের পবিত্র, মহৎ, ভালে। ধাহা কিছু আছে, সব আসিয়াছে । বেশ, 
তাই ধদ্দি আমরা বিশ্বাস করি, তবে এই তত্বটাই এই ভারতভূমির সর্বত্র 
প্রচারিত হউক । ইহাই ব্দি হয়, তবে বেদ চিরদিনই ষে প্রীধান্তের অধিকারী, 
এবং থেদের যে প্রাধান্যে আমরাও বিশ্বাসী, তাহা! ব্দেকে দেওয়া হউক । 
অতএব আমাদের সশ্মিলনের প্রথম ভূঙি যেদ। 

বিতীয়তঃ, আমর! সকলেই ঈশ্বর অর্থাং জগতের হৃটি স্থিতি প্রলয়কারিণী 








সক 


৬৯৬ পাঞ্জাব ও কাশ্মীর 1 


শক্তি--বাহাতে কালে সমগ্র জগৎ লন্ন প্রাপ্ত হইয়া আবার কালে জগদ্‌- 
রঙ্ধাওরূপ এই অদ্ভুত প্রপঞ্চরূপে বহির্থত হয়, তাহাকে-বিশ্বীস করিয়া! থাকি 
আমাদের ঈশ্বর সম্বদধীয় ধারণা তি্তিঙ্গরূপ হইতে পারে-_কেহ বা হয়ত সম্পূর্ণ 
সগণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কেহ বা আবার সগুণ অথচ অমান্বভাবাপন্ন ঈশ্বরে 
বিশ্বাসী, অপর কেহ আবার সম্পূর্ণ নিপ্উণ ঈশ্বর মানিতে পারেন আর সকলেই 
বেদ হইতে নিজনিজ মতের প্রমাণ দ্রেখাইতে পারেন। এই সকল ভেদ সন্তেও 
আমর। সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া থাকি। অন্ত 
কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যাহ! হইতে সমুদয় 
উৎপর হইতেছে, যাঁহ(কে অবলঘ্থন করিয়া সকলে জাঁধিত, অস্তে সকলেই 
যাহাতে লীন হইবে, সেই অতন্ত্ুত অনস্ত শক্তিকে যে বিশ্বাস না করে, 
তাহাকে হিন্দু বল! যাইতে পারে না। যদি তাহাই হয়, তবে এই 
তন্বটাও ভারতভূমির সর্বত্র প্রচার করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ঈশ্বরের 
যে ভাবই তুমি প্রচার কর না কেন, তোমাতে আমাতে প্ররুতপক্ষে 
কোন ভেদ নাই-_আমষরা তোমার সঙ্গে উহ লইয়া বিবাদ করিব ন1-- 
কিন্তু যেরূপেই হউক, তোমায় ঈশ্বর প্রচার করিতে হইবে । আমরা 
ইহাই চাই। উহাদের মধ্যে ঈশ্বর সন্বন্ধীয় কোন ধারণাটি অপরটী অপেক্ষ। 
উত্রুষ্টতর হইতে পারে, কিন্তু মনে রাখিও, ইহার কোনটাই খারাপ 
নছে। একটী উৎত্রুষ্ট, অপরটী উতৎকৃষ্টতর, অপরটী উত্রষ্টতম হইতে 
পাকে, কিন্ত আমাদের ধন্মতত্বের পারিভাষিক শব্দনিচয়ের মধ্যে মন্দ শব্দটা 
স্থান নাই। অতএব ঈশ্বরের নাম যিনি যে ভাবে ইচ্ছা! প্রচার করেন, 
তিনিই ঈশ্বরের আশীর্বাদতাজন । তাহার নাষ ঘতই প্রচারিত হইবে, ততই 
এই জাতির কল্যাণ। আমাদের সম্তানগণ বাল্যকাল হইতে এই ভাব শিক্ষা 
করুক-_এই ঈশ্বরের নায দরিদ্রতম ও নীচতম ব্যক্তির গৃহ হইতে ধনি শ্রেষ্ঠ 
উচ্চতম সকলের গৃছে প্রবিষ্ট হউক । 

গ্দ্রেমহোদয়গণ, তৃতীয় তত্ব যাহা আধি তোমাদের নিকট বলিতে চাই, 
ভাহ। এই-জগতের অস্ভান্ত জাতির মত্ত আমরা বিশ্বাস করি ন1 যে, জগৎ 
কয়েক সহত্ত বর্ষ পুর্বে মাত সুষ্ঠ হইয়াছে আর একদিন উহা একেবারে ধ্বংস 
হইয়। যাইবে । আর ইহাও আমরা বিশ্বাফ করি না যে, জীবাত্মাও এই 
ক্ষগতের সঙ্গে শুন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। আযার বিবেচনায় এই বিষয়েও 
সকল হিন্লুই একমত হইতে পারে । আমরা বিশাস করি, প্রক্কৃতি অনার 








দ্বিতীয়--ঈশ্বর | 


ভারতে বিবেকানন্দ! 0২৯ 


অনন্ত তবে বল্লাস্তে এই স্থূল বাহ জগৎ থক্মাবস্থায় 
পরিণত হয়, কিছুকালের জন্য এরূপ অবস্থায় থাকিয়! 
আবার বাহির হইয়া প্রক্কতিনামধেয় এই অনন্ত প্রপঞ্চকে প্রকাশ করে 
আর.এই তরঙ্গাকার গতি অনস্তকাল ধরিয়'__যখন কালেরও আরম হয় নাই, 
তখন হইতেই চলিতেছে এবং অনস্তকাল ধরিয়া চলিবে। 
আরও সকল হছিন্দুই বিশ্বাস করে যে, স্থূল জড় দেহটা, এমন কি, তাহার 
অত্যন্তরস্থ মন নাষধেয় হুক্ম শরীরও প্রকৃত মানুষ নহে, কিন্তু প্রকৃত মানব 
এইগুলি হইতেও শ্রেষ্টতর 1 কারণ, স্থলদেহ পরিণামী, মন তদ্রুপ কিন্তু 
এতছুতয়ের অতীত আত্ম! নামধেয় পেই অনির্বচনীয় বস্তর[[ আমি এই “আত্মা 
শব্দটা ইংরাজি ভন্ুবাদ করিতে অক্ষম--যে শক্ের দ্বারাই ইহার অনুবাদ 
করা ষাঁক ন1! কেন, তাহা ভুল হইবে] আদি অস্ত কিছুই নাই, মৃত্যু নামক 
অবস্থাটির সহিত উহা গরিচিত নহে । তারপর আর একটী বিশেষ বিষয়ে 
অন্যান্য জাতির সহিত আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ প্রভেদ, তাহা এই যে, 
আত্ম! এক দেহ অবসানে আপ্রর এক দেহ ধারণ করে--এইরূপ করিতে করিতে 
তাহার এমন অবস্থা আসে, যখন তাহার কোনরূপ শরীরধারণের প্রয়োজন বা 
ইচ্ছা থাকে না--তখন সে মুক্ত হুইয়া! যায়, কয় তাহার জন্দ হয় ন7। আমি 
আমদের শাস্ত্রের সংসারবাদ বা পুনর্জন্বাদের কথা বলিতেছি। আমর! ষে 
লম্প্রদ্বায়ভুক্তই হই না কেন, এই আর একটী বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। 
এই আত্মা ও পরমাত্মার সন্বন্ধ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে 
চতুর্ণ_আত্মতত্ব ও পারে। এক সম্প্রদায়ের মতে এই আত্মা পরমাস্মা 
পুনর্জন্ বাদ। হইতে নিত্যভেদ সম্পন্ন হইতে পারে, কাহারও 
যতে আবার উহা সেই অনন্ত বহ্ছির স্ষলিঙ্গ মাত্র *ইতে পারে, অন্যের মতে 
হয়ত উহ। অনস্তের সহিত অভেদ। আ।যবা এষ্ট আত্মা ও পরমাত্বার সম্বন্ধ 
লইয়া যেরূপ ইচ্ছ। ব্যাখ্যা করি না, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না; 
কিন্তু যতক্ষণ আমরা এই মুলত বিশ্বাস করি যে-_আত্মা অনস্ত, উহা কখনও 
সষ্ট হয় নাই, সুতরাং কখনই উহার নাশ হইবে না, উহাকে বিভিন্ন শরীর 
ধরিয়] ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে হইবে, অবশেষে মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া 
পূর্ণত্ব লাভ করিতে হইবে-ততক্ষণ আমরা সকলেই একমত | 
তারপর প্রাচ্য গু পাণ্চাত্য ভাবের মধ্যে সম্পূর্ণ তেদসাধক, ধর্্রাজ্যেত 
মহত্তম ও অপূর্বতম আবিষ্কার-ন্দরূণ তবটীর কথ। তোমাদিগকে বলিব। 








তৃতীয়--হকিখাদ। 


৬২৬ পাপ্তাব ও কাশ্মীর 1 


'তোমাদের মধ্যে যাহার! পাশ্ছাত্যতন্বরাশির আলোচনায় বিশেধতাবে গিযুক্ত, 
ক্তাহার! ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করিয়! থাকিবে যে, একটী মৌলিক প্রতেদ-যাহ! 
কিছু প্রাচ্য, ভাঙা হইতে যাহ! কিছু পাশ্চাত্য-__তাহাঁকে ধেন এক কুঠাক়াঘাতে 
পৃথক করিয়া! দ্বিতেছে। তাহা এই বে,-আযর! ভারতে সকলেই বিশ্বাস 
করি, আমরা শাক্তই হুট, সৌরই হই, বৈষণবই হই, এমন কি, বৌদ্ধ যা 
জনই হট, আমর! সকলেই বিশ্বাস করি ধে, আত্মা ্বতাবতঃই শুদ্ধ ও পূর্ণ- 
স্বভাব, অনস্তশরক্ি ও আননদাময়। কোন ছবতবাদীর মতে, আত্মার এই 
স্বাভাবিক আনন্াম্বতাব ভূত অসংকপাজন্য সঙ্গোচপ্রাপ্ত হইয়াছে আর 
ঈশবর[ছু গ্রছে উহা আবার খুলিয়! যাইবে এসং আত্ম! নিজ পূর্ণস্বতাব পুনঃপ্রাপ্ত 
হইবেন। কিন্তু অতৈতবাদীর মতে, আত্ম! কিছুদিনের জন্য সক্ষোচ গ্রাপ্ত হন, 
এ ধারশাটাও আংশিক ভ্রযাত্বক--যায়ার আবরণ হারাই আমরা তাবি ঘষে, 

আত্মা তাহার সমুপ্ধয় শক্তি হারাইয়াছেন, কিন্ত 
শঙ্চদ _আদ্মা সঙ পু্শ্বভাব। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সমুদয় শক্তিই তখনও পূর্ণ 


শ্রকাশ থাকে | হ্বৈত ও অহ্ৈতবাদীর মতে এই প্রভেদ্দ থাকিলেও মৃহ্গ তদ্বে 
র্ধাৎ আজ্মার স্বাভাবিক পূর্ণত্বে সকলেই বিশ্বাসী আর এখানেই প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য ভাবের মধ্যে বজ্্দৃড় প্রাচীর ব্যবধান। প্রাচ্য জাতি যাহা কিছু 
মহৎ, যাহা কিছু তাল, তাহার জন্য অস্তরে অস্থেষণ করে। উপাসনার সময় 
আমরা চক্ষু মুদিয়া ঈশ্বরকে অন্তরে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা! করি, পাশ্চাত্য 
জাতি তাহার ঈশ্বরকে বাহিরে অন্বেষণ করে। পাশ্চাত্যগণের ধর্মপুত্ত ক- 
লমৃহ 177521750 (17-ভিতরে;5021:576--শ্বাসক্রিয়। করাস্ুতরাৎ শ্বাস 
গ্রহণের ন্যায় বাহির হইতে ভিতরে আসিয়াছে ।) আমাদের ধর্্শশান্ত্র সমূহ কিন্ত 
750876৫ খোস পরিত্যাগের শ্তায় ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়াছে )- এগুলি 
ঈশ্বর নিংস্যসিত- মন্ত্রক! খধিগণের হৃদয় হইতে উহার নিঃসৃত হুইয়াছে। 
এইটাই একটী প্রধান বুঝিবার জিনিষ আর হে আমার বন্ধুগণ, হে আমার 
তাইগণ, আমি তোমাদ্দিগকে বপিতেছি, ভবিষ্যতে এই বিষয়টি আমাদিগকে 
বিশেষতাবে বাব্বার লোককে বুঝাইতে হইবে । কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
এবং আমি তোমাদিগকেও এই বিষয়টী ভাল কবিয়া বুবিবার জন্য অনুরোধ 
করিতেছি যে, যে ব্যক্তি দিবারাত্র আপনাকে হীন ভাবে; তাহার সবার ভাল 
কিছু হইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি দিবারার আপনাকে দীনহুঃখী 
হীন ভাবে, সে হীনই হইয়া যায়। বদি তুমি বল--আজানার মধ্যেও শক্তি আছে। 








ভারতে বিবেকানন্দ । ৩২৯ 


তোমার'ভিতর শক্তি জাগিবে _আর যদি তুমি বল, আমি কিছু নই, ভাঁব যে, 
তুমি কিছুই নও, দিবারাত্র যদি ভাবিতে থাক যে, তুমি কিছুই নহ, তবে তুমিও 
“কিছু না" হুইয় ধাড়াইবে। এই মহান্‌ তন্বটা তোমা- 

৮৯০০৮ দের স্মরণ রাখা কর্তব্য। আমরা সেই সর্বশক্তি- 

্‌ মানের সন্তান, আমরা সেই অনন্ত তর্ধা্ির ম্কলিঙগ- 

শ্বরপ। আমরা “কিছু না' কিরপে হইতে পারি? আমরা সব, সব করিতে 
প্রস্তত, সব করিতে পারি, আমাদিগকে সব করিতেই হইবে । আমাদের 
পূর্বপুকধগণের হৃদয়ে এই আত্মবিশ্বীদ ছিল, এই আত্মবিশ্বাস সঞ্চালনীরূপ 
শক্তিই তাহাদিগকে সভ্যতার উচ্চ হইতে উচ্চতর পসোপানে অগ্রসর 
করাইয়াছিল আর যর্দি এখন অবনতি হইয়া! থাকে, যদি আমাদের ভিতর দোঁষ 
আসিয়া থাকে, তবে আমি তোমাদ্িগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, যেদিন 
আমাদের দেশের লোক এই আত্ম প্রত্যয় হারাইয়াছে, সেই দ্িন হইতেই এই 
অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। আত্মবিশ্বাসহীনতা অর্থে ঈশ্বরে অবিশ্বাস। তোমর! 
কি বিশ্বাস কর, সেই অনস্ত মঙ্গলময় বিধাতা তোমাদের মধ্য দিয় কার্ধ্য 
করিতেছেন? তোমর! যদ্দি বিশ্বাস কর যে, সেই সর্বব্যাপী অন্তর্ধ্যামী প্রত্যেক 
অণুতে পরমাণুতে, তোমার দেহ মন আত্মার ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন, 
তাহা হইলে কি তোমরা নিকৎসাহ হইতে পার? আমি হয় ত একটা ক্ষুদ্র 
জলবুদ্ধদ, তুমি হয়ত একটী পর্বত প্রায় তরঙ্গ ) হইলই বা। সেই অনস্ত সমুদ্র 
তোমারও যেমন, আমারও সেইরূপ আশ্রয় । সেই প্রাণ, শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার 
অনন্ত সমুদ্রে তোমারও যেমন, আমারও তন্রপ অধিকার । আমার জন্ম 
হইতেই, আমারও যে জীবন আছে,-_-ইহা! হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে 
যে, পর্বতপ্রায় উচ্চ তোমার ন্যায় আঁমিও সেই অনস্ত জীবন, অনন্ত শিব ও 
অনস্ত শক্তির সহিত নিত্যসংযুক্ত। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের সম্তানগণকে 
তাহাদের জন্ম হইতেই এই জীবনপ্রদ, মহত্ববিধাঁয়ক উচ্চ, মহান্‌ তত্ব শিক্ষা 
দিতে আরস্ত কর। তাহাদ্দিগকে অইৈতবাদ শিক্ষা দিবার আবশ্তকত নাই 
তাহাদিগকে ছ্বৈতবাদ বা যে কোন বাদ শিক্ষ1 দাও; আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি 
আত্মার পূর্ণস্বরূপ এই অদ্ভুত মতটা ভারতে সর্বসাধারণে_সকলেই ইহা 
বিশ্বাম করিয়া থাকে। আমাদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কপিল যেমন বলিয়াছেন, 
যদি পবিত্রতা আত্মার শ্বরূপ না হয়, তবে উহা! কখনই পরে পবিভ্রত! লাভে 
সক্ষম হইবে না) কারণ যে শ্বভাৰতঃই পুর্ণ নহে, সে কোনরূপে উহ! লা 
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করিলেও আবার উহ! তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে। যদি অপবিজ্ততাই 
মানবের স্বভাব হয়, তবে যদিও ক্ষণকালের জন্য লে পধিত্রতা লাভ করিতে 
পারে, তথাপি চিরকালের জন্তই তাহাকে অপবিভ্র থাঁকিতেই হইবে। এমন 
সময় আদিবে, যখন এই পবিভ্রতা ধুইয়। যাইবে, চলিয়! যাইবে, আর আবার সেই 
প্রাচীন স্বাভাবিক অপবিভ্রতা রাজত্ব করিবে। অতএব আমাদের সকল দা্শ- 
নিকগণ বলেন, পবিত্রতা আমাঁদের স্বভাব অপবিত্রতা নহে ) পুর্ণত্বই আমাদের 
স্বভাব, অপূর্ণতা নহে--আর এইটা ম্মরণ রাখিও। মৃত্যুকালে সেই মহুষি 
তাহার নিজ মনকে তীহার কত উৎকৃষ্ট কার্যাবলি ও উৎকৃষ্ট চিস্তারাশি ম্মরণ 
করিতে বলিতেছেন-_এই সুন্দর দৃষ্টাস্তটা স্মরণ রাখিও।* কই তিনি ত তাহার 
মনকে তীহার সমুদয় দোষছূর্বলত! স্মরণ করিতে বলিতেছেন না। অশ্শ 
মানুষের জীবনে দৌোষছুর্ব্বলতা, যথেষ্ট আছে; কিন্তু সর্বদাই তোমার প্রকৃত 
হ্বরূপ স্মরণ কর-__ইহাই ওঁ দোষহ্র্বলতা গ্রতীকারের একমাত্র উপায়। 
ভদ্র মহোদয়গণ, আমার বোধ হয়, পূর্বকথিত কয়েকটা ধর্মমত ভারতের 
দকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া! থাকেন, আর সস্তবততঃ ভবিষ্যতে 
এই সাধারণ ভিত্তির উপর গোড়া বাঁ উদার-_প্রাচীন- 
পরতক্ষাুতূতিই প্রকৃত পরী বা নব্যপন্থী__সকলেই সন্মিলিত হইবেন; কিন্ত 
ধর্ম । 
সর্কোপরি, আর একটা বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্তক-_ 
আর আমি ছুঃখের সহিত বলিতেছি যে, ইহা আমরা সময়ে সময়ে ভুলিয়। যাই-_ 
তাহ! এই ষে, ভারতে ধর্মের অর্থ প্রত্যক্ষান্ভৃতি--তাঁহা না হইলে উহা! ধর্ম 
নামেরই যোগ্য নহে । এইমতে বিশ্বাস করিলেই তোমার পরিত্রাণ নিশ্চিত? 
একথা আমাদিগকে কেহ কখন শিখাইতে পারিবে না; কারণ, আমর! 
ও কথায় বিশ্বাসই করি না। তুমি নিজেকে যেরূপ গঠিত করিবে, তুমি তাহাই 
হইবে। তুমি যাহাঁ__ভাহা তুমি ঈশ্বরানুগ্রছে এবং নিজ চেষ্টায় হুইয়াছ। 
্ুতরাং কেবল কতকগুলি মতামতে বিশ্বাস করিলে তোমার বিশেষ কিছু 
উপকার হইবে না । ভারতের আধ্যাত্মিক গগন হইতেই এই মহাশক্তিময়ী 
বাণী আবিভূর্তা হইয়াছে_-“অন্তৃতি' আর একমাত্র আমাদের শাস্ই বারবার 
বলিয়াছেন, “এই ঈশ্বরকে দর্শন করিতে হইবে।” খুব সাহসের কথা বটে। 
কিস্ত উহার একবর্ণও বিথ্যা নয়-_আঁগাগোড়। সত্য। ধর্ম সাক্ষাৎ করিতে 








* ও" ক্রুতো মর কৃতং প্মর কতে। শ্মর কৃতং শর! (ইশ উপনিষদ) 
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হইবে, কেবল গুনিলে হইবে না, কেবল তোতাপাথীর মত কতকগুলি মত মুখস্থ 
করিলেই চলিবে না। কেবল বুদ্ধির সার হইলে চলিবে না ধর্ম আমাদের 
ভিতর প্রবেশ করা চাই। এইনন্ত প্রাগীনেরা এবং আধুনিকেরাও সেই 
ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, ইহাই আমার্দের ঈশ্বরের অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ__ 
আমাদের যুক্তিবিচার এইরূপ বপিতেছে, তাহ! নহে-_ আতর অন্তিত্ব প্রমাণ 
করিবার উৎকৃষ্ট যুক্তিসমূহ আছে বলিয়াই যে আমরা আত্মায় বিশ্বাসী, তাহা 
নহে আমাদের বিশ্বাসের প্রধান ভিত্তি এই যে, এই ভারতে প্রাচীনকালে 
সহত্র সহস্র ব্যক্তি এই আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন বর্তমান কালেও খু'জিলে 
অন্ততঃ দশজনও আত্মতত্জ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষাৎ মিলিবে এবং ভবিষ্যতেও সহশ্ব 
সহ ব্যক্তির অভ্যুদয় হইবে, ধাহার। আত্মদর্শন করিবেন। আর যতদিন না 
মানব ঈশ্বর দর্শন করিতেছে, যতদিন ন! সে নিজ আত্মার সাক্ষাৎকারে সম্্থ 
হইতেছে, ততদিন তাহার মুক্তি অসস্তভব। অতএব সর্বাগ্রে এই বিষক্কটী 
আমাদিগকে বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে আর আমরা উহা। যতই ভাল করিয়। 
বুঝিব, ততই ভারতে সাম্প্রদায়িকতাঁর হাঁস হইবে। কারণ, সেই প্রকৃত 
ধার্মিক, যে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছে-_তীহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে। 
ভিষ্তে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিগ্ভণ্ডে সর্বসংশয়াঃ 
্ষীয়ন্তে চান্ত কর্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 
তাহারই হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, কেবল তাহারই সকল সংশয় চলিয়! যায়, 
একমাত্র তিনিই কর্মফল হইতে মুক্ত হন ধিনি তীস্থাকে দেখেন, যিনি অতি 
নিকটতম এবং দুর হইতেও দূরবর্তী । 
হায়, আমর! অনেক সময় অনর্থক বাগাড়ম্বরকে আধ্যাত্িক সত্য বলিয়। 
ভ্রম করি, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার ছটাকে গভীর ধর্মান্থভৃতি মনে করি; তাই 
সাম্প্রদায়িকতা, তাই বিরোধ । যদি আমর! একবার 
রথের গুত্যক্ষানুভূতিই সা্প্র- বুঝিতে পারি, প্রতাক্ষা ুভৃতিই প্ররুত ধর্ম, তাহা হইলে 
৮.০ চি আমর! নিজ হৃদয়ের ্িকে দৃষ্টিপাত করিস! বুঝিতে 
চেষ্ট। করিব_-আমর! ধর্মের সত্য সমূহ উপলব্ধির 
পথে কতদূর অগ্রসর । তাহ! হইলেই আমরা বুঝিব যে, আমর! নিজেরাই অন্ধকারে 
ঘুরিতেছি ও অপরকেও সেই অন্ধকারে লইয়া! যাইতেছি। তাহ! হইলেই সাম্প্র- 
দায়িকত। ও দ্বন্ব বিদুরিত হইবে। যখনই কোন ব্যক্তি সাম্প্রদ।য়িক বিবাদ করিতে 
উদ্তত হয়, তখনই তাহাকে জিজ্ঞাসা কর 'তুমি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছ 1, "তুমি 
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কি আত্মদর্শন করিয়াছ? যদি ন! করিয়া থাক তবে তোমার তাহার নাম 
গ্রচারে কি অধিকার? তুমি নিজেই অন্ধকারে রহিয়াছ,_-আমাকেও সেই 
অন্ধকারে লইয়া! যাইবার চেষ্টা করিতেছ। অন্ধের দ্বারা নীরমান অন্ধের স্তায় 
আমরা উভষ্জেই যে খানায় পড়িয়া যাইব। অতএব অপরের সহিত বিবাদ 
করিবার পুর্ব্বে একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া অগ্রসর হইও। তুমি যেপথে অগ্রসর 
হইয়! ধর্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছ, তাহাদিগকে ও সেই পথে অগ্রসর হইতে দাও) 
তাহারাও নিজ নিজ হৃদয়ে সেই সত্যদর্শনের চেষ্টা করুক। আর যখনই তাহার 
সেই ভূমা, অনাবৃত সত্য দর্শন করিবে, তখনই তাহারা সেই অপূর্ব আনন্দের 
আস্বাদ পাইবে। ভারতের প্রত্যেক খধি, যে কেহ সত্যকে সাক্ষাৎকার 
করিয়াছেন, তাহারা সকলেই একবাক্যে ধাঁহার কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার! 
তাহারই পাক্ষাৎ পাইবে । তখন সেই হৃদয় হইতে কেবল প্রেমের বাণী বাহির 
হইবে ) কারণ, যিনি সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপ তিনি সেই হৃদয়ে অধিষিত হইয়াছেন । 
তখনই, কেবল তখনই সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদ অন্তহিত হইবে এবং তখনই 
আমর। “হিন্দু” এই শব্দটা এবং প্রত্যেক হিন্দুনামধারী ব্যক্তিকে প্রকৃতরূপে চিনিতে, 
হৃদয়ে ধারণ করিতে, গভীরভাবে ভালবাসিতে ও আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইব। 
আমার কথ! বিশ্বাস কর, তখনই; কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাঁচ।, 
যখন ওই নামটা তোমার ভিতরে মহা বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করিবে; তখনই 
কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্পদবাচ্য হইতে যখন 
প্রকৃত হিলু কে. যেকোন দেশীয়, যে কোন ভাষাভাষী হিন্দুনামধারী 
গরুগোবিন্ন সিং। . হইলেই অমনি তোমার পরমাস্বীয় বৌধ হইবে? 
তখনই, কেবল তখনই তুমি কেবল হিন্দুপদবাচ্য যখন ওই নামধারী যে কোন 
ব্যক্তির ছুঃখক্ তোমার হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবে আ'র তুমি নিজ সস্তান বিপদে 
পড়িলে যেরূপ উদ্বিগ্ন হও, তাঁহাঁর ক্টেও সেইরূপ উদ্বিগ্ন হইবে; তখনই কেবল 
তখনই তুমি হিন্দুপদবাচ্য যখন তুমি তাহাদের নিকট হইতে সর্বপ্রকার অত্যাচার, 
নির্ধ্যাতন সহ করিতে প্রস্তত হইবে-_ইহাঁর মহান দৃষ্টাস্তস্বরূপ তোমাদের সেই 
মহান্‌ গুরুগোবিন্ন সিংহের বিষয় আমি এই বক্তৃতার পূর্ধেই বলিয়াছি। এই 
মহা দেশের শক্রগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন, হিন্দুধর্মের রক্ষার জন্য নির্জ 
শোণিত পাত করিলেন, নিজ পুক্রগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিতে 
দেখিলেন--অবশেষে যাহাপ্দের জন্ত আপনার এবং আপনার আত্মীয়ত্থজনগণের 
রক্তপাত করিলেন তাহারাই তাহাকে পরিত্যাগ করিল--অবশেষে এই আহত 





ভারতে বিবেকানন্দ । ৩৩৩ 


টিনটিন নিউটন নান রি টির উল 
কেশরী নিজ কার্ধ্যক্ষেত্র হইতে ধীরভাবে অপশ্যত হইয়। দক্ষিণদেশে গিয়া 
মৃত্যুর প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন, কিন্তু যাহারা অকৃতজ্ঞভাবে স্তাহাকে পরি- 
ত্যাগ করিল, তাহাদের প্রত্তি একটা অভিশাপবাক্যও তাহার মুখ হইতে 
নিঃস্কত হইপ না। আমার বাক্য অবধান কর--যদ্ি তোমার দেশের 
হিতসাঁধন করিতে চাঁও, তোমাদেরও প্রত্যেককে এক একজন গোবিন্দ সিং 
হইতে হইবে। তোমরা স্তাহাঁর ভিতর সহস্র সহত্র দোষ দর্শন করিতে পার, 
কিন্তু তাহার মধ্যে যে হিন্দুরক্ত ছিল, তাহার দিকে লক্ষ্য করিও। তোমাদ্দিগকে 
প্রথমে এই স্বজাতীয় লোকরূপ দেবগণের পৃজ1! করিতে হইবে। যদিও তাহার! 
স্বপ্রকারে তোমার অনিষ্টের চেষ্টা করে, যদিও তাহার প্রত্যেকেই তোমার 
গ্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে, তুমি তাহাদের প্রতি প্রেমের বাণী প্রয়োগ কর। 
যদি তাহারা তোমায় তাড়াইয়! দেয়, তবে সেই বীরকেশরী গোবিন্দ দিংহের 
মত সমাজ হইতে দুরে যাইয়া নিশুব্ধতার মধ্যে মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর। এইরূপ 
ব্যক্তিই হিন্দু নামের যোগ্য ; আমাদের সম্মুখে সর্বদাই এইরূপ আদর্শ থাক! 
আবশ্তক। পরম্পর বিরোধ ভুলিতে হইবে চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ বিস্তার 
করিতে হুইবে। 

লোকে 'ভারত উদ্ধার যেরূপে হয়, তাহার যাহা ইচ্ছা হয় বলুক। আমি 
সারাঞ্জীবন কাধ্য করিতোঁছ, অস্ততঃ কার্ধা করিবার চেষ্টা করিতেছি-_- 
আমি তোমাঁদিগকে বলিতেছি, যতধিম ন! তোমরা 
প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক হইতেছ, ততদিন ভারতের উদ্ধার 
হইবে না । শুধু ভারতের নহে,__ইহার উপর সমগ্র 
জগতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে । কারণ, আমি তোমাদিগকে স্পষ্টই বলিতেছি, 
এক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল ভিত্তিপর্য্যস্ত বিচলিত হুইয়াছে। জড়বাদের অদঢ় 
বাঁলুকাতিত্তির উপর স্থাপিত বড় বড় অট্রালিক। পধ্যন্ত একদিন না একদিন ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হইবেই হইবে। এ বিষয়ে জগতের ইতিহাঁদই আমাদের উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য। 
জাতির পর জাতি উঠিয়া জড়বাদের উপর নিজ মহ্‌ত্বর ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল 
তাহার! জগতের নিকট ঘোঁধণা করিয়াছিল-_মাঁনব জড়মাত্র। লক্ষ্য করিয়া 
দেখ, পাশ্চাত্য ভাষায় মৃত্যুর কথা বলিতে গিয়া বলে, মানুষ আত্ম! ত্যাগ 
করিল+ (41727 21599 0] 135 21105) আমাদের ভাষায় কিন্ত বলে, সে 
দেহত্যাগ করিল। পাশ্চাত্যদেশীয় লৌকে নিজের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই 
দেহকেই লক্ষ্য করিয়৷ থাকে, তার পর তাহার একটা আত্মা আছে বলিয়া 


ভরত উদ্ধারের প্রকৃত' 
উপায়। 


৩৩$ পঞ্জাব ও কাশ্মীর ৷ 





উল্লেখ কক্ষে; কিন্তু আমরা প্রথমতঃই আপনাকে 
ু8৮০৮০৬৭৯ আত্মা বলিয়! চিন্তা করিং তার পর আমার একট! 
_ উহার দৃষ্টান্ত । দেহ আছে এই কথা বলি। এই ছুইটা বিভিন্ন বাক্য 
আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইবে, প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য চিস্তাপ্রণালীর কত পার্থকা। এই কারণে যে সকল সভ্যতা দৈহিক 
জুথস্বচ্ছন্দ্যাদিরূপ বালির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার! অল্পদিনমাজ্জ জীবিত 
থাকিয়া জগৎ হইতে একে একে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ভারত এবং অন্তান্ 
যেসকল জাতি ভারতের পদগ্রাস্তে বসিরা শিক্ষালাভ করিয়াছে--বথা চীন ও 
জাপান-_ ইহারা এখনও জীবিত, এমন কি, উহাদের ভিতর পুনরভ্যখানের 
লক্ষণ সমূহ দেখা যাইতেছে। তাঁহার! যেন রক্ত বীজের স্টায়--সহজবার তাহা" 
দিগকে ন্ট কর-_তাহার। আবার জীবিত হইয়া নৃতন মহিমায় প্রকাশিত 
হইতেছে। কিন্তু জড়বাদের উপর ষে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত, তাহা একবার 
নষ্ট হইলে আর উঠে না; একবার সেই অট্টালিক1 পড়িয়া গেলে একেবারে 
ুর্ণকিচূর্ণ হইয়! যায়। অতএব ধৈর্ধযধারণপূর্ববক অপেক্ষা কর) ভবিষ্যৎ গৌরব 
আমাদের জন্ত সঞ্চিত রহিয়াছে। 
ব্যস্ত হইও না; অপর কাহারও অনুকরণ করিতে যাইও না। আমা- 
দিগকে এই আর একটী বিশেষ বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে-_-অপরের অনুকরণ 
সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে। আমি আপনাকে 
রাজার বেশে ভূষিত করিতে পারি--তাহাতেই কি 
আমি রাজ। হইব? সিংহচম্দাবৃত গর্দভ কথন সিংহ 
হয় না। জনুকরগ-_ হীন, কাপুরুষের হ্যায় অন্ুকরণ-_-কখনই উন্নতির কারণ 
হয় না। বরং উহা মানবের ঘোর অধংপাতের চিহ্নছ। যখন মানুষ আপনাকে 
স্বগা করিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে, সে শেষ ঘা খাইয়াছে আর যখন 
সে নিজ পূর্বরপুরুষগণকে হ্বীকাঁর করিতে লঞ্জিত হয়, তখন তাহার বিনাশ 
আসন্ন বুঝিতে তইবে। এই আমি হিচ্দুজাতির মধ্যে একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি; 
তথাপি আমি আমার জাতির, আমার পুর্বপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অন্ভুভব 
করির! থাকি। আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়! পরিচয় দিতে গর্ধ্ঘ অনুভব করিয়া 
খাকি। আমি যে তোমাদের একজন অযোগ্য দাস, ইহাতে আমি গর্ধব অঙ্গুতধ 
করিয়া থাফি। আমি ষে খাঁষর বংশধর, সেই অতিশয় মহিমাময় পুর্ধবপুরুষগণের 
হংশধয় তোমাদের ন্বদেশী, ইহাতে আমি গর্ব অনুভব করিয়া! খাকি। অতএব 


অন্ধ অনুকরণ পরি- 
ত্যাগ কর। 


ভাঁরতে বিবেকানন্দ । ৩৩৫ 





তোমরা! আত্মবিশ্বানসম্পন্ন হও, তোমাদের পূর্ববপুরুষগণের নামে লজ্জিত না 
হইয়| তাহাদের নামে গৌরব অনুভব কর আর অন্থকরণ করিও না, অনুকরণ 
করিও না। যখনই তোমরা অপরের ভাবান্সারে পরিচালিত হইবে, তখনই 
তোমর। আপনাদের স্বাধীনতা হারাইবে। এমন কি, আধ্যাত্মিক বিষয়েও যদি 
তোমর!| অপরের আজ্ঞাধীনে কার্য্য কর, তোমর1 সকল শক্তি, এমন কি, চিন্তা- 
শক্তি পর্য্যস্ত হারাইবে। 

তোমাদের ভিতর যাহ! আছে, নিজশক্তিবলে তাহ। প্রকাশ কর? কিন্ত 
অনুকরণ করিও না_-অথচ অপরের নিকট হইতে যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ 
কর। আমাদিগকে অপরের নিকট শিখিতে হুইবে। 
কিন্তু যেমন বীজ মাটিতে পুতিলে উহা! মৃত্তিকা, বাস্ধ 
ও জল হইতে রূসসংগ্রহ করে বটে, কিন্তু উহ! যখন 
বৃদধিপ্রাথ হইয়! প্রকাও মহীরুহে পরিণত হয়, তখন কি উহা! মাটি, জল ব! 
ৰাযুর আকার ধারণ করে? না, উহ! তাহা! করে না। উহা মৃত্তিকাঁদি হইতে 
উহার প্রয়োজনীয় সারাংশ গ্রহণ করিয়া নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী একটা বৃহৎ 
বৃক্ষে পরিণত হয়। তোমরাও এই পথের অনুসরণ কর। বাস্তবিক অপরের 
নিকট হইতে আমাদের যথে্ট শিখিবার আছে; যে শিথিতে চীয় না, সেত 
পূর্বেই মরিয়াছে। আমাদের মন্থ বলিয়াছেন, 

আদদীত পরাং বিদ্তাং প্রযডাদবরাদপি। 
অন্ত্যাদরপি পরং ধর্ম স্্রীরত্বং দুষুলাদপি ॥ 

নীচ ব্যক্তির সেবা করিয়া তাহার নিকট হইতেও যন্পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ বিদ্যা শিক্ষা 
কঝরিবে। হীন চগডালের নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম শিক্ষা করিবে ইত্যাদি। 

অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও, শিক্ষা কর কিন্ত সেইটা লইয়| 
নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে--অপরের নিকট শিক্ষা করিতে 

গিয়৷ অপরের সম্পূর্ণ অন্থকরণ করিয়! নিলে স্বতন্ব 


অথচ অপরের নিকট শিক্ষা 
করিতে হইবে। 


অগরের নিকট ভা লই! হারাইও না। এই তারতের জাতীয় ভীবন হুইতে 
নিজভাবে উহ! গঠন স্বতন্ত্র হইয়! যাইও ন1; 
করিতে হইবে। ৮05 2 


মনে করিও না, যদি ভারতের নকল অধিবাসী 
অপর জাতিবিশেষের পৌঁষাকপরিচ্ছদ, আহারব্যবহার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিত, 
তাহ! হইলেই ভাল হুইত। কগ্পেক বৎসরের অভ্যাস পরিত্যাগ করাই কি 
কঠিন ব্যাপার ) তাগা তোমরা! বেখ জান। আর ঈশ্বরই জানেন, কত বহন 


৩৩৬ পঞ্জাব ও কাশ্দীর | 


সহত্র বৎসয় ধরিয়া এই জাতীয় প্রধল জীবনশ্রোত এক বিশেষ দিকে প্রবাহিত 
হইতেছে ; তোমাদের শোণিতে, ঈশ্বর জানেন, কত সহত্র সছত্র বর্ষের সংস্কার 
রহিয়াছে, আর তোমরা কি এই প্রবল আ্রোতন্বতীকে-_যাহা! প্রায় সমুদ্রে 
পঁছছিয়াছে। তাহাকে ঠেলিয়া আবার হিমালয়ের সেই তুষাররাশির নিকট লইয়া 
যাইতে চাও? ইহা অসম্ভব। এইরূপ করিতে চেষ্টা করিলে তোমরাই নষ্ট 
হইবে। অতএব এই জাতীয় জীবনআোতকে প্রবাহিত হইতে দাও। যেসকল 
প্রবল অন্তরায় এই বেগশালিনী নদীর গতির পথ অবরুদ্ধ করিয়! রাখিয়াছে, 
সেগুলিকে সরাইয় দাও, পথ পরিষ্কার করিয়া দাও, নদীর খাতকে সরল 
করিয়া দাঁও__তাঁহা হইলেই উহ! নিজ ন্বাভাবিক গতিতে প্রবলবেগে অগ্রসর 
হইবে--এই জাতি নিজের সর্ধবিধ উন্নতিসাধন করিতে করিতে চরম লক্ষ্যের 
দিকে ছুটিবে। 
ভদ্্রমহোদয়গণ, ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানের জন্ত আমি পুর্ব্বকথিত 
উপায়গুলি নির্দেশ করিলাম। আরও অনেক বড় বড় সমস্তা আছে--সেগুলি 
সময়াভাবে অস্ত রাত্রে আলোচনা করিতে পাবিলাম 
জাতিভে? ও খাদ্য সমস্যা। না| । দৃষ্টান্তম্বরূপ জাতিতেদ সম্বন্ধীয় অদ্ভুত সমস্াটার 
কথা ধর। আমি সারা জীবন ধরিয়া এই সমন্য।র 
সব দিক বিচার করিতেছি । আমি ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে গিয়! 
এই স্মস্তার আলোচনা করিয়াছি। আমি এদেশের প্রায় সর্বস্থানে গিঘা 
সকল জাতির লোকের সঙ্গে মিশিয়াছি, কিন্ত যতই আমি এই সমস্যার আলো- 
চন! করিতেছি, ততই ইহার উদ্দেশ্ত ও তাৎপর্য্য পর্য্যস্ত ধারণা করিতে 
কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়! পড়িতেছি। অবশেষে আমার চক্ষের সমক্ষে যেন ক্ষীণ 
রশ্িধারা পড়িতে আরস্ত করিয়াছে, আমি এই সম্প্রতি ইহার মুল উদ্দেস্ঠ 
উপলব্ধি করিতে আরম্ত করিয়াছি। তারপর আবার ভোজনপাঁনাঁদ সম্বন্ধীয় 
গুরুতর সমস্া রহিয়াছে । বাস্তবিকই ইহা একটী গুরুতর সমস্তা। আমর! 
সাধারণতঃ ইহা হত অনাবশ্তক বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। 
আর আশ্ধ্যের বিষয়--আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি যে, আমরা! এক্ষণে 
এই আহারাদির সম্বন্ধে যে বিষয়ে ঝোঁক দিতে যাই, তাহ! শান্ত্রামোদিত নহে 
অর্থাৎ আমর! ভোজনপানবিষয়ে প্রকৃত পবিত্রতা রক্ষা! করিতে অবহেল! করিয়াই 
এই কষ্ট পাইতেছি--আমরা শীস্ত্াহছমোদিত ভোজনপান প্রথ! ভুলিয়া 
গিয়াছি। 
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আরও অন্যান্য কয়েকটা প্রশ্ন অ'ছে, সেগুণিও আমি আপনাদের সমক্ষে 
উপস্থিত করিতে চাট । আব এই সমস্যাগুলির সমাধ।নই বাকি, কিন্ধরপেই 
ব। সেগুলি কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে আমার মনে কি 
উদয় হয়, তাহাও আপনারদিগকে বলিতে চাই। কিন্তু হুঃখের বিবয়, সুশৃঙ্খল 
ভাবে সভার কার্ধ্য আরম্ত হইতেই খিলব্ব হইয়া গিয়াছে আর এখন অনেক 
রাত্রি হইয়! গিয়াছে । সুধা আমি আপনাদের মাননীয় সতাপতি মহাশয়ের 
এবং আপনাদের রাত্রির আহারের আর অধিক বিলম্ব করাইয়া দিতে ইচ্ছ। 
করি না। অতএব আমি জাঁতিতেদ ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য 
ভবিষ্যতের জন্য রাখিলম | আশা করি, ভবিধ্যতে আমরা সকলেই অপেক্ষা 
কৃত শান্ত ও সুশৃঙ্খল হইতে চেষ্টা করিব। 
ত্রমভেদয়গণ, আর একটী কথা বলিলেই আম।র আধ্যাত্মিক তত্বসন্বদ্ধে 
বন্তধ্য শেষ হইবে। ভরতে ধন্ম অনেক দিল ধরিয়া নড়নচড়নহীন হইয়! 
আছে-- আমরা চাই উহাকে গতিশীল করিতে । 
গতিশীল ধর্ম আমি প্রত্যেক ব্যঞ্চির জীবনে এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত 
দেখিতে চাই। অতীতকালে বরাবর যেমন ছিল, সেইরূপ ধন যেমন রাজ- 
প্রাসাদে, তেমনি অতি দরিদ্র ব্যঞ্চির পর্ণকুটীরেও যেন প্রবেশ করে। ধর্ম 
যাহা এই জাতির সাধারণ উত্তরাধকারম্বপ--সকলেরই জন্মগত সত্ত্ব্ূপ-- 
উহাকে প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারে বিনাবেতনে বহন করিতে হইবে। ঈশ্বরের 
রাজ্যে বায়ু যেমন সকলের অনায়াসলত্য, ভারতের ধর্মও এ্ররূপ সুলভ করিতে 
হইবে। আর তারতে আমাদিগকে এই কার্ধ্যই করিতে হইবে, কিন্তু ক্ষুত্ 
ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গঠন করিয়া! এবং সামান্য সামান্য গ্রভেদ লইয়া! বিবাদ কৰিলে 
চলিবে না । ক্মামি তোমাদিগকে কার্য্যপ্রণালীর আভাস এইটুকু দিতে চাই 
যে. যে সকল বিষয়ে আমাদের সকলেব একমত, সেইগুলি গ্রচার কর] হউক 
_ফে সকল বিষষে মততেদ্র আছে, সেশুলি আপনা আপনি দূর হইয়া 
যাহবে। আমি যেষন ভারতবাসীকে বার্বার বলিয়াছি, যদি গৃহে শত শত 
শতাব্দীর অন্ধকার থাকে আর যদি আমর! সেই থরে গিয়া ক্রমাগত চীৎকার 
করিয়া “উঃ ক্কি অন্ধকার, উঃ কি অন্ধকার? বলিতে থাকি, তবে কি অন্ধকার 
দুল হইবে? আলো নিয়ে এস, অন্ধকার চিরকালের জন্য চলিয়! যাইবে। 
মানুষকে সংস্কার করিবার ইহাই রহস্য। তাহাদের হ্ৃদ্নয়ে উচ্চতর বিষয় 
সমূহের আভান দাও--আগে মানুষে বিশ্বাস কর। মানুষ হীন ও অবনভ- 
৪৩ 
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্বতাব-_-একেবারে এই বিশ্বাস লইয়| কার্যযক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইও না। আমি 
টানার মাহধেক্ন উপর --খুব খারাপ মানুষের উপরও*- 
বিরোগ্ধ বর্জন, না ভা্গিরা বিশ্বাস করিয়া কখন অক্কৃতকার্্য হই নাই। 
গড়িবার চেষ্টা ও মানুষে সর্বস্থলেই পরিণামে বিজয়লাত হইয়াছে । মানুষে 
ন্ট! বিশ্বাস কর--তা তিনি পণ্ডিতই হন্টন বা! অঙ্জ, 
মুখ” বলিয়! প্রতীয়মানই হউন । মানুষে ধিশ্বীস কর-_-৩1 তাহাকে দেবতা 
বলিয়াই বোধ হউক অথবা সাক্ষাৎ সয়তান বলিয়াই বোঁধ হউক । প্রথমে 
মানহ্ষের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর--তার পর এই বিশ্বাস হদয়ে.লইয়া ইহাও 
বুঝিতে চেষ্টা কর-যদি তাহার ভিতর কোন অসম্পূর্ণতা থাকে? যদ্দি সে 
কিছু ভুল করে, যদ্দি সে অতিশয় ঘ্বণিত ও অসার মত অবলম্বন করে, তবে 
ইহা? জানিও-_তাহার প্রকৃত স্বভাব হইতে এগুলি প্রহ্ুত হয় নাই--উচ্চতর 
আদর্শের অতাব হইতেই হইয়ীহে। যর্দি কোন ব্যক্তি মিথ্যার দিকে যায়, 
তাহার কারণ এই-”সে সত্যকে লাভ করিতে পারে নাই। অতএব মিথ্যাকে 
দুর করিবার একমাত্র উপান্ন এই ষে, তাহাকে সত্য যাহা, তাহা দিতে 
হইবে। তাহাকে সত্য কি, তাহ! জানাইয়? দাও। তাহার সহিত সে নিজ 
ভাবের তুলনা করুক। তুমি তাহাকে সত্য জানাইয়া দ্রিলে_- ওখানেই 
তোমার কাধ শেষ হইয়৷ গেল । আর ইহাঁও নিশ্চিত জানিও যে, ঘপ্দি ত্বুমি 
তাহাকে যথার্থ সত্য দিয়! থাক, তবে মিথ্যা অবশ্যই অস্তহিত হইবে; 
আলোক অন্ধকারকে অনশ্যই দূর করিবে; সত্য অবশ্যই তাহার ভিতরের 
সন্তাবকে প্রকাশিত করিবে । যদি সমগ্র দেশের আধ্যাত্মিক সংস্কার করিতে 
চাও, তবে ইহাই পথ--ইহাই একমাত্র পথ--বিবাৰ বিসম্বার্দে কোন ফল 
হইবে না] অথব। তাহাদিগকে একথা ৰলিলেও চলিবে না যে, তাহার! যাহ। 
করিতেছে, তাহা মন্দ। তাহাদের সন্ধে তালটা ধর--দেখিবে-কি 
আগ্রহের সহিত তাহারা উহ! গ্রহণ করে। সেই অবিনাঁশী মানবদেহনিণাসী 
এরিক শক্তি জাগ্রত হইয়া কেমন যাহ! কিছু উত্তম, যাহ! কিছু মহিমা ময় 
তাহাকেই গ্রহণ করিতে হস্তপ্রপারণ করে ! 
যিনি আমাদের সমগ্র জাতির হৃষ্টিকর্ড ও বক্ষাকর্তা, যিনি আমাদের 
পুর্বপুরুষগণের ঈশ্বর,-তীহাকে বি, শিব, শক্তি ব। গণপতি ষে নামেই 
ডাকা হউক না কেন, তাহাকে সবিকার বা নির্বিকার, সগুপ বা নিগুণ 
যেরূপেই উপাসনা করা হউক না কেন, ধাহাকে আমাদের পুর্ব পুরুষগণ 
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একং সদ্দিপ্রা বধ] বদপ্ডি বলিয়! শিয়াছেন, তিনি তাহার মহান্‌ প্রেমের 
সহিত আমাদের ভিতর প্রবেশ করুন, তিনি আমাদের উপর তাহার 
গুতা নীর্্ধানদ বর্ষণ করুন, তাহার কপায় আমরা যেন পরম্পর পরস্পরকে 
বুঝিতে সমর্থ হই, তাহার কপায় যেন আমব। প্ররূত প্রেম ও প্রবল সত্যা- 
মুবাগের সহিত পরম্পর পরম্পবের জন্য কায্য করিতে পারি, আব যেন 
ভারতের আধ্যাঞ্সিক উন্নতিসাধনরূপ মহৎ কাষেোের তিতর আমাদের 
নিজেদের ব্যক্তিগত যশ, ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত গৌরবের বিশ্দুমান্্ 
আকাঙ্ক্ষা গ্রবেশ না করে। 


বেদান্ত | 


আমব। ই জগতে বাঁস কারা থাকি-_বাহ্‌ জগৎ ও অস্তর্জগৎ। অতি 
প্রাচীনকাল হইতেই মানব এই উভয় জগতেই প্রায় সমতাবেই উন্নতি করিয়! 
আসিতেছে । প্রথমেই বহিজ্জগতে গবেষণা, 

মানবের বর্গ ও আস্ত হয় আর মানব গ্রাথমতঃ বহিঃপ্রকৃতি 
অন্তর্জগতে গবেষণা । হইতেই সমুদয় গভীর সমস্যার উত্তর লাভের চেষ্টা 
করিয়াছিল । মানব প্রথমতঃ তাহার চতুষ্পার্বস্থ 

সমুদয় প্রকৃতি হইতে তাহার সুন্দর ও মৃহতের জন্য যে পিপাসা, তাহার 
নিরতির চেষ্টা পাইয়াছিল ; মানব নিজেকে এবং নিজের তিতরের সমুদয় 
বস্তুকে স্কুলের ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল আর সে ধে সকল 
উত্তর লাভ করিয়াছিল, ঈশ্বরতত্ব ও উপাসনাতন্বসমূহ সম্বন্ধে যে পকল 
অত্যডূত সিদ্ধীস্ত করিয়াছিল, সেই শিবসুন্দরকে যে আবেগময়ী ভাষায় বর্ণন! 
করিয়াছিল, তাহা! অতি অপূর্ব । বহির্ঞগৎ হষ্ঠতে মানব যথার্থই মহান্‌ 
তাবসমূহ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু যখন পরে তাহার নিকট অন্য জগৎ 
উনুক্ত হইল, তাহ! আরও মহত্তর, আরও ,সুন্দরতর, আরও অনস্তগুণে 
বিকাশশীল । বেদের কর্মকাগডতাগে আমরা ধর্ণের অত্যঙ্ুত তবসমূহ 
দেখিতে পাস্ট, আমর। জগতের ক্ৃষ্টিস্িতিগ্রলয়কর্ত। বিধাতার সন্ধে অত্যতুত, 
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তন্সমূৃহ দেখিতে পাই, আর এই ত্র্ধাগুকে যেরূপ ভাষায় বর্ণনা কর 
হইয়াছে, তাহা স্থানে স্থানে অতিশয় প্রাণম্পশী । তোমাদের মধ্যে হয়ত 
অনেকেরই খগবেদ সংহিতার প্রলয়বণনাত্মক সই অত্যন্ভুত মন্ত্রীর কথা 
স্মরণ আছে। বোধ হয়, এরূপ মহান্ভাবদ্যোতিক1 বর্ন! আর কেহ কথন 
করিতে পারে নাই। তথাপি ইহা! কেবল বহিঃপ্ররূতির মহান্ভাবের 
বর্ণনা ইহা স্থলেরই বর্ণনা-ইহাতে যেন এখনও জড়ত্ব কিছু লাগিয়া 
রহিয়াছে । উহা! কেবঙ্গ জড়ের ভাষায়, সাস্তের ভাষায় অনস্তের বর্ণনা; 
উহা! জড় দেহেরই অনন্ত বিস্তারের বর্থনা-মনের নহে উহা দেশেরই 
অনস্তত্বের বর্ণনা, চৈতন্তের নহে। এই কারণে বেদের দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ 
জ্ঞানকাণ্ডে আমরা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালী অনুস্থত হইয়াছে, দেখিতে পাঁই। 
গ্রথম প্রণালীটী ছিল _বহিঃ প্রকৃতি হইতে জগদ্বন্জাণ্ডের প্রকৃত সত্য অঠ- 
সন্ধান করা৷ জড় জগৎ হইতে জীবনের সমুদয় গতীর সমস্যা সমূহের 
মীমাংসার চেষ্টাই প্রথমে হইয়াছিল। 
'যট্যৈতে হিমবস্তো মহিত্া' 
«এই হিমালয় পর্ধত ধাহার মহিমা ঘোষণ। করিতেছে 1? 
এ খুব উচ্চ ধারণা বটে, কিন্তু ভারতের পক্ষে ইহা পাত হয় না? 
ভারতীয় মন এ পথ পরিত্যাগ করিতে বাধা হইয়াছিল আর তাহাদের 
গবেষণা সম্পূর্ণরূপে বহির্জগঞ্খ ছাড়িয়া তিন 
বহিজ্জিগতের গবেষণায় দিকে যাইল, অন্তর্জগতে অস্থসম্ধীন আরস্ত হইল, 
অতৃত্তি_অন্তর্জগতে অনুসন্ধান । জড় হইতে তাহারা ক্রমশঃ চিতে আসিলেন। 
এই প্রশ্ন চতুর্দিক হইতে শ্রুত হইতে লাগিল, 
মানুষের মৃত্যুর পর তাহার কি হয়? 
“অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে 1 
“কেহ কেহ বলে, ম।নুষের মুঙ্ঠযর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে, কেহ কেহ 
বলে, থাকে না; হে যমরাজ, ইহ।র মধ্যে সত্য কি? এখানে সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
প্রণালী অনুস্থত হইয়াছে দেখিতে পাই। ভারতীয় মন বাহা জগৎ হইতে 
যাহ! পাইবার তাহ! পাইয়াছিল, কিন্তু উহাতে সে সন্তষ্ট হয় নাই। উহা 
আরও অধিক অনুপন্ধানের প্রয়াসী হইয়াছিল, নিজের অভ্যন্তর দেশে গমন 
করিয়। নিজ আম্মার মধ্যে অনুসন্ধান কুরিয়। সমস্যার মীমাংসার চেষ্ট 
করসিলেন-_তাহার] উত্তর পাইলেন। 
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বেদের এই ভাগের নাম উপনিষ্ধ বা বেদাস্ত বা আরণ্যক ব! বুহস্ত। 
এখানে আমর! দেখিতে পাই যে, ধর্ম একেবারেই সমুদয় বাহ ক্রিয়াকলাপ 
হইতে যুক্ত। এখানে আমরা একেবারেই দেখিতে পাই, আধ্যাত্মিক বিষর- 
সমূহ জড়েব ভাষায় বর্ণিত নহে, আধ্যাত্মিক ভাব- 
উপনিষদের বিশেষত্ব।. সমূহ_-চৈতন্যের ভাষায় বর্ণিত- সুক্্ততসমূৃহ 
তাহার উপযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এখানে 
আর কোনরূপ স্ুলভাব নাই, আমরা যে সকল বিষয় লইয়! সচর।চব ব্যস্ত 
থাকি, সেই সকল বিষয়ের সহিত জোড়াতাড়া দিয়া সামগ্ুস্ত করিবার চেষ্ট? 
নাই। উপনিষদের মহামন। খধিগণ--মহা সাহসের সহিত--এখনকাঁর কালে 
আষর! এরপ সাহসের ধারণাই করিতে পারি না- নির্ভয়ে; কোনরূপ জোড়া- 
ভাঁড়া না দিয়! মাঁনবঞ্জাতির নিকট এমন সকল মহত্তম সত্য প্রচার করিয়া 
ছিলেন, যাহা! জগতে আর কখনও হয় নাই। হে আমার স্বদেশিগণ, আমি 
তোমাদের নিকট সেইগুলি বিবৃত করিতে চাই । 
বেদের এই জ্ঞানকাওও সুবৃহত সমুদ্রস্বরূপ। উহাবরও বিন্দুমাত্র বুবিজ্কে 
হইলে অনেক জন্ম প্রয়োজন। এই উপনিষর্ধ সম্বন্ধে রামানধুজ ঠিকই 
বলিয়াছেন যে, বেদাত্ত বেদের বা শ্রুতির শিরঃ- 
টপনিষদের অধিকতর প্রামাণ্য স্বরূপ আর সত্য সত্যই ইহ] বর্তমান ভারতের 
ও উহাদের প্রকাণ্ড । বাইবেল স্বরূপ হইয়া দ্ড়াইয়াছে। বেদের কর্ম 
কাওকে হিন্দুর! খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দ্বেখিয়া থাকেন, 
কিন্তু আমর। জানি, প্ররুতপক্ষে শত শত বুগ ধরিয়া শ্রুতি অর্থে উপনিষ্‌-_ 
কেবল উপননিষদই বুঝাইয়াছে। আমরা জানি, আমাদের সকল বড় বড় 
দর্শনকর্তী-_ব্যাস বা! পতগ্রলি বা গৌতম, এমন কি, সকল দর্শনশাস্ত্রের 
জনকস্বরূপ মহাপুরুষ কপিল পধন্ত--যখনই তাহার! তাহাঞ্জের মতের কোন- 
রূপ স্র্থক প্রমাণ চাহিয়াছেন, তখনই তাহারা সকলেই উপনিষদ হইতেই 
উহা পাইয়াছেন, আর কোশা হইতেও নহে; কারণ, উহাদের মধ্যেই 
সনাতন সত্য অনস্তকালের জন্ত নিহিত রহিয়াছে । 
কতকগুলি সত্য আছে, যাহারা কেবল বিশেষ বিশেষ দেশকালপাত্রে 
বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সত্য। সেগুলি বিশেষ বিশেষ যুগের বিধান হিসাবে: 
সত্য। আধার আর কতকগুলি সত্য আছে, সেগুলি মানব প্রন্কৃতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত যতদিন মাহুষের অস্তিত্ব থাকিবে, ভতদিন সেগুলিও 
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থাকিবে। এই শেষোক্ত সত্যগুধি সাব্ঘজনীন ও সার্ধকালিক আর যদিও 
আমাদের ভারতী সমাঞ্জে 'নিশ্িত অনেক 
সার্বকালিফ ও তুগধর্প। পরিবর্তন ঘটিয়াছে, আমাদের আহার-বিহার 
পোষাক-পরিচ্ছদ উপাসন। প্রণালী এ সকলই 
যদিও অনেক বদলাইয়াছে, কিন্তু এই শ্রোত সার্বজনীন সত্য সমৃহ-- 
বেদাস্তের এই অপূর্ব তবরাশি স্বমহিমায় অচল অজেয় ও অবিনাশী ভাবে 
বিদ্যমান রহিয়াছে । 
উপনিষদে যে সকল তন্ব বিশেষ তাবে পরিস্ফ,ট হইয়াছে, সেগুলির বীজ 
কিন্তু কর্মকাণ্ডে পূর্ব হইতে নিহিত দেখিতে পাওয়া ঘায়। ব্রন্মাগুতত, 
যাহা সকল সম্প্রদায়ের বৈদাস্তিকগণকেই মানিয়া লইতে হইয়াছে, এমন কি, 
যনোবিগ্ান তত্ব, যাহা সকল ভারতীয় চিন্তা প্রণালীর যূলতিত্বিস্বরূপ, তাহাও 
কম্প্কাঁঙ্ডে বিবিত ও জগতের সমক্ষে প্রচারিত 
উপনিবৎপ্রগারিত সত্যসমূহের হইয়াছে । অতএব বেদান্তের আধ্যাম্বিকভাশের 
বীজ সংহিতায় বর্তমান। বিষয় বলিবার পূর্বে আমি আপনাদের লক্ষে 
এই তত্বগুলি সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিতে, 
চাই আর বেদাস্ত শব্টিকি অর্থে আমি ব্যবহার করিতেছি, তাহাও 
ছাপনাদের নিকট পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই। ছুঃখের শিষয়, 
আজ কাল আমরা একটি বিশেষ ভ্রমে প্রায়ই পতিত হইয়া থাকি-- 
আমরা বেদাস্ত শব্দে কেবল অঙ্বৈতবাদ্দ বুঝিয়া থাকি। আপনাদের 
কিন্তু এইটি সর্বদা ম্মরণ রাখা আবশ্তক ধে, ভারতবর্ষে আজকাল তিন 
প্রস্থান পড়িতে হয়। 
প্রথমতঃ, ক্রুতি অর্থাৎ উপনিষদ, দ্বিতীয়তঃ ব্যাসত্র। আমাদের দর্শন 
শান্্র সমূহের মধ্যে এই ব্যাসস্থত্রই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে, 
তাহার কারণ এই যে, উহ পূর্ববর্তী অন্যান্য 
প্রস্থানতয়-বেদাস্ত শখের দর্শনসমূহের সমষ্টিস্বরপ। এই দর্শনগুলিও যে 
প্রকৃত তাৎপর্য । পরস্পর পরস্পরের বিরোধী, তাহা নয়, উহাদের 
মধ্যে একটি যেন অপরটির ভিততিন্বরূপ- যেন 
সত্যাছসদ্ধিৎস্থু মানবের নিকট সত্যের ক্রমর্বিকাশ দেখাইয়া ব্যাসম্থত্মে চরম 
পরিণতি লাভ করিয়াছে । আর এই উপনিষদ, ও বেদান্তত্রের মধ্যে 
উহ্বাদের সংষোগস্থপস্বরূপ বেদাস্তদর্শনের ভগবদ্ধজ,বিমিঃক্ত টকা, 
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বেদলাস্তের অপূর্ব লত্যসমূহের প্রণালীবন্ধ গ্রন্থ শ্রগীতা বর্তমান । এই কারণেই 
্ৈতবাদী, অতৈতবাদী, বৈষ্ণব--ভারতের যে কোন সম্প্রদ্ায়ই হউক না 
কেন, সকলেই উপনিষদ, গীতা ও ব্যাসস্থ্রকে তাহাদের প্রামাণিক গ্র্স্বরূপ 
ধরিয়া থাকেন। আমরা দেখিতে পাই. কি শক্কবাচাষণ, কি রামাছুজ, কি 
মধরাচাষ, কি বল্লভাচাষ, কি চৈতন্য--যে কেহই নুতন সম্প্রদ্দায় গঠনের 
ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাকেই এই তিন প্রস্থান লইয়া কেবল তাহাদের উপর 
একটি নূতন টাক রচনা! করিতে হইয়াছে । অতএব উপনিষদকে অবলম্বন 
করিয়া যে সকল বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটী 
মতের উপর মাত্র 'বেদাস্ত' শব্টাকে আবনধ করিয়া রাখ। অন্যায় । বেদাস্ত 
শবে প্রত পক্ষে এই সকল মতগুলিকেই বুঝায় । অদ্বৈতবাদীর যেমন 
বেদাস্তী বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার, বামানুজীরও তন্রপ। আমি আর 
একটু অগ্রলর হইয়া বলিতে চাই, আমর] প্রকৃতপক্ষে খিন্মু শব্দের ঘারা 
টবদাস্তিক বুঝিয়। থাকি। 
আর একটী বিষয়ে আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই,_ এই 
তিনটী মত ম্মরণাতীত কাল হইতেই ভারতে প্রচলিত। শঙ্কর অছৈতবাদের 
আবিষ্কারক নহেন, শঙ্করের আবির্ভাবের অনেক 
অত্বৈতবাদাদি সকল দিন পূর্ব হইতেই উহ! বর্তমান ছিল-শক্কর 
মতই সনাতন | উহার একজন শেষ প্রতিনিধি মান্র। রামাহ্ুজী 
মতও তাহাহ-রামানুজের জন্মের অনেক পুল 
ইইতেই যে উহ বিদ্যমান ছিল, তাহা উহাদের মতের ভাষ্য হইতেই আমর! 
জানি। অন্যান্য যে সকল দ্বেতবাদী সম্প্রদায় উহাদের পার্খে বর্তমান 
রহিয়াছে, তাহাদের সন্বন্ধেও এইরূপ । আর আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এইগুপি পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নহে। 
ঠিক যেমন আমাদের ঘড় দর্শন_-উগুলিতে মহান্‌ তত্বসমূহ ক্রমশঃ পরিস্ফ-ট 
হইয়াছে । আরম্ত অতি মুদুধ্বনিতে-_শেষে 
এই সকল মত পরস্পর  অতৈতের বর নির্ধোষে পরিখতি--এইব্নপই 
বিরোধী নহে। পুর্বোক্ত তিনটা মতেও আমরা দেখিতে পাই, 
যন্ুষ্যমন উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শের দিকে 
অগ্রসর হইয়াছে--অবশেষে সমুদয়ই অদ্বৈতবাদের সেই অন্তুত একস 
পর্যযবলিত হইয়াছে । অতএব এই তিনটা পরস্পর বিরোধী নহে। 
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অপর দিকে জামি তোমাদিগকে বলিতে বাধ্য ধেঃ অনেকে এই ভ্রষে 
গতিত হইয়াছেন যে, ইহারা পরস্পর বিরোধী । আমরা দেখিতে পাই, 
অদ্বৈতবাফা_-যে শ্লোকগুলিতে বিশেষভাবে 
ভাষ্যকারগণেক্স একদেশী অহ্বৈতবাদের শিক্ষা দেওয়া! হইয়াছে--সেই- 
সিদ্ধান্ত। গুলিকে যথাযথ বাখিয়! দ্িতেছেন, কিন্তু যেখানে 
দ্বৈতবাদ বা! বিশিষ্টান্ৈতবাদদের উপদেশ, সেই- 
গুলির টানিয়া অদ্বৈত অর্থ করিতেছেন। আবার দ্বেতবাদী আচার্ধ্যগণ 
তত শ্লোকগুলির বথাযথ অর্থ করিয়া অধবৈত গ্লোকগুলির টানিয়া দ্বৈত অর্ব 
করিতেছেন! অবনত ইহারা মহাপুরুষ_.আঙ্গাদের গুরুপদবাচা। তবে 
ইহাঁও কথিত হইয়াছে যে, 'দৌবা বাচ্যা গুরোরপি'-_গুরুরও দোষ বলা 
উচিত। আমার মত এই যে, কেবল এই বিষয়েই তাহার। ত্রমে পড়িয়া- 
ছিলেন। আমাদের শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই, কোন- 
রূপ অসাধুতা অবলম্বন করিয়া ধর্ব্যাধ্যার আবশ্তক নাই, ব্যাকরণের মারপেঁচ 
করিবার দরকার নাই, যে সকল শ্লোকের দ্বারা যে সকল তাব কখনই উদ্দিষ্ট 
হয় নাই, সেই সকল শ্রোকের ভিতর আমাদের নিজেদের ভাব প্রবেশ 
করাইবার কোন প্রয়োজন নাই, গ্লোকের সাদাসিদ1 অর্থ বুঝ! অতি সহজ 
আর যখনই তোমরা! অধিকারতেদের অপুন্্ব রহস্য বুঝিবে, তখন ইহ! 
তোমাদের নিকট অতি সহজ বণিয়! প্রতীয়মান হইবে। 
ইহা সত্য যে, উপনিষৎসবূহের লক্ষ্য বিষয় একটী--“কি সেই বস্ত; 
যাহাকে জানিলে সমুদয় জানা হয়”--প্কন্মি্ন, ভগবো! বিজ্ঞাতে সর্ববমিদং 
বিজ্ঞাতং ভবতি”। আধুনিক কালের ভাবায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 
অন্যান্ত সকল বিজ্ঞানের উদ্দিষ্ট বিষয়ের ন্যায় উপনিষদের উদ্দিষ্ট বিষয় চরষ 
একত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা । কারণ, তোমাদিগকে ইহা ম্বরণ রাখিতে হইবে 
বে, বহুত্বের মধ্যে একত্তের অনুসন্ধান ভিন্ন জ্ঞান আর কিছুই নহে। সকল 
বিজ্ঞানই এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত_-সকল মানবীয় জ্ঞানই বহুত্বের মধ্যে 
একত্বানুসন্ধানের চেষ্টার উপর প্রতিষ্টিত। আর 
লক্ষ্য এক হইঙ্গেও অধিকারভেদে য্দি কতকগুলি ঘটন।চক্রের মধ্যে একত্বানুসন্ধান 
শ্রুতির বিভিন্ন উপদেশ । ক্ষুত্র ক্ষুদ্র মানবীয় বিজ্ঞানের কাধ হয়)_তবে 
যখন এই অপূর্ব বৈচিত্র্পূর্ণ, নামরূপতিন্ন, জড়- 
চৈহন্ময়) সর্বপ্রকারে শিশিক্স। যেখানে প্রত্যেক চিত্তবৃত্তি অপরটী হইচে 
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তিন যেখানে প্রত্যেক রূপটী অপরটী হইতে পৃথক্‌,.-কত ভিন্ন ভিন্ন 
'নস্ত লোৌক--এই সকল বিভিন্নতাঁর মধ্যে একত্বাবিষার করিতে হয়, তাহ 
কি গুরুতর, ব্যাপার হইয়। দাড়ায়, ভাবিয়া দেখ আর ইহাই উপনিষদের 
লক্ষ্য । আমরা ইহ! বুঝি। অন্ত দিকে আনার অরুন্ধতী ন্যায়ের প্রয্জোগ 
করিতে হইবে । অরুন্ধতী নক্ষত্র কাহাকেও দেখাইতে হইলে উহার নিকটস্থ 
কোন বৃহত্তর ও উজ্জলতর নক্ষত্র দেখাইয়া উহাতে দৃষ্টি স্থির হইলে পরে 
ক্ষুদ্রতর অরুন্ধতী দ্েখাইতে হয়। এইরূপেই সুক্মতম ব্রহ্ধতত্ব বুঝাইবার 
পুর্ধে অন্যান্ট অনেক স্ুলতর ভাব বুঝাইয়া পরে ক্রমশঃ উচ্চতর ভাবের 
উপদেশ দেওয়! হইয়াছে । আমার এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য আর কিছু 
করিতে হইবে না-কেবল আপনাদিগকে উপনিষদ দেখাইয়া দিলেই 
হইবে তাহ! হইলেই আপনার! বুঝিতে পারিবেন । প্রায় গ্রত্যেক অধ্যায়ই 
দ্বৈতবাদ_-উপাসনায় আরম্ভ হইয়াছে । প্রথমতঃ, ক্াহাকে জগতের সৃষ্টি 
স্থিতিপ্রলয়কর্তারূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । তিনি আমাদের উপাস্ত, 
শাস্ত', বহিঃপ্রকৃতি ও অস্তঃগ্রকৃতির নিয়ন্তাতথাপি তিনি যেন প্রকৃতির 
বাহিরে রহিযাঁছেন। আর এক পর্দ অগ্রসর হইয়া! দেখিতে পাই, যে 
আচার্য্য উপরোক্ত শিক্ষা! দিয়াছেন, তিনিই আাবার উপদেশ দ্িতেছেন যে, 
ঈখর প্রকৃতির বাহিরে নহেন, একতির ভিতরেই বর্তমান রহিয়াছেন। 
অবশেষে এই ছুইটা ভাবই পরিত্যক্ত হইয়াছে, বাহ] কিছু সত্য, সবই 
তিনি-কোন তেদ নাই, “তত্বমসি শ্বেতকেতো'। যিনি সমগ্জ জগতের 
অভ্যন্তরে বহিয়াছেন,-তিনিই যে মানবাআীর মধ্যে বর্তমান, ইহ! পরিশেষে 
ঘেষ্ণ। করা হইয়াছে । এখানে আর কোন গ্রকার আপোষ নাই, এখানে 
আর অপরের মতামতের অপেক্ষা বা ভয় নাই । সত্য-_নিরাবত্ধণ সত্য-__ 
এখানে সুস্পষ্ট নিভারঁক ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে অর বর্তমানকালেও 
আমাদের সেইরূপ নির্ভীক ভাষা সত্যপ্রচার করিতে ভয় পাইবার গ্রয়োজন 
নাই, আর ঈখরককপায় অন্ততঃ আমি এইরূপ নির্তীক প্রচারক হইবার 
তরস! রাখি। 

এক্ষণে পুর্ন প্রসঙ্গের অন্গবুত্তি কর যাক। প্রথমতঃ, সকল বেদাস্তিক 
সম্প্রদায় যাহাতে একমত, শেই জগৎহৃষ্টিপ্রকরণ এবং মনস্তত্ব সম্বন্ধে 
আলোচনা! কর! যাঁক। আজকাল আধুনিক বিদ্তানের অফূত আপিক্ষিয়া 
সমূহ ষেন ব্জবেগে আসাদের উপর পতিত হইয়া, আদর1ষহা কখন স্বপ্নেও 

৪৩ 
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ভাবি লাই, এমন অন্ভুত তত্বসমূহের সন্দুখীন করিতেছে । মানুষ ন্সমেক দিম 

পূর্বেই শক্তিবনহস্থ আবিষ্ষার করিয়/ছিল। কিন্তু 
হতিতত্ব- প্রাণ ও আকাশ) বিভিন্ন শক্তিসমূহের মধ্যে যে একত্ব বরহিয়শছে, 

তাহ! মানুষ অতি অল্প দিন হইল জানিয়াছে। 
মানব এই সবে আবিষ্কার করিয়াছে যে, উত্ত।প, তাড়িত, চৌন্ুকশক্তি 
প্রভৃতি বিভিল্ন নাঁষে পরিচিত শক্তি সকলকেই এক শক্তিতে পরিণত কর! 
যাইতে পারে- স্কতবাং যে কোন নামেই অভিহিত কর! হউক, সকলগুলিই 
এক শক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। সংহিতাতেও সেই একই শক্তির বিতিন্ন 
নামে বর্ণনা করা হইয়াছে । মাধ্যাকর্ষণই বল, উত্তাপই ঘল, তাড়িতই বল, 
'চৌন্ুকশক্তিই ধবল অথব1 অস্তঃকরণের চিস্তাশক্তিই বল, সবই এক শক্তির 
প্রকাশমাত্র আর সেই এক শরির নাম প্রাপ। প্রাপকি? প্রাণ অর্থে 
স্পন্দন। যখন সমুদয় ব্রন্ধা্ড লীন হইয়া ধায়, তখন এই অনস্ত শক্তিসমূহ 
(কোথায় ঘা? এগুলির কি লোপ হয় মনেকঘ? কখনই নহে। যদ্দি 
একেবারে শক্তিরাশির ধ্বংস হইত, তবে আগামী জগত্তরঙ্গের হেতু কি? 
এই গতি ত চিরকাল খধরিয়! তরঙ্জগাকারে চলিয়াছে--একবার উঠিতেছে, 
*াবার পড়িতেছে- আবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে- এইরূপ অনস্ত- 
কাল ধরিয়া চলিয়াছে। এই জগত্প্রপঞ্চের বিকাশকে আমাদের শাঙ্ে 
হুষ্টি বলে। স্থষ্টি আর ইংরাজী ০:০৪107 এই ছুইটী শব্দ একার্থক নহে। 
ইংরাজীতে দং্কত শব্গগুলির ঠিক ঠিক অনুবাদ হয় না--যা তা করিয়! 
"অনুবাদ করিয়া আমার বলিতে হয়। “হৃষ্টি' শব্দের ঠিক অর্থ- প্রকাশ হওয়া, 
বাহির হওয়া! জগত্প্রপঞ্চ প্রলয়ের সময় সুক্মাৎ হৃঙ্মাতর হইয়া যাহ! হইতে 
উহার উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই প্রাথমিক অবস্থায় পরিখত হয়-_কিছুকালের 
জন্য অবস্থায় শাস্ততাবে থাকে-__আবার ক্রমশঃ প্রকাশ হইবার উন্মুখ 
হয়। ইহাই সৃষ্টি। আর গ্রাণরূপিণী এই শক্তিগুলির কি হুগ্র? তাহারা 
'সদি প্রাণে পরিণত হয় আর এই প্রাণ তখন প্রায় গতিহীন হয়-_সম্পূর্ণরূপে 
গতিশৃন্য কখনই হয় না আর সংহিতায় “আনীদবাতং--গতিহীন ভাবে 
স্পন্দিত হইয়াছিল--এই বাক্যের দ্বারা এই তত্বেরই বর্ণন1! করা হইয়াছে। 
বেদের ম্মনেক পারিভাষিক শবের অর্থ নির্ণয় অতিশয় কঠিন। উদ্দারণ 
স্বরূপ এই *বাস্ত? শব ধর । কখন কখন ইহ! হারা বায়ু বুঝীয়, কখন কথন 
গতি বুধায়। লোকে অনেক সময় এই দুই অর্থে গোল করিয়া থাকে । 
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দরজার 


এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে । আর তখন ভূতের কি অবস্থা হয়? 
শক্তি সর্বভূতে ওতঃপ্রোতভাবে রহিয়াছে । সেই সময় সকলই আকাশে লীন 
হয়-আঁবার অ।কাশ হইতে সমুদয় ভূতের প্রকাশ হয়। এই আকাশই 
আদি ভূত। এই আকাশ প্রাণের শক্তিতে স্পন্দিত হইতে থাকে আর 
যখন নুতন স্থষ্টি হইতে থাকে, তখন যেমন যেমন স্পন্দন দ্রুত হয়* অমনই 
এই আকাশ তরঙ্গায়িত হইয়া চন্ত্র সুর্য গ্রহ নক্ষব্রাদির আকার ধারণ করে। 
'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃস্থতম্‌।' 
এই জগতে যাহা কিছু আছে, প্রাথ কম্পিত হইতে থাকিলে সকলই 
বাহির হয়। 
জগতপ্রপঞ্চ সৃষ্টির এই কিঞ্চিং আভাস দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত 
বিশ্তার করিয়! বলিতে গেলে অনেক কথ! বলিতে হয়। কি প্রণালীতে সৃষ্টি 
হয়, কির্নপে প্রথমে আকাশের এবং আকাশ হইতে অন্টান্ত বস্তর উৎপত্তি 
হয়, আকাশের কম্পন হইলে বায়ুর উৎপত্তি কিরূপে হয় ইত্যাদি। তবে 
ইহার মধ্যে একটা কথ! স্পষ্ট যে হুক্মাতর হইতে 
'মহৎ' হইতে আকাশ ও স্কুলতরের উৎপত্তি হইয়া থাকে; সর্বশেষে 
প্রাণের উৎপত্বি।  স্কুপ্পভূত উৎপন্ন হয়। ইহাই সর্দাপেক্ষ। বাহিরের 
বস্ত আর ইহার পশ্চাতে হুক্মতর ভূত রহিয়াছে। 
এহদুব বিশ্লেষণ করিয়াও কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম, সমুদয় জগৎকে 
দুই তত্বে পর্য্যবসিত কর! হইয়াছে মাত্র, এখনও একত্বে পৌঁছান হয় নাই। 
শক্তিবর্গ প্রাণরূপ এক শক্তিতে এবং জড়বর্গ আকাশরূপ এক বস্তুতে পর্য্য- 
বসিত হইয়াছে । এই ছুইটীর মধ্যে কি আবার কোনরূপ একত্ব বাহির 
করা যাইতে পারে? ইহাদিগকেও কি এক তত্বে পর্য্যবসান করা যাইতে 
পারে? আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান এখানে নীরব--কোনরূপ মীমাংসা 
করিতে পারে নাই আর যদ্দি উহাকে ইহার মীম।ংসা করিতে হয়, তবে যেমন 
উহা প্রাচীনদ্ধিগের হ্যায় আকাশ ও প্রাণকেই পুনরাবিষণার করিয়াছে, 
সেইরূপ সেই প্রাচীনদ্িগের পথেই চলিতে হইবে। আকাশ ও প্রাণ ঘে 
এক তত্ব হইতে উদ্ভূত, তিনি সেই সর্বব্যাপা নিগুণ পুরুষ, যিনি পুরাথে 
ব্ধী--চতুম্মুখ ব্রদ্ধা বলিষা পরিচিত এবৰ* মনোবিচ্জান শাস্ত্রের মতে যাহাকে 
মহৎ নাষে নির্দেশ করা যায়। এখানেই এ উভয়ের মিলন । যাহ! যব 
বলিয়া কথিত হয়, তাহা মন্তিক্ষ্ূপ ফাদে আবদ্ধ সেই মহতেরই 
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কিয়দংশ । আর জগতের সমুদয় মণ্তিষ্কে উপহিত মহৎকে সমষ্টি 
ঘল! যায়। 
কিন্তু এই পর্ধ্যশ্ত বিশ্রেষণেই শেব হয় নাই, উহা আরও দূরে অগ্রসর 
হইয়াছিল। আমরা প্রত্যেকে সেন একটী ক্ষুদ্র ব্রন্দাড আর সমগ্র জগং 
বৃহৎ বঙ্গাগড আর ব্যষ্টিতে যাহ1 হইতেছে, তাহ সমষ্টিতেও ঘটিতেছে, ইহা 
আমর] অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি। যদি আমরা আমাদের নিজে- 
দের মন বিশ্বেষণ করিতে পারিতাম, তবে আমর! অপর ব্যক্তির মনে কি 
হইতেছে, তাহাও জানিতে পাবিতাম । এখন প্রশ্ন এই-এই মনটী কি। 
বর্তমানকালে পাশ্চাত্য দেশে জড় বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গ সঙ্গে শারীর- 
বিধ।ন শাস্ত্র যেমন ধীরে ধীরে প্রাচীন ধর্খের একটীর পর আর একটী দ্ুগ 
অধিকার করিয়া লইতেছে, পাশ্চাত্যের আর দঁড়াইবার স্থান পাইতেছে না; 
কারণ, তাহারা, প্রতি পদে আধুনিক শারীর- 
মন জড় | বিধানশান্ত্র মনকে মস্তিষ্কের সহিত মিশাইয়াছেন 
দেখিযা ফাপরে পড়িয়ছে। কিন্তু ভারতবর্ষে 
আমরা ইহা বরাবর জানি। হিন্দুবালককে প্রথমেই এই তত্ব শিখিতে হয় 
যে, মন জড়পদার্থ, তবে উহা হুঙ্মুতর জড়। আমাদের এই দেহ স্কুল, কিন্ত 
এই দেহের পশ্চাতে সুশ্ম শরীর বা মন রহিয়াছে । ইহাও জড়? কিস্তু হুক্ষতর ; 
অর ইহা আত্মা নহে। 
এই আত্মা শব্দটী আমি তোঁযাদের নিকট ইংবাঁজীতে অনুবাদ করিয়া 
দিতে পারিতেছি না, কারণ, ইউরোপে আত্ম! শবের প্রতিপাদ্য কোন ভাবই 
নাই; অতএব এই শব অনুবাদের অযোগ্য। 
আত্মা! জর্দণ দীর্শনিকগণ আজকাল এই আত্ম শব্দটা 
561 শব্ের দ্বার! অন্তবার্দ করিতেছেন, কিন্ত 
বতদিন না এই শব্দটা সর্ধবাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, ততদিন ইহা ব্যবহার 
করা অসম্ভব। অতএব উহ।কে 5]ছি বল বা! আর যাহা কিছু বল, 
আমাদের আত্ম! ছাড়। উহ! আর কিহু গে । এই আত্মাই মানুষের অভ্যন্তরে 
যথাথ মনুষ। এই আক্মাই জড় মনকে উহার যন্ত্র অথবা! মনোবিজ্ঞানের 
ভাবায় উহার অস্তঃকরণ স্ববপে ব্যবহার করেন আবু মন কতকগুলি আত্য- 
স্তরিক হন্ত্রসহায়ে দেহের দৃশ্যমান যন্ত্র গুলির উপর কার্ধ্য করেন | এই মন কি? 
এই সে ধিন পাশ্চাত্য দ্ার্শনিকগণ জানিতে পারিয়াছেন যে, চক্ষুঃ গ্রক তপঙ্গে 
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দর্শনেক্দ্রিয় নহে; কিন্তু ইহারও পশ্চাতে প্ররুত ইঞ্রিয় বর্তমান আর যি উহা? 
নষ্ট হইয়! যায়, তবে সহশ্রলোচন ইন্দ্রের মত 
ইর্জিন্ন কোন্গুশি। মানুষের সহস্র চক্ষু থাকিতে পারে, কিন্তু সে কিছুই 
দেখিতে পাইবেনা। তোমাদের দর্শন এই স্বত+ঃ- 
সিদ্ধ লইয়াই প্রথমে অগ্রসর হয় ষে, দৃষ্টি বলিতে বাহ দৃষ্ট বুঝায় না। প্রকৃত 
দৃষ্টি অন্তরিক্িয়ের--অত্যন্তরবন্তী মন্তিফকেন্দ্রসমূহের । তুমি তাহাদিগের 
যাহা ইচ্ছা নাম দিতে পার, কিন্তু ইন্ত্রিয় অর্থে আমাদের এই বাহা চক্ষু, 
নাসিক বা কর্ণ বুঝায় না। আর এই ইল্জ্রয়সমূহের সমষ্টি মন বুদ্ধি চিত্ত 
অহন্কারের সহিত মিলিত হইয়াই ইংরাজীতে 10770 নাঁমে অভিহিত হয় । আর 
যদ্দি আধুনিক শাবীগতক্ববিৎ আসিয়া তেমায় বলেন যে, মস্তিফই 70170 
এবং এ মস্তিষ্ক বিভিন্ন হন্ত্র বা করণসমূহে গঠিত, তাহ। হইলে তোমাদের ভীত 
হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই--তাহাদ্িগ্রকে তুমি "অনায়াসেই বলিতে 
গাঁর যে, তোমাদের দার্শনিকগণ বরাবরই ইহ! জানিতেন; ইহা তোমাদের 
ধর্মের অক্ষরপরিচয় মাত্র । 
বেশ কথা, এক্ষণে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, এই মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার 
প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কি বুঝীয়। প্রথমতঃ চিত্ত কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা কর! 
যাঁক। চিত্তই গ্রকৃতপক্ষে অন্তঃকরণের মূল উপাঁ- 
মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার দানস্বরূপ। ইহা মহতেরই অংশ স্বরূপ--মনের 
এই শব্দ গুলির তাৎপর্ধ্য বিভিন্ন অবস্থা সমূহের সাধারণ নাঘ। গ্রীষ্মের 
অপরাহ্ছে বিন্দুমাত্র তরঙ্গরহিত স্থির শাস্ত 
একটি হৃদকে উদাহরণ স্বরূপে গ্রহণ কর। ইহাকেই চিত্ত বলিয়! কল্পন। 
কর। মনে কর, কোন ব্যক্তি এই হ্রদের উপর একটী প্রস্তর নিক্ষেপ 
করিল। তাহা হইলে কি ঘটিবে? প্রথমতঃ, জলে যে আঘাত দেওয়। 
হইল, সেইটিই যেন একটা ক্রিয়া হইল; তার পরেই জল উখিত 
হইয়া! প্রস্তরটীর দিকে প্রতিক্রিয়া করিল আর সেই প্রতিক্রিয়া তরঙ্গের 
আকার ধারণ করিল। প্রথমতঃ জল একটু কম্পিত হইয়! উঠে, 
পরক্ষণেই তরঙ্গাকারে প্রতিক্রিয়া করে। এই চিত্ুটকে হদের শ্বরূপ ধর" 
আর বাহ্‌ বন্তগুপ্সি যেন উহার উপর নিক্ষিপ্ত প্রস্তরীবলি। যখনই: 
উহা এই ইন্দ্রিয়গুলির সহায়তায় কোন বহির্বন্তর সংস্পর্শে আসে--. 
বাহ বস্তগুলিকে অভ্যন্তরে গ্রহণ করিবার জন্য এই ইন্দ্রিয়গুলির প্রয়োজন-_- 
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জক্থনই একটী কম্পন উৎপন্ন হয়।' উহ! হন--সংশগাত্মক । তার পরেই একটী 
প্রতিক্রিয়৷ হয়--উহ] নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি আর এই বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অহং জ্ঞান ও 
বাহ বস্তর জ্ঞান একক্র উদয় হয়। মনে কর, আমার হস্তের উপর একটী মশক 
আপিয়া দংশন করিল । এই বাহবস্তর আাঘ।ত আমার চিত্তে নীত হইল, উহ1 
একটু কম্পিত হুইল আমাদের মনে।বিদ্ঞানমতে উহার নামই মন। তার 
পরেই একটী প্রতিক্রিয়া হইল এবং তৎক্ষণাৎ আমাদের তিতর এই ভাবের 
উদয় হইল যে, আমার হাতে একটী মশক বসিয়াছে, আমার তাহাকে 
তাড়াইতে হইবে । তবে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, হুদে যে সকল আঘাত 
আসে, তাহার সকলগুলিই বহিজ্জগৎ হইতে কিন্তু মনোহদে আঘাত 
বহির্জগৎ হইতেও আসিতে পরে আবার অন্তর্জগৎ্ হইতেও আসিতে পারে। 
চিত্ত এবং উহার এই বিভিন্ন অবস্থাসমূহের নাম অস্তঃকরণ। 
পুর্ব্বে যাহ] বর্ণিত হইল, তাহার সহিত তোমাঁদিগকে আর একটী বিষয় 
বুঝিতে হইবে । তাহাতে আমাদের পরে অতৈতবাদ বুঝিবার পক্ষে বিশেষ 
সাহাধ্য হইবে। তোমাদের মধ্যে সকলে নিশ্চিত 
বস্তজ্ঞানের প্রণালী মুক্তা দেখিয়াছ আর তোঁম[দের মধ্যে অনেকেই 
ও জইৈতবাদ। জান, যু কিরূপ নিন্মিত হয়। শুক্তির মধ্যে 
একটু ধূপি ও বানুকণা প্রবিষ্ট হইয়৷ উহাকে 
উত্তেজিত করিতে থাকে আর শুক্তির দ্রেহ উহার উপর প্রতিক্রিয়া 
করিয়। এ ক্ষু্র বালুকণাকে নিজ শরীরনিঃস্ত রসে প্লাবিত করিতে 
থাকে । উহাঁই তখন নির্দি্ট গঠন প্রাপ্ত হইয়। মুক্তারূপে পরিণত 
হয়। এই মুক্তা যেরপে গঠিত হয়, আমরা! সমগ্রক্জগৎকে ঠিক 
সেই ভাবে গঠন করিতেছি। বাহ জগৎ হইতে আমরা কেবল 
আঘাতমাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এমন কি, সেই আঘাতটীর অন্তিত্ব জানিতে 
হইলেও আমাদিগকে ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া করিতে হয় আর যখন আমরা 
এই প্রতিক্রিয়! করি, তখন ও/কৃত পক্ষে আমরা, আমাদের নিজ মলের অংশ- 
বিশেষকেই সেই আঘাতের দিকে প্রেরণ করি আর যখন আমর উহাকে 
জানিতে পারি, তাহা! আর কিছুই নয়--আঁমাদের নিজ মন এ আঘাতের 
দ্বারা যেরপ আকার প্রাপ্ত হয়, আমরা সেই আকারপ্রাপ্ত মনকেই জানিতে 
পাপি। যীহ্ার! বহির্জগতের বাস্তব সত্যতার বিশ্বীন করিতে চাঁন, তাহা- 
বিগফেও একথা মানিতে হইবে আর আজকাল এই শারীরবিধান শাস্ত্রের 
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উন্নতির বিনে এ কথ! না হানিয়া আর উপায় লাই ঘে, বদি বহির্গতৎকে 
আমরা «ক + ষলিয়! নির্দেশ করি, তবে আমর! আকূত পক্ষে ক+যনকেই 
জানিতে পারি আঁর এই জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যে মনের ভাগটী এত অধিক ষে, 
উহা কে?এর সর্ধাংশব্যাপী আর এ “কাএর স্বরূপ প্রকৃত পক্ষে 
(চরক(লই অন্ঞাত ও জঙ্দ্রেয় ; অতএব যদি বহির্জগণ্ বলিয়া! কিছু থাকে, 
তৰে উহ! চিরকালই গ্মজ্ঞাত ও অদ্ডঞেয়। আমাদের মনের ঘ্ার1 উহ! যেক্সপ 
গঠিত, পরিণত ব| রূপান্তরিত হয়, আমর! উহার সেই ভাবকেই জানিতে 
পারি। অন্তর্জগং সন্বন্ধেও তদ্রপ। আমাদের আত্মা সন্বদ্ধেও ঠিক ই কথ! 
খাটে । আত্মাকে জানিতে হহখে উহাকেও ব্ামাঁদের মনের বধ্য দিয়! 
জানিতে হয়, অতএব অ।মব! এই দ্নায সঙ্থন্ধে যতটুকু জানি, তাহা! আত্ম।+ 
মন ব্যতীত আর কিছু নহে। অর্থাৎ মনের ঘাবা আন্ত, মনের দ্ৰারা 
পরিণত বা গঠিত গ্মাত্মাকেই আমরা জানি। আমরা পরে এই তত সম্বন্ধে 
সবিশেষ আলোচনা! করিব? তবে এখানেই আমাদের ইহা স্বরণ রাকা 
আবহ্যক। 
তার পর আর একটা বিষয় বুঝিতে হইবে 1 এই দেহ এক নিরবচ্ছি্ 
জড়ত্রোতের নামমাত্র । প্রতি মুহুর্তে সামা ইহাতে নূত্তন নূতন উপধদান 
দিতোছ, প্রতি মুহূর্তে আবার ইহা হইতে অনেক পদার্থ বাহির ছইয়! 
যাইতেছে । যেন একটি সদ।প্রবাহিত নধী-_উহার রাশি রাশি জন সর্বদ!ই 
এক স্থান হইতে অপর স্থণনে চলিয়া যাইতেছে, তথাপি অ।মরা কল্পনাবলে 
সমুদয়টিকে এক বস্তরূপে গ্রহণ করিয়া! উহাকে নদী আখ দিয়া ধ/কি 4 
কিন্ত নদীটী প্রকৃতপক্ষে কি? প্রতি মুহূর্তে নুতন নৃতন জল আসিতেছে, 
প্রতি মুহূর্তে উহার তটভূমির পরিবপ্তন হইতেছে, প্রতি মুহূর্তে গীররতী 
হৃক্ষলত। এবং উহার পত্রপুষ্পকলাধির পরিবর্তন ঘটিতেছে। তবে নদীটী কি? 
উহা এই পরিবর্তনসম্ট্ির নামষাত্র। মনের সন্বন্ধেও ত্র এক কথ! । বৌদ্ধে৭ 
এই ক্রমাগত পর্রিবর্তনকে লক্ষ্য করিষাই মখান্‌ 
ক্ষণিকবিজ্ঞানবণদ স্ীকবিজ্ঞানবাঁদ মতের সৃষ্টি করেন। উহা ঠিক 
শ অদ্বৈতবাদ। ঠিক বুঝা অতি কঠিন ব্যাপার, কিন্তু এই মত খু 
যুক্তিযুক্ত আর তারতে এই মত বেদাস্তের কোন 
কোন অংশের বিরুদ্ধে উখিত হইম্বাছ্িল। এই মতকে নিবস্ত কিবা 
'রয়্োঞ্জন হইয়ছিল সার আমরা প্লবে দেশিব, কেবল বঅসনবৈতধদই এই ষতকে 
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খণ্ডন করিতে সমধ” হইয়াছিল, আর কোন মতই নহে। আমরা পরে ইহাঁও 
দেখিব যে, অছ্ৈতবাদ “সম্বন্ধে লোকের নানাবিধ অদ্ভুত ধারণ! সত্তেও, 
অঙ্ৈতবাদে তয় খাওয়] সর্তেও ইহাতেই বাস্তবিক জগতের পরিক্রাণ, কারণ, 
এই অতৈতবাদের ছ্বারাই সকল সমস্তার উত্তর পাওয়া যয়। দ্বৈতবাবা্ি 
উপাসনা প্রণালী হিসাবে খুব ভাল বটে, উহ। মনের খুব তৃপ্তিকর বটে, হইতে 
পারে_-উঠ। হ্ব।রা মনকে উচ্চতর পথে অগ্রপর হইবার সাহাষ্য করে, কিন্তু 
যদি কেহ বিচারনিষ্ঠ অথচ ধর্মপরায়ণ হইতে চাহে, তবে তাহার পথে অদ্বৈত 
বাদই একমান্তর গতি। 
যাহা হউক, আমর! পুন্েই দেখিয়াছি, মনও দেহের মত একটী নদী- 
শ্বরূপ-_নিয়তই একদিকে শুন্য হইতেছে, অপর দিকে পূর্ণ হইতেছে । তবে 
সেই একত কোথায়, যাহাকে আমরা আত্মা বলিয়া অতিহিত করি? আমর! 
দেখিতে পাই, আমাদের দেহে ও মনে এইকুপ ক্রমাগত পরিবর্তন হইতে 
থাকিলেও 'আমাদের ধারণাসমৃহ_-শাঁমাশ্রে বস্তবিষয়ক ধারণাসমূহ 
অপরিবর্তনীয়। অতএব যেমন বিভিন্ন দিক্‌ হইতে বিভিন্ন আলোকরশিি 
আসিয়া_-একটীি যবনিক। বা দেয়াল অথবা অপর কোন অচল বস্ত্র 
উপর পড়িলেই তখনই, কেবল শভখনই উহ্ারা এক অখগুভাবাপন্ন 
বলিয়া কথিত হইতে পারে, সেইরূপ মানবেন বিভিন্ন শারীরযন্ত্রসমূহের মধ্যে 
কোথায় সেই নিশ্চল অখণ্ড বস্ত, যাহার উপর বিতিন্ন ভাবরাশি পতিত 
হয়া পূর্ণ অখণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইতেছে? অবশ্য মন কখন এই এক বস্ত হইতে 
পারে না, কারণ, ইহাও পরিবর্তনশীল । অতএব এমন কিছু বস্তু অবশ্ঠই 
আছে, যাহ! দেহও নহে, মনও নহে, ধাহার কখন 
আত্মাই অচল অখণ্ড বন্ত। গরিণাম হয় না, যাহার উপর আমাদের সমুদয় 
ভাঁবরাশি, সমুদয় বাস বিষয় আসিয়। এক 
অধগড ভাবে পরিণত হয়--ইহাই প্রকৃত পক্ষে আমাদের আত্মা। 
আর যখন দেখিতে পাইতেছি, সমুদয় জড়পদার্থ--তাহাকে শুক্ম জড় 
অথব। মন যে নামেই অভিহিত কর না এখং সমুদয় স্ুল জড় ঝ! বাহা 
জগৎ--উহার সহিত তুলনায় পরিবর্তনশীল, তখন এই অপরিবর্তনীয় বস্তটী 
কখনই জড় পদার্থ হইতে পারে না, অতএব উহা টেতন্তম্বভাব অর্থাৎ 
উহ! অজড়, অবিনাশী ও অপরিণামী। 
তার পর আয় একটী প্রশ্নের উদয় হয়। অধশ্ত বাহ জগৎ দেখিয়া 
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কে উহা সৃষ্টি করিল --কে জড় পদার্থকে হ্ষ্ট করিল,_ এইরূপ প্রশ্ন করিয়া 
ক্রমশঃ কৌশলবাদ (875902570 £9000951£% ) আনয়ন কপ ষে পু- 
প্রচলিত হেতুবাদ--আমি তাহার কথা বলিতেছি না। এখানে আমাদের 
অভ্যন্তরীণ প্রক্কতি হইতে সত্যকে জানিবার চেষ্টা-আঁর যেমন আত্মার 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, এ প্রশ্নও ঠিক সেই তাবে উঠিয়।- 
ছিল। যদি স্বীকার করা যায় যে, প্রত্যেক মানুষেই দেহ ও মন হইতে স্বতন্ত 
এক একটা অপবিবর্তনীয় আত্মা আছেন, তথাপি 
পরমাযা। ইহাও ্বীকার করিতে হয় যে, এই সকল আত্মার 
মধ্যে ধারণা, ভাব ও সহানুভূতির এঁক্য বিদ্যমান । 
নতবা কি করিয়া আমার আত্ম। তোমার আত্মার উপর কার্ধ্য করিবে? কিসে 
মধ্যবর্তী বস্ত, যাহার মধ্য দিয়া এক আম্মা অপর আত্মার উপর কার্য্য 
করিবে? আমি যে তোমাদের আত্মা সব্বন্ধে কিছু অনুভব করিতে পারি, 
ইহা কিন্নপে সম্ভব হয়? এমনকি বস্ত আছে, যাহা তোমার ও আমার 
উভয়ের আত্মাকেই স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে? অতএব অপর একটা আত! 
্বীকার করিবার দার্শনিক আবশ্তকতা দেখা যাইতেছে-_ কারণ, প্র আবম 
সমুদয় বিভিন্ন আত্মা ও জড় বস্তর মধ্য দিয়া কার্য করিবে; উহা জগতের 
অগংখ্য আম্মাতে ওতপপ্রাত তাঁবে বিদ্যমান থাকিবে; উহার সহায়তাঁয়ই 
অপর আম্মাস্মূহ জীবনীশক্তিসম্পনন হইবে, পরম্পর পরম্পরকে ভালবাসিবে, 
পরম্পরের প্রতি সহানুভূতি করিবে, পরম্পরের জন্ত কার্য করিবে! এই 
সর্দিব্যাপী আত্মাই পরমাশ্ম। নামে অভিহিত, তিনি সমপ্র জগতের প্রভু 
ঈশ্বর। আবার যখন আত্ম! জড়পদ্ার্থ নির্মিত নহে, ঘখন্‌ উহা চৈতন্যন্বরূপ, 
তথন উহ! জড়ের নিয়মাবলির অন্থস্রণ করিতে পারে না জড়ের 
নি্মান্থুসারে উহার বিচার চলিতে পারে না। অতএব উহা! অবিনাশী ও 
অপরিণামী। 
নৈনং ছিন্দস্তি শল্ত্রাণি নৈনং দহতি পাঁবকঃ 1 
নন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোধয়তি মারুতঃ ॥ 
অচ্ছেদ্যোহয়মক্রেদ্যোহয়মধাহোইশোষ্য এব চ। 
নিত্যঃ সর্ধগ তই স্থাণুরচলোহস্সং সনাতনঃ ॥ 
অগ্নি এই আত্মাকে দগ্ধ করিতে পারে না» কোন ধন্ত্র ইহাকে ছিন্ন করিতে 
পারে না, তরবারি ইহাকে কাটিতে পাষে না, বাযু ইহাকে শু্ধ করিতে পারে 
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না, জল ইহাকে ভিজাইতে পারে না-এই য।নধাস্থা অজ, অবিনাঁশী ও 
অজেয়। 
গীতা ও বেদাস্তমতে এই জীবাম্মা বিভু,কপিলের মতেও ইহা সর্বব্যাপী । 
অবনত ভারতে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মতে এই জীবাখ্ম/ অণু 
--কিস্ত তাহার্দেরও মত এই যে, আম্মার গ্রকৃত ন্বরূপ বিভু, উহার ব্যক্ত 
অবস্থায় উহা অণু। 
তার পর আর একটী বিষয়ে মনৌযোগ দিতে হইবে । ইহা সম্ভবতঃ তোমা- 
দের নিকট অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে পাবে, কিন্ত এই তত্বুটাও বিশেষভাবে 
তারতবধাঁয় আর এই বিষধটী আমাদের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বর্তমান 
রহিয়াছে । এই হেতু আমি তোমাধিগকে এই তন্বটার প্রতি অখহিত হইতে 
ও উহা! স্মরণ রাখিতে অনুরোধ কৰিতেছি,ঃ কারণ, উহা! ভারতীয় সকল 
বিষয়েরই তিত্তিপ্বরূপ। তোমরা জন্মন ও ইংর।জ পণ্ডিতগণ কর্তৃক পাশ্চাত্য 
দেশে প্রচারিত ভৌতিক পরিণামবাদের 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শরিণামবাধ (12৮01901917) বিষয় শুনিয়াছ। উহার মতে 
(7০19090) সকল প্রাণীর শরার প্রকৃতপক্ষে অতেদ্ ; আমর! 
ষে ভেদ দেখি, তাহা একই বপ্ধর বিতিন্ন প্রকাশ 
মাক্র আর ক্ষুদ্রতম কীট হইতে উচ্চতম সাবুশ্রেষ্ঠ পর্য্স্ত প্রকৃতপক্ষে এক, 
একটী--অপরটাতে পৰিণত হইতেছে, আর এইরূপ চলিতে চলিতে ক্রমশঃ 
উন্নত হইয়। পুর্ণত্ব লাভ করিতেছে । আমাদের শান্ত্রেও এই পরিণ।মবাৰ 
রহিয়াছে । যোগী পতগ্চপি বশিয়াছেন,_- 
'জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্য।পুবাৎ ।, 
আমাদের শাস্ত্রে বলিতেছে,এক জাতি-এক শ্রেণী অপর জাতিতে, 
অপর শ্রেণীতে পরিণত হয়। কিন্তু তবে ইউরোপীয়দিগের সহিত আমাদের 
প্রত কোন্‌ খানে ?--প্রকৃত্যাপূরা্ - প্রক্কতিব আপুরণের দ্বারা। 
ইউরোপীয়গণ বলে, গ্রতিত্ন্িতা, প্রান্তিক ও যৌন নির্বাচন প্রসৃতি এক 
প্রাণীকে অপর প্রাণীর শরীর ধারণ করিতে বাধ্য করে। কিন্তু আমাদের 
শাস্ত্রে এই জাত্যন্তর পরিণামের যে হেতু নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা দ্বারা বোধ 
হয়, ইহার! ইউরো পীয়গণ হইতে অধিক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহাবা 
অ[রও ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই প্রকৃতির আপুরণের অর্থ কি? 
আমরা স্বীকার করিয়। থাকি যে, জীবাণু ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে বৃদ্ধরূপে 
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পরিনত হয়। আমর! ইহ! স্বীকার করিলেও কিন্তু আমাদের দৃঢ় ধারণা 
যে, কোন যন্ত্রের একদিকে যদি উপযুক্ত পরিমণ শক্তিপ্রয়োগ না করা যায়, 
তবে উহা! হইতে তদন্থুবপ কার্ধ্য পাওয়। যাইবে না। যে আকাঁরই ধারণ 
করুক না, শক্তিসমষ্টি চিরকালই সমান। একপ্রান্তে যদ শক্তির বিকাশ 
দেখিতে চাঁও, তবে অপর প্রান্তে উহা! প্রযোগ করিতে হইবে-_হইতে পাবে 
উহা অন্য আকারে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পরিমাণ এক হওয়া চাইই চাই! 
অতএব বৃদ্ধ যদি পরিণা'মর এক প্রান্ হয়, তবে অপরপ্রান্তস্থ জীবাণুও অবশ্ঠ 
বুঙ্গতুল্য হইবে। যদিবুদ্ধ ক্রমবিকশিহ (পরিণত ) জীবাণু হয়; তবে এ 
জীবাণুও নিশ্চিত ক্রমসঙ্কুচিত (অব্যক্ত) বুদ্ধ। যদি এই ত্রহ্ধাণ্ড অনস্ত 
শক্তির বিকাঁশস্ববূ্প হয, তবে প্রলয়কালে সেই অনস্তশক্তির অন্য আকানে 
বিদ্যমানতা দ্বীকার করিতে হইবে। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, প্রত্যেক 
আত্মাই অনস্ত। আমাধের পদ্তলবিহারী ক্ষুদ্রতম কীট হইতে মহত্তমও 
উচ্চতম সাঁধু পর্য্যন্ত সকলেরই ভিতর অনন্ত শক্তি) অনন্ত পবিত্রতা ও অনস্ত 
লযুদ্য়ই রহিয়াছে। প্রতেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। কীটে সেই 
মহাশক্তির অতি স্বল্পপরিমাণ বিকাশ হইয়াছে, তোমাতে তদপেক্ষ। অধিক 
আবার অপর একজন দেবহুল্য মানবে তদপেক্ষা অধিকতর শক্তির বিকাঁশ 
হইয়াছে-এই মার গ্রভেদদ। কিন্তু সকলেতেই সেই এক শক্তি 
রহিয়াছে । 

পতঞ্জলি বলিতেছেন, __- 

“ততঃ ক্ষেব্রিকবং ।' 

“যেমন কৃষক তাহার ক্ষেত্রে জলসিঞ্চন করে 1”? কুষক তাহার ক্ষেত্রে 
জল আনিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট জলাশয় হইতে একটী প্রণালী কাটিয়াছে-_ 
৬ গ্রণালীর মুখে একটী দরজা! আছে--পাছে সমুদয় জল দিয়া ক্ষেত্রকে 
্লীবিত করিয়! দেয়, এই জন্য এ দরজা বন্ধ রাখা হয়। যখন জলের প্রয়োজন 
হয়, তখন এ দরজাটা খুপিয়া দিলেই জল নিঙ্গশক্তিবলে উহার তিতবে 
প্রবেশ করে! জলপ্রবেশের শক্তি বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই, জলাশয়ের 
জলে পূর্ব হইতেই শক্তি বিদ্যম।ন বহিয়ছে। এইরূপ আমাদের প্রত্যেকের 
গশ্চাতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত পৰিকজ্রতা, অনস্ত সত্তা, অনস্ত বীর্ধ্য, অনন্ত 
আনন্দের তাগার রহিয়াছে, কেবল্প এই দ্বাব-দেহবপ এই দ্বার_-আষর। 
প্রন্কৃত পক্ষে যাহা, তাহার পূর্ণ বিকাশ হইতে দিতেছে না। আত যতই এই 
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দেহের গঠন উন্নত হইতে থাকে, যতই তমোগুণ রজোগুণে এবং যজো গুণ 
সব্বগুণে পরিণত হয়, ততই এই শক্তি ও গুদ্ধত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে, আব 
এই কারণেই অমর! পানাহার সম্বন্ধে এত সাবধান । 
হইতে পারে, আমরা মুল তত্ব ভুলিয়া গিয়াছি,যেমন আমাদের 
বাল্যবিবাহ'সম্বন্ধে যদিও এবিষয় এখানে অপ্রাসক্ষিক, তথাপি আমব। 
উহ দৃষ্টান্তম্ব্ূপে গ্রহণ করিতে পারি। ঘযর্দি উপযুক্ত অবসর পাই, তবে 
আমি এই সকল বিষয়ে বিশেষরূপ আলোচনা করিব। তবে ইহা বলয় 
রাখি যে, বালাবিবাহ প্রথ। যে সকল মূল ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই 
সকল ভাব অবলম্বনেই প্রকৃত সভ্যতার সঞ্চার 
বাল্যবিবাহের মূলতত্ব। হইতে পারে, অন্য কিছুতেই নহে । যদি প্রত্যেক 
নরনারীকেই অপর যে কোন নরনারীকে পতি বা পত্রীরপে গ্রহণের স্বাধীনতা 
দেওয়! যায়, যদ্দি ব্যক্তিগত সুখ, পাশব এক্তির পরিতৃপ্তি সমাজে অবাধে 
সঞ্চরণ করিতে দেওয়! যায়, তাহার ফল নিশ্যযই অত হইবে-_ হুষ্টপ্ররুতি, 
আসুরস্বতাৰ সন্তানসমূহের উৎপত্তি হইবে। একদিকে প্রত্যেক দেশে 
মানৃষ এই সকল পশুপ্রফ্কৃতি সন্তান উৎপাদন করিতেছে, অপর দিকে 
ইহার্দিগকে দমন রাখিবার জন্ত পুলিশ বাড়াইতেছে । এরূপে সামাজিক ব্যাধির 
প্রতীকার চেষ্টায় বিশেষ ফল নই, বরং কিন্্ুপে সমাক্ত হইতে এই সকল 
দোষ -এই সকল পশুপ্রকৃতি সন্তানের উতৎ্পত্ি-নিবারিত হইতে পার, 
ইহাই মহাসমস্যা। আর ঘতদিন তুমি সমাজে বাদ করিতেছ, 
ততদিন তোক্নার বিবাহের ফল নিশ্চয়ই আমাকে এবং আর সকলকেই 
ভোগ করিতে হয়, স্রুতরাং তোমার কিরূপ বিবাহ করা উচিত, কিরূপ 
উচিত নয়, এবিষয়ে তোমাকে আদেশ করিতে সমাজের অধিকার আছে। 
ভারতীয় বাল্যবিবাহ প্রথর পশ্চাতে এই সকল উচ্চতর ভাঁব ও ত্র 
রহিয়াছে-কোঠীতে বরকন্ঠার যেরূপ জাতি, গণ প্রভৃতি জিখিত থাকে, 
এখনও “তদন্পারেই হিন্দুসমাজে বিবাহ হয়। আর প্রসঙ্গক্রমে আমি ইহাঁও 
বলিতে চাই যে, মন্থর মতে কামোত্তব পুত্র আর্য নহে। যেসস্তানের জন্ম 
মৃত্যু বেদের বিধানান্থ্যায়ী, সেই প্রকৃত পক্ষে আর্ধ্য। আজ কাল সকল 
দেশে এইরূপ আয সন্তান খুব অল্পই জন্মিতেছে এবং তাহার ফলেই কলিযুগ 
নামক দৌধরাশির উৎপত্তি হইয়াছে । আমরা গ্রাচীন মহান আদর্শগমূহ 
ভুলিয়া গিয়াছি। সত্য বটে যে, আমরা এক্ষণে এই সকল ভাব সম্পূর্ণরূণে 
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কারে পরিণত করি না? ইহাও সম্পূর্ণ সত্য যে, আমরা এই সকল মহান্‌ 
ভাব লইখা একটা বিরুতত কিস্ভৃতকিমাকার ব্যাপার করিয়া তুগিয়াছি। 
হণ সম্পূর্ণ সত্য মে, আজকাল আর? প্রাচীন কালের মত পিতামাত শা, 
সমাজও এক্ষণে পুর্ধের হ্যায় শিক্ষিত নহে, আর প্রাচীন সমাজের যেমন 
দগাজভ্ক্ত সকল লোকের উপর একট! তালবাসা ছিল. এখনকার সমাজের 
তাহা নাই। কিন্তু তাহা হইলেও কার্ষ্য ষেরূপই দাঁড়াইয়। থাকুক, মূল 
ততৃটা নির্দোষ আর যদি একটী তত্ব ঠিক কার্যে পরিণত না করা হইয়। থাঁকে, 
তবে যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা কর। যূল তন্বটাকেই নষ্ট করিয়া ফেলিবার 
চেষ্টা কর কেন? খাঁদ্যসমস্তা সন্বন্ধেও এই কথা খাটে । এর তবও যেভাধে 
কার্যে পরিণত হইতেছে, তাহ! খুব খারাঁপ বটে, কিন্তু তাহাতে এ ততের 
কোন দোষ নাই। উহা সনাতন, চিরকালই উহা থাকিবে 1 যাহাতে ভাল 
করিয়! কার্যে পরিণত হয, তাহার চেষ্টা কর। 
ভারতে আমাদের সকল সম্প্র্ধায়কেই আত্মীসম্বন্ধীয় পৃর্নোক্ত মহান তত্ব 
বিশ্বীন করিতে হয়, কেবল দ্বৈতবাদীরা বলেন, (আমরা পরে ইহা বিশেষ 
ভাবে দেখিব) অসৎ কর্মের দ্বারা উহা সক্কোচ গ্রাপ্ত হয়, উহার সমুদয় শক্তি 
ও শ্বভাঁব সন্কুচিত হইয়া যায় আবার সৎকর্দের দ্বার) সেই স্বতাঁবের বিকাঁশ 
হয়। আর অদ্বৈতবাদী বলেন, আত্মার কখনই সঙ্কোচ বা বিকাশ কিছুই 
হয় না, এগুলি আপাততঃ প্রতীত হয় মাত্র। দ্বৈতধাদী ও অদ্বৈতবাদীর 
এইমাত্র প্রতেদ। বে সকলেই একথা স্বীকার করিয়! থাকেন যে, আমদের 
আত্মাতে পূর্ব্ব হইতেই সকল শক্তি অবস্থিত, বাহির হইতে ক্রেন কিছু ষে 
আতআ্ীতে আসিবে, ভাহা নহে, কোন জিনিষ যে 
আত্মার স্বতঃসিদ্ধ পুর্ণতায় দ্বৈত উহাতে আকাশ হইতে পড়িবে, তাহা নহে। 
ও অদ্বৈতবাদী একমত। এইটী বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিও যে, তোমাদের 
বে 17501790 নহে (বাহির হইতে ভিতরে 
আসিতেছে, তাহা নহে ) উহা ০:91: (ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছে) 
উহার! প্রত্যেক আত্মায় অবস্থিত সনাতন নিয়ধবলী। পিপীলিকা হইতে 
€দেব্ত। পর্য্যস্ত সকলেই আত্মায় বেদ অবস্থিত । পিপীলিকাকে কেবল বিকাঁশ- 
প্রান্ত হইয়। খধিদেহ লাত করিতে হইবে ; তখনই তাহার ভিতর বেদ অর্থাৎ 
সনাতন নিয়মাবলি প্রকাশিত হইবে । এই মহান্‌ তহুটী বুঝা বিশেষ প্রয়োজন 
যেআমাদের ভিতরে পূর্বব হইতেই শক্তি অবন্থিত,মুক্তি পূর্ব হইতেই আমাদের 
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ভিতরে অবস্থিত । হয় বল ষে, উহ সঙ্গোচ প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা বল।যে, উহা 
মায়ার আবরণে আবৃত হইয়াছে_ইহাতে কিছুই আপিয়া যায় না। এইটুকু 
বুঝিতে হইবে বে, পুর্ব হইতেই উহা ভিতরে অবস্থিত। তোমাদিগকে ইহ! 
বিশ্বাস করিতে হইবে, প্রত্যেকের ভিতরে যে গুঢ়তাবে শক্তি অবস্থিত, 
তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে-_বিশ্বাস করিতে হইবে-যে,বুদ্ধের ভিতর যে শক্তি 
রহিয়াছে, অতি ক্ষুদ্রতম মাঁনবেও তাহ! রহিয়াছে । ইহাই হিন্দুদের আজ্মতত্ব। 
কিন্তু এইখানেই লৌঞঙ্গদের সহিত মহা! বিরোধ আন্ত! তাহার] দেহকে 
বিশ্রেষণ করিয়া বঙ্পেন, দেহ একটী জড়আ্রেতযাব্র ; সেইরূপ মনকে 
বিশ্লেষণ কবিয়! উহাকেও এতদ্বপ একটা পরমাণু প্রবাহ বলিয়! বর্ণনা করেন। 
আত্মার সন্বঙ্গে তাহারা বলেন, উহার অস্তিত্ব স্বীকার অনাবশ্বক। উহার 
অস্তিহ অনুষান করিবার কিছুমাত্র প্রয়েজন নাই। একটী ব্য এবং এ 
দ্রবো সংলগ্র গুণবাশি কল্পনার প্রয়োজন কি? আমরা শুদ্ধ গুণই স্বীকার 
করিয়া থাকি । যেখানে একটী কারণ স্বীকার করিলেই সমুদয়ের ব্যাখা! 
হয়, সেখানে ছুইটী কারণ স্বীকারের কি প্রয়োজন ? -এইরূপে বৌক্গছদের 
সঙ্গে বিরোধ আন্ত হইল আর যে সকল মত দ্রব্যবিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিত, বৌদ্ধেরা সে সকল মতই খণ্ডন করিয়! ভূমিসাঁৎ করিয়া ফেলিল। 
যাহার! দ্রব্য ও গুণ উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে, যাহারা বলে- তোমার 
একটী আত্ম! আমার একটি আত্ম, প্রত্যেকেরই শরীর ও মন হইতে পৃথক্‌ 
একটি করিয়া আত্মা আছে, প্রত্যেকেরই স্বতগ্র 

আয়া ও বাক্তিবিশেষ ঈধর ব্যক্তি আছে--তাহাদের মতে বর|বরই 
সম্বন্ধে বৌদ্ধের আপন্ি। একটু গলদ ছিল। অবগ্ত এই পর্য্যন্ত হ্বৈতবাদের 
মত ঠিক _ইহা! আমর] পূর্বেই দেখিয়াছি 

এই শরীর বহিযাছে। এই সুঙ্ধু মন রহিয়াছে, আত্ম! রহিয়াছে আর 
সকল আত্মার ভিতর সেই পরমাত্বা রহিয়াছে । এখানে মুস্কিল এইটুকু 
ষে, এই আমু! ও পরমাত্সা উভয়কেই বস্ত বলিয়া আর উহাদের উপর দেহমন 
প্রভৃতি গুণ রূপে লাগিয়। রহিয়াছে, বলিয়া স্বীকার কর! হইতেছে । এখন 
কথা এই,_কেহই কখন বন্ত দেখে নাই, উহার সম্বন্ধে চিস্তী করিতেও পাবে 
ন]। অতএব তাহার! বলেন, এই বস্তর অস্তিত্ব শ্বীকারে গ্রয়োজন কি! 
কেন, ক্ষণিকবিগ্জানবাদী হইয়া বল না কেন যে. মানসিক তরঙ্গরাঁজি ব্যতীত 
আর কিছুরই অগ্ঠিত্থ নাই? উহারা কেহই পরস্পক্ের সহিত সংলগ্ন নহে, 
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উহ্বারা মিলিয়া একটী বন্ত হয় নাই, সমুদের তরঙগরাজির ন্যায় একটা আর 
একটির পশ্চাতে চলিয়াছে, উহারা৷ কখনই সম্পূর্ণ নে, কখনই উহারা একটা 
অথণ্ড একত্ব গঠন করে না। মানব কেবল এইরূপ তরঙ্গ-পরম্পরামাত্রঃ একটী 
চলিয়া যায়, আর একটার জন্ম দিয়। ষায়, এইকপ চপিতে থাকে আর এই 
সকল তরঙ্গের নিবৃত্তিকেই নির্বাণ বলে । 

তোমরা দেখিতেছ, স্বৈতবাদ ইহার সমক্ষে নীরব, দ্বেতবাদের পক্ষে 
ইহার বিরুদ্ধে আর কোন প্রকার যুরক্ষতর্ক গ্রয়োগ অসন্ভব, দ্বৈতবাদীর 
ঈশ্বরও এখানে টিকিতে পারে ন।। সর্দব্যাপী অথচ ব্যক্তিবিশেষ, হস্ত বিন! 
যিনি জগত স্থ্ট করেনঃ চরণ বিন] যিনি গমন করেন হত্যা, কুম্তকার 
ঘেমন ঘট প্রস্তত করে, 'যনি সেইন্ধপে বিশ্ব স্থষ্টি কঙেন, বৌদ্ধেরা বলেন, যদি 
ঈশ্বর এইন্নূপ হন, তবে তিনি পেই দশ্বরের সহিত বিরোধ করিতে প্রস্তত, 
তিনি তাহাকে উপাসনা করিতে ইচ্ছ,ক নহেন। এই জগত হুঃখপূর্ণ; 
যদ্দি ইহা ঈশ্বরের কাধ হয়, তবে বৌদ্ধ বলেন, আমরা এরূপ ঈশ্বরের সহিত 
যুদ্ধ করিব। আর দ্বিতীয়তঃ, এই ঈত্বব্ অযোক্তিক ও অপস্ভব। তোমর। 
সকপ্পেই ইহা অনায়াসে বুঝিতে পার। ষশাহাঁপা জগতের রচনাকৌ-ল 
দেখিয়। উহার একজন পরনকোৌশলী নিন্ধীতার অনুমান করেন, আমাদের 
আর গাহ।দের যুক্তিসমূহ আপে চনায় প্রয়োজন নাই-ঙ্গপণিকবিজ্ঞ।নবদীরাই 
তাহাদের সমুদয় যুল্সিজাল একেবারে খগ্ডন করিয়াছিংলন। সুতর।ং 
ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর আর টিকিতে পারিল না। তোমরা বলিয়। 
থাক, সত্য, কেবলমার সত্যই, তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য । “সভ্যমেব জয়তে 
নানৃতং স্যেনৈব পৰ্থী বিততেো! দেবযানঃ।" সত্যেরই জয় হইয়া থাকে, 
মিথ্য/। কখন জয় লাত করে ন, সত্যের ছারাই দ্রেবযানমার্গ লাত হয় 
সকলেই সতে রব পতাঙ্চা উড়াইয়া যাইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহা! কেবল 
দুর্বল ব্যক্তিকে পদদলিত করিবার জগ্ভ। তোমাদের ঈশ্বরসন্বন্ধ য় 
ছেতবাদাযক ধারণ! লইয়া প্রতিমাপূঙ্গক গবিব বেচাব।র সহিত বিবাদ 
করিতে যাইতেছ, হাসিতেছ, তোমরা তারি যুক্তিবাদী, তাহাকে অনায়।সে 
পরাস্ত করিয়! দিতে পার, আর দে যদি বুরিয়া তোমার ব্যজিবিশেষ 
ঈশ্বরকে একেবারে উড়াইয়! দিয়! উহাকে কাল্পনিক বলে, তখন তুমি যাও 
কোথার ? তুমি তখন বিশ্বাসের দোহাই দিতে থাক অথবা তোমা 
গ্রতি্ন্বীকে নাস্তিক নামে অঠিহিত করিয়া চীৎকাপ্ কারতে থাক-_ 
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এ ত ছুর্বল লোকে চিরকালই করিয়া থাকে--যে আমাকে পরাস্ত করিবে 
সেই নাস্তিক! দি যুক্তিবাদী হইতে চাও, তবে আগাগোড়া যুক্তিবদী 
হও, আর যদ তাহা না পার, তবে তুমি নিজের গন্য যেটুকু স্বা্থীনতা চাও, 
অপরকেও তাহ! দাওনা কেন? তুমি এইরূপ ঈশ্বরের অগ্তিত্ব কিরূপে 
প্রমাণ করিবে? অপর দিকে, উহ! একরূপ অপ্রমাণ করা যাইতে পারে। 
তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, বরং নাস্তিত্ব বিষয়ে কতকগুলি 
প্রমাণ আছে ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর, অসংখ্য জীবাজ্মণ এবং প্রত্যেক 
জীবাআ্বাই ষে ব্যক্তি, এ সকল তুমি কিরূপে প্রমাণ করিতে পার ? তুমি 
ব্যক্তি কিসে; দেহহিসাবে তুমি বাক্তি নহ, কারণ, তোমরা আজ, প্রাচীন 
'বৌদ্ঈগণ অপেক্ষাও ভালরূপ জান যে, একসময়ে হয়ত যে জড়বরাশি হুযে 
অবস্থিত ছিল, আজ তাহ! তোমাতে আসিয়! থাকিতে পাবে আর হয়ত 
এখনই বাহির হছয়! গিয়া বৃক্ষলতাদিতে অবস্থিত হইতে পারে। তবে 
তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায় হে রামচগ্্র? মলের সন্বন্ধেও এই কথ! খাটে। 
ভবে তোষার ব্যক্তিত্ব কোথায়? এই রাত্রে তোমার একরপ ভান আবার 
কাল আর এক ভাব। যখন শিশু ছিলে, তখন যেরূপ চিন্তা করিতে, এখন 
আর সেনূপ চিন্তা কর নাঃ বৃন্ধ লোকে যেরূপ চিন্তা করে, যুখ! অবস্থায় 
€স গেরূপ চিন্তা করিত না। তবে তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায়? জ্ঞানেই 
তোমার ব্ক্কিত্ব, একথ। বলিও না-জ্ান অহংতব্বযাত্র, আর উহা তোমার 
প্রকৃত অস্তিত্বের ছতি সামন ক্ংশব্যাপী মাত্র । আমি যখন তোমার 
সহিত কথ। কই, তখন আমার সকল ইঞ্জিয়ই কার্ধ্য করিয়া থাকে, কিন্তু 
অ!যি উহার সম্বন্ধে জানিতে পারি না। যদি জ্ঞানই বন্তর সত্তার প্রমাণ 
হয়, তবে বলিতে হইবে উহার অস্তিত্ব নাই, কারণ, আমি ত উহাদের আন্তিত 
'জানিতে পারি নাই। তব আর তুমি তোমার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর 
লইয়া কোথায় দাড়াও? এরূপ ঈশ্বর তুমি কিরূপে প্রমাণ করিতে 
পার? 

আরও খৌদ্ধের উঠিপ়া বলিবেন-_ইহা! থে গুধু অযৌক্তিক, তাহা নহে, 
এরূপ বিশ্বী নাতিবিরুদ্ধও বটে, কারণ, উহা! মান্যকে কাপুরুষ হইতে ও 
ধাহির হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিতে শিখায়-কেহই কিন্তু তোমাকে 
এরূপ সাহাষ্য করিতে পারে না। এই ত্রহ্ধাগড পড়িয়া রহিয়াছে, সাগষই 
ইহা এরূপ কগঠিয়াছে তে কেন বাহিরের একজন কালনিক ব্যক্তিবিশেষে 
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বিশ্বাস ধর, ধাহাকে কেহ কথন দেখে নাই বা শুনে নাই--অথবা ধাহার 
নিকট হইতে কেহ কখন সাহায্য পায় নাই? তবে কেন নিজেদের 
কাপুরুধ করিয়া ফেপিতেছ আর তোমাদের সন্তানসন্ততিকে শিখাইতেছ 
যে, মানুষের সর্ধোচ্চ অবস্থা কুক রতুল্য হওয়া, এই কাল্পনিক পুরুষের সমক্ষে 
আমি ছুধল, অপবিজ্র ও জগতের মধ্যে অতি হেয় অপদার্থ বলিয়া হাটু 
গড়িয়া থাকা? অপর দিকে, বৌদ্ধগণ তোমায় বলিবেন, তুমি নিজেকে 
এইরূপ বলিয়। কেবল যে মিথ্যাবাদী হইতেছ, তাহা নহে, কিন্তু তুমি তোমার 
সম্তানসন্ততিরও ঘোর অনিষ্টের কারণ হইতেছ। কারণ, এইটী বিশেষ 
করিয়া লক্ষ্য করিও যে, লোকে যেমন খেমন ভাবিয়া থাকে, তেমন তেমন 
হইয়ংও থাকে । নিঙ্গের সম্বন্ধে তোমরা যেরূপ যেরূপ বলিবে, ক্রমশঃ 
তোমাদের দেই বিশ্বাস দড়াইবে। ভগবান্‌ বুদ্ধের প্রথম কথাই এই/ 
“তুমি আপনার সন্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছ, তুমি তাহাই হইয়াছ; পরে 
যাহ] তাবিবে, আবার তাহাই হইবে। যদ্দি ইহাই সত্য হয়ঃ তবে তুমি 
কথন তাবিও ন! যে, তুমি কিছুই নহ,আর যতক্ষণ না তুমি অপর একজনের -- 
যিনি এখানে থাকেন না, মেঘপটলের উপর বাস করেন,_সাহাষ্য 
পাইতেছ, ততক্ষণ তুমি কিছু করিতে পার না, ইহণও তাবিও না। এরূপ 
তাঁবিলে তাহার ফল এই হইবে যে, তুমি দিন দিন অধিকতর দুর্বল হইয়! 
যাইবে। আমরা অতি অপবিত্র; হে প্রভো, আমাধিগকে পবিত্র কর-- 
এইন্প বলিতে বলিতে নিজেকে এরূপ দুর্বল করিয়া ফেলিবে যে, তাহ! 
হইতে সকল প্রকার পাপ ক্রমশঃ আসিয়া যাইবে । বৌদ্ধেরা বলেন, প্রত্যেক 
সমাজে যে সকল পাপ দেখিতে পাও, তাহার শতকরা নব্বই ভাগ এই ব্যক্তি- 
ঘিশেষ ঈশ্বরের ধারণা, তাহার সন্মুথে কুক্ক,রবৎ হইয়া থাকা,_এই ভয়ানক 
ধারণ! যে, এই আশ্চর্য্য মন্গুন্তজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্ত এইরূপ কুক্ববং 
হওয়।--হইতেই হইয়াছে । বৌদ্ধ বৈষুবকে বলেন, যদি তোমার আদর্শ, 
জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্ত এই হয় যে, ভগবাঁনের বাসম্থান বৈকৃণ্ নামক স্থানে 
শিয়া তথায় অনন্ত কাল ধরিয়া তাঁহ!র সন্মুথে করযোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে 
হইবে, তবে তাহা অপেক্ষা বরং আত্মহত্য! শ্রেয়ঃ। বৌদ্ধ বলিতে পারেন, 
তিনি এইটী এড়াইবার জন্ঠই নির্বাণ বা বিনাশের চেষ্টা করিতেছেন । 

আমি তোমাদের নিকট ঠিক বৌঙ্গের হ্যায় হইয়া এই কথাগুলি বলি- 
শতেছিঃ কারণ, আজকাল তোকে বলিয়া থাকে ধে, অদ্বৈতবাদের বারা 
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লোকে দুর্ণীতিপরায়ণ হইয়া থাকে । সেউজন্য অপর পক্ষেও কি বলিবার 
ঘাছে, সেইটীই তোমাদের নিকট বলিবার চেষ্টা করিতেছি । আমাদিগকে 
ছুই পক্ষই নিভীঁকতাবে দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ আমরা দেখিয়াছি, 
একজন ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর জগৎ স্যট্টি করিয়াছেন, ইহা প্রমীণ করা যাইতে 
পারে না। আজকাল কি বালকেও এ কথা বিশ্বাস করিবে ? যেহেতু 
কুম্তকার ঘটনির্শীণ কবিতে পারে, অতএব ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন! 
যদি তাহাই হয়, তবে কুন্তকারও ত একজন ঈশ্বর আর যদি কেহ তোমায় 
বলে, তিনি মস্তক ও হস্তশৃন্য হইয়াও কার্ধা করেন, তবে তাহাকে পাগলা 
গারদে দ্রিতে পার । তোমার ঈশ্বর, এই ব্যর্তিবিশেষ জগতের স্ৃষ্টিকর্ত 
ঈশ্বর, বাহার নিকট তুমি সারা জীবন ধরিয়া চীৎকার করিতেছ, তিনি কি 
কখন তোমায় সাহাধ্য করিয়াছেন আর যদ্দি করিয়া থাকেন,তবে তুমি তীহার 
নিকট হইতে কিরূপ সাহাধা পাইয়াছ? আপুনিক বিজ্ঞান তোমাদিগকে 
এই আর একটা প্রশ্ন করিয়া ইহার উত্তর প্রদানের জন্য আহ্বান করেন। 
তাহার! গ্রমাণ করিয়! দিবেন যে, এরূপ সাহাযা যাঁহ। কিছু তুমি পাইয়াছ। 
তাহা তুমি নিজ চেষ্টাতেই পাইতে পারিতে। পক্ষান্তরে তোমার এরূপ বৃথা 
ক্রন্দনে শক্তিক্ষয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না, এরূপ ক্রন্দনাদি ন। কনিয়াও 
তুমি অনায়াসে & উদ্দেশ্ত সাধন করিতে পারিতে । আরও আমরা পুর্দেই 
দেখিয়াছি যে, এইরূপ ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা হইতেই পৌরোহিত্য ও 
অন্যান অত্যাচার আসিয়া থাকে। যেখানেই এই ধারণ। ছিল,সেখানেই অত্য।চার 
ও পৌরোহিতা রাজত্ব করিয়াছে আর যতদিন না এই মিথ্যাতাবকে সমূলে 
নির্মূল করা হয়, "ততদিন, বৌদ্ধগণ বলেন, এই অত্যাচারের কখন নিরত্তি 
হইবে না। যতদিন মান্থষের এই ধারণা থাকে যে, অপর কোন প্রবল 
পুরুষের নিকট তাহাকে নত হইয়! থাকিতে হইবে, ততদ্িনই প্ররোহিতের 
অস্তিত্ব থাকিবে, তাহার! কতকগুলি দাবি দাঁগয়া করিবেন, ম'নুষ যাহাতে 
তাহাদের নিকট মাথা নোখায়, তাহার চেষ্টা করিবেন আর গরিব বেচারা 
মান্থুষগুলিও তাহাদের কথা ঈশ্বরকে জানাইবার জন্য একজন পুরোহিত 
চাহিতে থাকিবে । তোমরা ব্রাহ্মণজাঁতিকে সমূলে নির্শল করিয়া ফেলিতে 
পার, কিন্তু এটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, যাহার! তাাঁদিগকে নির্শল 
করিবে, তাহারাই আবার তাহাদের স্থান অধিকার করিয়! লইবে আর 
তাহ।রা আবার ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা অধিকতর অত্যাচারী হইয়! দশাড়াইবে। 
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কারণ, পূর্বোক্ত ব্রাঙ্মণগণের কতকটা বরং সন্দয়তা ও উদ্ারত। আছে, 
কিন্ত এই ভূ'ঁইফো ড়েরা চিরকালই অতি তয়ানক অত্যাচারী হইয়া থাকে । 
ভিখারী ঘি পিছু টাকা পায়, তবে সে সমগ্র জগৎকে খড়কুটা জ্ঞান করিয়া 
থাকে । অতএব ষতদিন এই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা থাকিবে, ততদিন 
এই সকল পুরোঠিতও থাকিবে আর সমাজে কোন প্রকার উচ্চ নীতির 
অভুদয়ের আশা করাই যাইতে পারিবে না। পৌরোহিত্য ও অত্যাচার 
চিরকালই এক সঙ্গে থাকিবে আর কেন লোকে এই ঈশ্বর কল্পনা কিল? 
কারণ, প্রাচীনকালে কতকগুলি বলবান্‌ লোক সাধারণ লোককে বশ করিয়া 
তাহাদিগকে বলিয়াছিল যে,তোঁমীদ্িগকে আমদের হুকুম মানিয়। চলিতে হইবে 
নতুবা) তোমাদিগকে সমূলে নিশ্ম,ল করিব। এইরূপ লোৌকেই এইরূপ ব্য্তি বিশেষ 
ঈশ্ববের কল্পন। করিয়াছিল-_-ইহার অন্য কে।ন কারণ নাই--“সভয়ং বজ্রমুদ্যতম্।” 

একজন বজ্রোদ্যতহস্ত পুরুষ রহিয়াছেন, যে তাহার আঙ্ঞা লঙ্ঘন করে, 
তাহাকেই তিনি বিনাশ করিয়। ফেলিতেছেন। এখন বৌদ্ধ বলিতেছেন, 
তুমি যুক্তিবাদী হইয়া বলিতেছ, সবই কর্মৃফলে হইয়াছে । তোমরা সকলেই 
অসংখ্য জীবাকআ্সায় বিশ্বাসী, আর তোমাদের মতে এই জীবাত্মা সকলের জন্ম 
মৃত্যু নাই। এ পর্যন্ত বেশ যুক্তি ও ন্যা়সঙ্গত বলিয়াছ, সন্দেহ নাই। 
কারণ থাকিলেই কার্ধ্য থাকিবে; বর্তমানে যাহা! ঘটিতেছে, তাহা অতীত 
কারণের ফল, আবার ভবিষ্যতে তাহার অন্য ফল হইবে । হিন্দু বলিতেছেন, 
কণ্ধ জড়, চৈতন্ত নহে; সুতরাং কর্মের ফললাভ করিতে হইলে কোনরূপ 
চৈতন্যের প্রয়োজন। বৌদ্ধ তাহাতে বলেন, বৃক্ষ হইতে ফললাত করিতে 
গেলে কি চৈতন্ের প্রয়োজন হয়? যদি বীজ পুতিয়া গাছে জল দেওয়া যায়, 
তাহার ফল হইতে ত কোনরূপ চৈতন্যের প্রয়োজন হয়ন! । তুমি বলিতে পার, 
ঘার্দি চৈতন্যের শক্তিতে এই ব্যাপার ঘটয়। থকে, কিন্তু জীবায্মাগণই ত 
চৈতন্য, অন্ত চৈতন্যের প্রয়োজন কি? যদি জীবাত্মাদেরও চৈতন্য থাঁকে, তবে 
ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রয়োজন কি? অবগত বোদ্ধেরা জীবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহে, 
কিন্তু জৈনের! জীবাক্সায় বিখাঁপী অথচ ঈশ্বর বিশ্বাশ করে না। তবে হে €দ্বত- 
বাদিন্‌, তোমার যুক্তি কোথায় রহিল, তোম।র নীতির ভিত্তি কোথায় রহিল? 
বখন তোমর] অন্ৈতব(দে কোষাখোঁপ করিয়। বল যে, অদ্ৈতবাঁদ হইতে দুর্ণা- 
তির হ্থ্টি হইবে, তখন একবার ভারতের দ্বৈতধাদী সম্প্রদায়ের ইতিহাস পাঠ 
করিয়া! দেখ, আনাগপতেও দ্বৈতশাদীদের নীতিপরায়ণতার কিরূপ প্রমাণ পাও, 
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তাহাও আলোচনা করিয়। দেখ। যর্দি অস্থৈতবাধী বিশ হাজার বদযায়েশ 
হইয়! থাকে, তবে দ্বৈতবাদীও বিশ হাজার বদমায়েস দেখিতে পাইবে । 
মোটামুটি বলিতে গেলে বলিতে হয়, দ্বৈতবাদী বদমায়েপসর সংখ্যাই অধিক 
হইবে; কারণ, অদ্বৈতবাদ বুঝিতে অপেক্ষাকৃত উতকগ্তর চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন 
লোকের প্রয়োজন আর তাহাদিগকে সহজে ভয় দেখাইয়া কোন কাজ 
করাইবার উপায় নাই। তবে তুমি আর যাও কোথাক্স ? বৌদ্ধদের হাত 
এড়াইবে কিরূপে ? তুমি বেদের বচন উদ্ধত করিতে পার, কিন্তু বৌদ্ধেরা। 
তবেদ মানে না। সে বলিবে, "আমার ত্রিপিটকে ত একথা বলিতেছে না 
আর এ ভ্রিপিটক অনাদি অনস্ত--এমন কি, উহা বুদ্ধেরও নিজের কথ 
নহে; কারণ, তিনি বলিয়াছেন, তিনি পূর্ণ হইতেই অবস্থিত সনাতন সত্যের 
আবৃত্তি করিতেছেন মাত্র । বৌদ্ধ আরও বলেন, তোমাদের বেদ মিথ্যা, 
আমাদেরই ঠিক ঠিক বেদ, তোমাদের বেদ ব্রাঙ্গণ পুরোহিতগণের কল্পিত-_ 
সেগুলি দূর করিয়া দাও। এখন তুমি যাও কোথায়? 
বৌদ্ধদের যুক্তিজাল কাটিয়া বাহির হইবার উপায় প্রদর্শন কর! 
বাইতেছে। দ্রব্য ও গুণ বিতিন-_-এইটীর উপর নির্ভর করিয়াই বৌদ্ধদের 
প্রথম আপত্তি-এটী একটী দার্শনক আপত্তি। অদ্বৈতবাদী বলেন, না, 
উহারা বিভিন্র নহে । দ্রব্য ও গুণের মধ্যে কোন বিতিন্নতা নাই। তোমর। 
সেই প্রাচীন দৃষ্টান্ত “দর্পরজ্জত্রমে'র কথ! অবগত আছ। যখন তুমি সর্প 
দেখিতেছ, তখন রজ্জু একেবারেই দেখিতে পাও না, রজ্জু তখন একেবারে 
উড়িয়া! গিয়াছে। কোন বস্তকে ভ্রব্য ও গুপ 
অবৈতবাদের দ্বারা বৌচ্ধমত ও বণিয়। বিত্ত করা দ্ীর্শনকদের মস্তি ফ্- 
ছ্ৈতবাদের সামগ্রন্ত 1  প্রশ্থত দ্রার্শনিক ব্যাপার মাত্র, উহার কোন 
যথার্থ ভিত্তি নাই, দ্রব্য ও গুণ বলিয়া পৃথক 
পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। তুমি যদি একজন প্রাক্কত ব্যক্তি হও তু 
গুধু গুণরাঁশিই দেখিবে, আর যদি তুমি একজন মন্ত যোগী হও, তুমি কেবল 
দ্রব্যই দেখিবে; কিন্তু এক সময়ে উভয়কে কখনই দেখিতে পাইবে না। 
অতএব, হে বৌদ্ধ, তুমি যেত্রব্য ও গুণ লইয়া! বিবাদ করিতেছ, তাহার 
বাস্তবিক অস্তিত্বই নাই। কিন্ত দ্রব্য ঘি গুণরহিত হয়, তবে একটী ভ্রব্য- 
মাত্রেরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যদি তুমি আত্মা হইতে গুণরাশি তুলিয়া লইয়। 
দেখাইতে পার, গুপরাশির অস্তিত্ব কেবল মনে, উহারা, প্রক্কত পক্ষে আত্মার 
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আরোপিত, তাহ। হইলে ত ছুটী আস্মারও শস্ভি সিদ্ধ হয় না, কারণ, 
গুণই এক আত্ম। হইতে অপর আত্মার বিশিষ্টতা সম্পাদন করিয়। থাকে? 
এক নাসা ষে অপর আন্মা হইতে তিন, তাহা তুমি কিগূপে জানিতে 
পার? কতকগুলি এ্রভেপ্কারী লিঙ্গ, কতকগুলি গুণের দ্বারা।। আক 
যেখানে গুণের সত্তা নাই তথায় পার্পক্য কিক্ধপে থাকিতে পারে? অতএক 
দ্বিবিধ আত্মা নাই, একমাত্র আত্মীই বিদ্যমান; আর তোমার পরমান়্। 
শ্বীকার অনাবগ্তক, তোমার এই আস্মাই সেই। সেই এক আঝ্মাকেই 
পরমাত্মা বলে, তাহ!কেই জীবায্মা এবং অন্যান্য নামে অখিহিত করা হইয়। 
থাকে । আর হে সাংখা ও অন্ঠান্য দ্বৈতবাদিগণ, তোমরা বলিয়া! থাক» 
আত্মা সবব্যাপী বিভু অথচ তোমর1 কিরূপে বহু আত্মা স্বীকার কর * 
অনস্ত কি কখন ুছুইটী হইতে পারে? অন্ত সত্তা একমাত্র হওয়াই 
সম্তব। একমাত্র অনস্ত আত্মা বহিয়াছেন, আর সবই তাহারই 
প্রকাশ। 
বৌদ্ধ এই উদ্ভরে নীরব, কিন্তু অদ্বৈতবাপী শুধু বৌদ্ধকে নিরম্ত করিয়।ই 
ক্ষান্ত নহেন। ছুর্বল মতবাদসমূহের শ্ঠাযর় কেবল অপর মতের সমালোচন। 
করিয়াই অধৈতবাদী নিরস্ত নহেণ। অদ্বৈতবাদী তখনই অপরাপর মতের 
সমালোচন! করেন, যখন তাহার। তাহার খুন কাছে ঘে সিয়। আসিয়া তাহার 
মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হয়। তিনি তাহাদিগকে দুরে সরাইয়া দেন, এই 
পর্য্য্ই তাহার অপর বাদ খগডন। তার পরেই 
অছৈতবাদীর নিজ নিদ্ধান্ত॥ তিনি নিজের সিদ্ধাত্ত স্থাপন করেন । একমাক্র 
অদ্বৈতবাদই শুধু অপর মত থগুন করিয়া! এবং 
তজ্জন্য শাস্ত্রের দোহাই দিয়! নিরস্ত থাকেন না। অদ্বৈতবাদীর যুক্তি 
এইরূপ। তিনি বলেন, তুমি বলিতেছ জগৎ একটী অবিরাম গতিপ্রবাহ 
মাত্র। ভাল, ব্যষ্টিতে সবই গতিশীল বটে। তোমারও গতি আছে; এই 
টেপিলটী-_ইহারও প্রতিনিয়ত গতি (পরিবর্তন ) হইতেছে । গতি সর্বত্রই, 
তাই ইহার নাম সংসার (স্থ ধাতু অর্থ গমন) তাই ইহার নাম জগৎ ( গম্ৃ 
ধাতু কিপ--জগৎ্)-_-অবিবাম গতি ! তাই যদি হইল, তাহা হলে ত এই 
জগতে ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না; কারণ, বাক্তিত্ব বলিতে 
অপরিণামী কিছু বুঝায়। পরিণামশীল ব্যক্তিত্ব হইতে পারে নাঃ এই 
বাক্যটাই শ্ববিরোধী, সুতরাং আমাদের এই ক্ষুপ্র জগতে ব]ক্তিত্থ বলিয়। 
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কিছুই নাই। চিন্তা, ভাব, মন, শরীর, জীব জন্ত সকলেরই অহরহঃ পারণাম 
হইতেছে। যাহা হউক, এখন সমগ্র জগৎকে একটি সমগ্িস্ববূপে ধর। 
সমষ্টিম্বরূপে কি এই জগতের পরিণাম ব। গতি হইতে পরে? কখনই 
নহে। কোন অল্প গতিশীল অথবা সম্পূর্ণ গতিহীন বস্ত্র তুলনায়ই গতির 
ধারা সম্ভবপর। অতএব সমাষ্রপে জগৎ গতিহীন, পরিণামহীন। 
অতএব তখনই, কেবল তখনই তোমার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব সম্ভব, যখন তুমি 
আপনাকে সমগ্র জগতের সহিত অভিন্নতাঁবে জানিতে পার। এই কারণেই 
বেদান্তী (অদ্বৈতবাদী) বলেন, যতদিন ছ্ৈত, ততদিন ভয় দূর হইবার 
উপায় নাই, কেবল যখন অপর বখিয়া কিছু ন। দেখে, অপর বলিয়া কিছু 
অনুভব না করে, যখন কেবল একমাত্র সত্তা থাকে, তখনই কেব্ল মানুষ 
মৃত্যুর পারে, সংসারের পারে যাইতে পারে। সুতরাং অদ্বৈতবাদ আমা- 
দিগকে শিক্ষ। দেন, সমষ্টি্গানেই মানুষের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব, বাষ্টিজ্ঞানে নহে। 
যখন তুমি আপনাকে সমগ্র জগৎস্বরূপ জ্ঞান করিতে পারিবে, তখনই তে'মার 
প্রকৃত অমৃতত্ব লাত হইবে। তুমি তখনই ভয়শূন্য ও অমৃন্বরূপ হইবে, 
যখন তুমি আপনাকে সমগ্র জগৎম্বরূপ জানিবে। আর তখনই জগৎ ও 
ত্রন্মের অভেদ বোধ হইবে। এক অখণ্ড সত্তাকেই আমাদের ন্যায় 
মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই চন্দ্র সুর্য তারকাদি সমন্থিত এই জগছ কষা 
দেখিয়| থাকে । যাহার। আর একটু ভাল কর্ম করে ও সেই সংকর্মবলে 
অন্যবিধ মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়, তাহারা মৃত্যুর পর ইহাঁকেই ইন্দ্রার্ধি- 
দেবসমন্থিত স্বর্গাদিলোকরূপে দর্শন করে। যাহারা আরও উন্নত, 
তাহারা সেই এক বস্ত্কেই ব্রহ্মলোকন্ধূপে দেখেন আর যাহার! সিদ্ধ 
হইয়াছেন, তাহারা পৃথিবী স্বর্গ বা অন্য কোন লৌক কিছুই দেখেন না, 
তাহাদের নিকট এষ ব্রহ্ষাগড অন্তহিত হয়, তাহার পরিবর্তে একমাত্র ব্র্ষই 
বিরাজমান থাঁকেন। 

আমরা কি এই ব্রহ্কে জানিতে পারি» আমি তোমাদ্দিগকে পূর্বেই 
সংহিতায় অনন্তের বর্ণনার কথা বলিয়াছি। এখানে তাহার ঠিক বিপরীত-- 
এথানে অন্তর্জগতের অনন্তজ্ঞীনের চেষ্টা। সংহিতায় বহিজগতের অনন্ত 
বর্ণনা; এখানে চিন্তা্জগতের, তাবঙ্গগতের অনন্ত; সংহিতায় অন্তিভ।ব- 
দ্যোতক তাষায় অনস্ত বর্ণনার চেষ্টা হইয়াছিল; এখানে সে তাবায় 
কুলাইল না, নাস্তিভাবাত্মক ভাষায় অনস্ত বর্ণনার চেষ্টা হইল। এই 
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জগহন্ধাড রহিয়াছে । স্বীকার করিলাম, ইহা ব্রন্ধ। আমর! কি ইহ 
জানিতে পারি? না, না। তোমাদিগকে 

ব্রহ্মকে জানা যায় ফিলা? আবার এই বিষয়টী স্পস্টরূপে বুঝিতে হইবে । 
পুনঃপুনঃ তোমাদের মনে এই সন্দেহ আসিবে, 

যাঁর ইহ! ব্রহ্ম হয়, তবে আমবা কিরূপে ইহাকে জানিতে পারি? 
ধিজ্ঞ/তারমরে কেন বিজানীয়[ৎ”- হে মেত্রেধি, বিজ্ঞাতাকে কিনূপে 
জানিবে? চক্ষু সকল বস্ত দেখিয়। থাকে-__চক্ষু কি নিজেকে দেখি,ত পারে? 
পরে না, কারণ, জ্ঞানক্রিয়াটীই একটী নিয় অবস্থা । হে আধ্য;স্তানগণ। 


তোমষাদিগকে এই ধিষষটা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে, কারণ, ইহার 
তিহরে অনেক বৃহৎ ব্যাপার আছে। তোমাদের নিকট যে সকল পাশ্চাত্য- 
দেশীয় প্রলোতন আসিয়া থাকে, তাহার ইহ।ই একশাত্র দার্শনিক ভিত্তি 
যে, ইন্ড্রিযক্জানের অপেক্ষ। উচ্চতর জ্ঞান নাই। প্রাচ্যদেশের কিন্তু অন্ততভাব। 
আমাদের বেদে বপলিতেছে যে, এই বস্তজ্জীন বস্থটা হইতে নিয়স্থানীয়, 
কারণ, জ্ঞান অর্থে সব্দদাই একট। বেড়া দ্বেওয়া বা সীমাবদ্ধ ভাব বুঝিতে 
হইবে। যখনই তুমি কোন বস্তকে জানিতে চাও, তখনই উহা তোমার 
মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়! যায়। পুর্বকথিত দুষ্টান্তে যেমন করিয়া শুক্তি 
হইতে মুক্তা নিশ্মিত হয়, কথিভ হইয়াছে, তাহার বিষয় চিস্তা কর--তাহ। 
হইকোেই বুঝিবে, জ্ঞান অর্গে সীমাবদ্ধ করা! কিরূপ। একটা বস্ককে আহরণ 
করিয়া ভোমার স্বানুভূতিতে আরূঢ করিলে--তাহার সমগ্র ভাবটী জানিতে 
পবিলে না। সকলজ্ঞন সন্বন্ধেই এ কথা খাঁটে। তাহাই যদ হয়, জ্ঞান 
অর্থে যদি সীমাবদ্ধ করা হম, তবে অনন্ত সম্বন্ধে কি তমি তাহা করি ত 
পার? যিনি সকল জ্ঞানের উপাদান, ষাহাকে ছাড়িয়া তুমি কোনবূপ জ্ঞান 
লাত করিতে পার না, যাহার কোন গুণ নাই, ধিনি সমগ্র জগতের এবং 
আমাদের আম্ম।র সাক্ষিশ্বরূপ, তাহার সম্বন্ধে তুমি উহ! কিনূপে করিতে 
পার? তাহাকে তুমি কিরূপে জানিলে? কি উপান্ধে তাহাকে 
বাধিবে € 

যাহা কিছু দেখিতেছ, এই সমগ্র জগৎ অনন্তকে জানিবার এইরূপ বৃথ' 
চেষ্টা মাত্র । যেন এই অনন্ত আত্মা নিজ মুখ দর্শনের চেষ্টা করিতেছেন, আর 
আব্রঙ্গস্থত্ব পর্ম্যস্ত সকল প্রাণী ই ধেন তাহার মুখের গ্রতিবিষ্ব লইবার দর্পণ- 
স্ব্ূপ, এক এক করিয়া এক এক দর্পণে আপনর মুখের প্রতিবিত্ব দর্শন 
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কাঁরিবার চেষ্টা কিয় ্-1দিগ:ক উপযুক্ত না দেখাতে অবশেষে ম্গষ্যদেহে 
ঠিনি বুঝিতে পারেন যে, এ সবই অসীম.--অনস্ত কখন সান্তের মধ্যে 
আম্মপ্রকাশ করিতে পারে না। তখনই পণ্চা- 
বৈশ্লাগোর মুপতৰ। দিকে যাত্রা আরম্ত-_আর উহাকেই ত্যাগ বা 
বৈরাগা বলে। ইন্দ্রিয় হইতে পিছু হটিয়া এস, 
উন্ত্িয়ের দিকে যাইও না-ইহাই বৈরাগ্যের মূলমন্ত্র । ইহ।ই সর্বপ্রকার 
নীতির মৃশমন্তর, ইহাই সর্দিপ্রকার কল্যাণের যৃলশন্ত্র;ঃ কারণ, তোমা দিগকে 
অব্য প্রবণ রাখিতে হইবে, তপশ্তায়ই জগতের শৃষ্টি-তাগেই জগতের 
উৎপত্তি। আর যতই তুমি ক্রমশঃ পশ্চ।দ্দিকে ধাবিত হ্টঘে, ততই তোমার 
সমক্ষে ধীরে ধীরে দকল যুর্তিই প্রকাশিভ হইতে থাকিবে, এক এক করিষ। 
পেগুলি পরিত্যক্ত হইবে, অবশেষে তুমি প্ররুত পক্ষে যাহা, তাহাই থাকিবে। 
ইহাই মোক্ষ। 
এই তন্বটী আমাদিগকে বুঝিতে হইবে--বিজ্ঞ/তারমরে কেন বিজানী- 
য়াৎবিজ্ঞাতাকে কি করিয়! জানিবে? জ্াঁতাকে 
সাক্ষিঙ্টরূপের আনন্দ সম্ভোগ । কখন জানিতে পারা যাঁধ না, কারণ, যদি তাহ!কে 
জানা যাইত, তাহা হইলে তিনি আর জাত! 
থ/কাতিন না। দর্পণে যদি তুমি তোমার চর্ষের প্রতিবিম্ব দেখ, 
তাহাকে তুমি কখন চক্ষু বলিতে পার না, তাহ! অন্য কিছু, তাহা গ্রতিবিশ্ব 
মাত্র । এখন কথ! এই, যদ্দি এই আত্মা, এই অনন্ত স্ব্যাপী পুরুষ সাক্ষমাত্র 
হইলেন, তাহা হইঙগে আর ক হইল? ইহ! ত আমাদের মত চলিতে ফিরিতে, 
জীবন ধারণ করিতে ও জগৎকে সম্তোগ করিতে পারে ন।) সাক্ষিত্বরূপ খে 
কিরূপে আনন্দ সন্তোগ করিতে পারে, লোকে সে কথা বুঝিতে পারে না। 
“ওহে ছিন্বুগণ, তোময়া সব সাক্ষিশ্বরূপ, এই মতধাদের দ্বার!ই তোমরা 
নিক্ষিয়, অকর্দমণ্য হইয়া পড়িয়া” এই কথা লোকে বলিয়। থাকে | তাহাদের 
কথার উত্তর এই,--যিনি সাক্ষিত্বরূপ, তিনিই প্ররুতপক্ষে আনন্দ সঙ্োগ 
করিতে পারেন। কোনস্থানে যদি একটা কুস্তি হয়, তাহা হইলে এ কুস্তির 
আনন; ভোগ বেশীকরে কার11--যাহারা কুষ্তি করিতেছে, না, দর্শকেরা ? 
এক্ট জীবনে যতই তুমি কোন বিষয়ে সাক্ষিম্বরূপ হইতে পারিবে, ততই তুমি 
উহা হইতে অধিক আনন্দ ভোগ করিবে । ইহ।ই প্ররুত আনন্দ, আর 
এই কা:ণে তখনই তোমার অনস্ত আনন্দ সম্ভব, যখন তুমি এই জগন্রঙ্গ1,ওর 
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সাক্ষিস্ব্ূপ হও । তখনই তুমি মুক্তপুরুষপডবাচ্য ৷ যেসাক্ষিন্বরূপ, সেই লিফাম 
তাবে, স্বর্গে যাইবার বাসন। ন। রাখিয়া, নিশা! স্বতিতে সঙজ্ঞানী হইয়া কার্য 
করিতে পারে । যে সাক্ষিত্ব্রপ,সেই আনন্দমতোগ করিতে পারে,সপর কেহ নহে। 
তার পর অদ্বৈতবাঁদ বুঝিতে গেলে মায়াবাদ বুঝা আবশ্যক। অদ্বৈত- 
বারের অন্তর্গত এক একটি বিষত্ব বুঝিতেই বৎসর বৎসর কাটিয়া যাঁয়, বুঝা ইতে 
আবার আরে! বিলম্ব লাগে । অতএব আমাকে ইহার সামান্ততাবে উল্লেখ- 
মাত্র করিয়াই নিরস্ত হইতে হইবে। এই মায়াবাদ্র বুধা চিরকালই একটী 
কঠিন ব্যাপার । মোটামুটি আমি তোঁমাদিগকে বলিতেছি যে, মায়াবাদ 
প্রকৃত পক্ষে বাঁ বা মৃতবিশেষ নহে, উহ! দ্বেশকালনিমিত্তের নাম-_আরও 
ক্ষেপে উহাকে নামরূপ বলে। সমুদ্রের তরঙ্গের সমুক্র হইতে প্রভেদ কেবল 
নাম ও রূপে আর তরঙ্গ হইতে এই নামরূপের কোন পৃথক সতত! নাই, নাম- 
ন্ূগ তরঙ্গের সহিত বর্তমান । তরঙ্গ অন্তহঠিত হইয়া যাইতে পাঁরে,আর তরঙ্গের 
অন্তর্গত নামরূপ যদ্দি চিরকালের জন্য অস্তহিত 
মায়াবাদ। হইয়া যায়, তথাপি সেই একই পরিমাণ জল 
থাকিয়া যাইবে । অতএব এই মায়াই তোমার ও 
আমার মধ্যে, জীবজন্ত ও মানবের মধ্যে, দেবতা ও মানবের মধ্যে গ্রভেদ 
করিয়ছে। প্রকৃত পক্ষে এই মায়াই যেন আত্মাকে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মধ্যে 
আবদ্ধ করিয়াছে আর এই মায়। নামরূপ ব)ত।ত আর কিছু নহে। যদি এ 
গুলিকে পরিত্যাগ কর, নামরূপ দৃর করিয়া দাও, তবে উহা! চিরকালের জন্ঠ 
অন্তহিত হইবে,তখন তুমি প্রক্কৃত পক্ষে যাহা,তাহাই থাকিবে । ইহাকেই মায়। 
বলে। আর উহ1 কো'ন মতবাদ নহে,উহ1 জগতের ঘটনাবলির শ্বরূপবর্ণনামান্ন। 
বাস্তববাদিগণ বলেন, এই জগতের অস্তিত্ব রহিয়াছে! সে বেচার। অজ্ঞ, 
ছেলেপুলে নিয় ঘর করে সে যে জগত স্ত্য বলে, তাহার তাৎপর্য এই যে, 
এই টেবিলটার নিরপেক্ষ সত্তা আছে, উহার অস্তিত্ব জগছন্জাণ্ডের অপর কোন 
বস্তর অস্তিত্বের উপর নিব করে না৷ আর ষর্দি এই সমগ্র জগৎ বিনষ্ট হইয়। 
যান্, এই টেবিলটী যেমন রহিয়াছে, তেমনই থাকিবে । একটু সামান্য জ্ঞান- 
লাভ করিলেই সে বুঝিবে, ইহা! কখন হইতে পাৰে 
বস্তজ্ঞানের ব্রিবিধ ষোপান। না। এই ইন্দরিয়গ্রাহ্য জগতের সমুদয়ই পরস্পর 
পরস্পরের উপর নির্ভর করে, উহার পরস্পর 
আপেক্ষিক। অতএব আমাদের বস্তঙ্ঞানের তিনটী সোপান আছে, 
৪৭ 
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প্রথম, প্রত্যেক বপ্তই স্বতন্ত্র পরম্পর পরম্পর হইতে পৃথক.) দ্বিতীয় 
সোপান--নকল বন্তর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বিদ্যমান আর শেষ সোপান এই 
যে, একটী মাত্র বস্ত আছে, তাহাকেই আমরা নানারূপে দেখিতেছি। 
অভ্ঞ ব্যক্তির ঈশ্বরের প্রাথমিক ধারণা এই যে, তিনি এই ব্রজ্জাণ্ডের 
বাহিরে কোথাও রহিয়াছেন, অর্থ।ৎ তখন ঈশ্বর ধারণ। খুব মাঁনবীয়ভাবাপন্ন, 
মানুষ যাহা করে, তিনি তাহাই করেন) তবে অপেক্ষাকত একটু বেশী 
রকমে করেন। অর আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, এরূপ ঈশ্বরকে অল্প- 
কথায়_-কিরূপে অযৌক্তিক ও অপর্য্যাপ্ত প্রমাণ 
ঈশ্বরধারণার ত্রিবিধ সোপান ব। ওয়া যায়) ঈশ্বর সম্বন্ধে দ্বিতীয় ধারণ। 
এই যে, একটী শক্তি রহিয়াছে সর্বত্র তাহার 
প্রকাশ। ইনিই প্রকৃত সগুণ ঈখরু, চণ্ডীতে ইহার কথাই লিখিত আছে। 
কিন্তু ইহ! লক্ষ্য করিও যে, এই ঈশ্বর কেবল সমুদয় কল্যাণ গুণবাশির নিধান 
নহেন! ঈশ্বর ও সন্নতাঁন-_ছুটী দেবতা থাকিতে পারে না, একই ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে এবং ভীহ।কে ভরসা করিয়। ভাল মন্দ উভয়ই 
বলিতে হইবে আর এ যুক্তিসঙ্গত মত শ্বীকার করিলে তাহা হইতে থে 
স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত দাড়ায়, তাহাও লইতে হইবে। 
ব! দেবী সর্বভূতেষু শাগ্তিরূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তশ্তৈ নমে। নমঃ ॥ 
যা দেবী সর্বভুতেষু শুদ্ধিরূংপণ সস্থিতা। 
নমন্তন্তৈ নমন্তন্তৈ নমস্তশ্তৈ নমো নমঃ ॥ 
ধিনি সর্বভূতে শান্তি ও পবিত্রতা রূপে অবস্থিত, তাহাকে নমস্কার করি। 
ঘাহা হউক, তাহাকে শুধু শাত্তি্বরূপ বলিলে চলিবে না, তাহাকে সব্ধ- 
স্বরূপ বলিলে তাহার ফল যাহাই হন্টক, তাহ! লইতে হইবে । 
“হে গার্ণি, এ জগতে যাহ। কিছু আনন্দ দেখিতে পাও, সবই--তীাহার 
আংশমাত 1১ 
তুমি উহার ছর। যাহা ইচ্ছা কাষ করিতে পার। আমার সম্মখবর্তী 
এই আলোকের দ্বারা তুমি একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে এক শত টাকা দিতে 
পার, আর একজন লোক তোমার নাম জাল কত্সিতে পারে, কিন্তু আলোক 
উততয়ের পক্ষেই সমান । ইহাই হইল, ঈশ্বর জ্ঞানের দ্বিতীয় সোপান । তৃতীয় 
সোপান এই যে, ঈশ্বর প্রকৃতির ব।হিরেও নাই, ভিতরেও নাই, কিন্তু ঈশ্বর 
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প্রকৃতি, আত্ম জগং এই গুলি একপধ্যায় শব্দ। দুটা বস্ত প্রকৃতপক্ষে নাই, 
কতকগুলি দার্শনিক শব্দই তোমাকে প্রত্তারিত করিয়াছে। তুমি কল্পন৷ 
করিতেছ, তুমি শরীর আবার আত্মা আর তুমি এক সঙ্গেই এই শরীর ও 
আত্ম! হইয়৷ রহিয়াছ। তাহা! কিনূপে হইতে পারে 2 নিজের মনের ভিতর 
পণীক্ষা! করিয়। দ্রেখ। যদ্দ তোমাদের মধো কেহ যোগী থাকেন, তিনি 
আপনাকে চৈতগ্প্বরূপ জাঁন করিবেন, তাহার পক্ষে শরীর একেবারে অস্তহিত 
হইয়া গিয়াছে । যদি তুম সাধারণ লোক হও, তবে তুমি আপনাকে দেহ- 
স্বরূপ বিবেচনা করিবে, তখন চৈতন্যের জ্ঞান একেবারে অস্তহিত হুইবে। 
কিন্তু মানুষের দেহ আছে, আম্বা আছে,আরও অন্ঠান্ জিনিষ আছে,এই সকল 
দর্শনিক ধারণ। থাকাতে তাহার মনেহয়,এগুলি এক সময়েই রহিয়াছে । এক 
পময়ে একটির অধিক বস্ত্র অপ্তিত্ব থাকে না। যখন তুমি জড়বস্ত দেখিতেছ। 
তখন ঈশ্বরের কথা কহিও না। তুমি কেবল কার্য্যই দেখিতেছ, ক!রণকে 
তুমি দেখিতে পাইতে না। আর বে মুহূর্তে তুমি কারণকে দেখিবে, সেট 
মুহূর্তে কার্ধ্য অস্তহিত হইবে । এ জগৎ কৌথায় গেল? কে ইহাকে গ্রাস 
করিল? 

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং. 

নিরপমমতিবেলং নিতাযুক্জং নিগীহং | 

নিরবধিগগনাভং নিফলং নির্বিকল্পং 

হৃদি কলয়তি বিদ্বান্‌ ব্রহ্ম পূর্ণৎ সমাধে ॥ 


প্রকৃতিবিরৃতিশৃন্তং ভাঁবনাতীততভাবং 
সমরসমসমানং মানসংবন্ধদুরং | 


নিগমবচনসিদ্ধং নিত্যমম্মংপ্রসিদ্ধং 

হৃদি কলয়তি বিদ্বান্‌ বন্ধ পূর্ণং সমাধে ॥ 

অজরমমরমস্তাভাববস্তুস্বরূপং 

স্তিমিতসলিলরা শিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীনং। 

শমিতগুণবিক্কীরং শাশ্বতং শান্তামেকং 

হদি কলয়তি বিদান্‌ বরকষপূর্ণ সমাধৌ॥ বিবেকচুড়।মণি। 

জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি অবস্থায় অনির্ধচনীয়, কেবল আনন্দস্বরূপ, উপমাঁ- 

গৃহিত, অপার, নিত্যমুক্ত, নিক্রিয়, অসীম আকাঁশতুল্য, অংশহীন ও ভেদশূন্ত 
পূর্ণ ব্হ্ধকে হাদয়ে তুন্ুতব করেন। 


৩৭২ পাঞ্জীব ও কাশ্ীর ৷ 


জ্ঞানী ব্যক্ি সমাধি অবস্থীয়-গ্রকৃতির বিকারহীন, অভিস্ত্যতত্বস্বর্ূপঃ 
সমভাবাপন্ন অথচ ষাহার সমান কেহ নাই, যাহাতে কোনরূপ পরিমাণের 
স্ষন্ধমীত্র নাই (যিনি অপরিষেষ ), যিনি বেদবাক্যের দ্বারা লিদ্ধ এবং সর্বদ! 
আমাদের (ব্রহ্মতত্ব অত্যাঁপশীলগণের।) নিকট প্রসিদ্ধ এইরূপ পূর্ণরদ্ষকে 
হাদয়ে অনুভব করেন । 

জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি অবস্থায় জরা মৃত্যুশূন্য, যিনি বস্তশ্বরূপ এবং যাহাতে 
অভাব কিছুই নাই, স্থির জলরাশি সদৃশ, নামরহিত, স্ব রজঃ ভমঃ 
এই ব্রিবিধ গুণ বিকাররহিত, ক্ষয়শৃন্য; শাস্তঃ এক পূর্ণ ব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব 
করেন। 

আমরা ইহা দেখিয়াছি যে, এই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ধ অজ্ঞাত ও অজয়; 
অবশ্য অজ্জেয়বাদীর অর্থে উহ! অজ্ঞাত ও অজ্জেয় নহে-তাহাকে জানিয়াছি 
বলিলেই তাহাকে ছোট করা হইল, কারণ, পুর্ব হইতেই তুমি সেই ব্রহ্গ। 
আমর! ইহাঁও দেখিয়াছি যে, এই ব্রহ্ম এক হিসাবে এই টেবিল নহে, 
আবার অন্য হিসাবে উহা প্র টেবিলও বটে। নাষরূপ তুলিয়া! লও, 
তাহা হইলেই যে সত্যবস্ত থাকিবে, তাহাই তিনি। ভিনিই প্রত্যেক বস্র 
তিতর।সত্যস্বরূপ। 








তং স্ত্রী তং পুমানসি 
তং কুমার উত বাকুমারী। 
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি 
ত্বং জাতে! তবসি বিশ্বতোমুখঃ | 
তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি বুদ্ধ_-দণডহপ্জে 
ভ্রমণ.করিতেছ, তুমি সমগ্র জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ । 
তুমি সকল বন্ততে বর্তমান রহিয়াছ, আমিই তুষি, আমিই তুমি | ইহাই 
অদবৈতবাদের কথা । এ সন্বন্ধে আরে! গুটিকতক কথ! বলিব ॥ এই অগ্বৈত- 
বাদের দ্বারাই সকল বস্তর সবলতত্বের রহস্য পাওয়া 
অছৈতবাদীর অন্যান্য বাদ যায়। আমর! দেখিয়াছি, এই অইৈতবাদের 
সমর্থন | বাবাই কেবল আমরা যুক্তিতর্ক ও বিজ্ঞানের 
আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দঁড়াইতে পারি । এখানেই অবশেষে যুক্তি" 
বিচার একটী দৃঢ় ভিত্তি পাইয়া থাকে কিন্তু ভারতীয় বৈদ্বাস্তিক কখন তাহার 
সিদ্ধান্তের পূর্ববন্ভা সোপানগুলিকে থগন করেন না, গিনি নিজ সিদ্ধান্তের 
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উপর দ'ড়াইয়া সেইগুলির উপর ঢৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগকে সমর্থন 
করেন; তিনি জানেন, সেগুলি সত্য, কেবল একটু ভুল করিয়া দোখয়া- 
ছেন, ভুলভাবে উহার বর্ণনা করিয়াছেন। একই বস্ত-_কেবল মায়ার 
আবরণে মধা দিয়া দৃষ্ট ; হইতে পারে কিঞ্চিৎ বিকৃত চিত্রঃ তাহা হইলেও 
উহা সত্য, সত্য ব্যতীত মিথ্যা কখনই নহে। সেই এক ব্রঙ্গ, ধাহাকে 
অন্ঞ ব্যক্তি প্রকৃতির বহির্দেশে অবস্থিত বলিয়। দর্শন করেন, ধাহাকে 
অন্পঙ্ঞ ব্যক্তি জগতের অন্তর্ধযামিস্বরূপ দেখেন, যাহাকে জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ 
আত্মাস্বরূপ বলিয়া অন্থুতব করেন, এমন কি, সমগ্র জগৎ সকলই এক বস্তু, 
একই বস্ত বিভিন্নভাবে দুষ্ট, মায়ার বিতিন্ন কাচের মধ্য দিয়া দৃষ্ট, বিভিন্ন 
মনের দ্বারা দুষ্ট আর এই সকল বিভিনতার কারণ ইহাই। শুধু তাহাই 
নহে,উহাদের মধ্যে একটী হইতে আর একটীতে লইয়া যায়। বিজ্ঞান ও সাঁধা- 
রণ জ্ানের মধ্যে প্রতেদ কি? রাস্তায় গিয়া যদি কোন আশ্চর্য্য ঘটন। ঘটিতে 
দেখ, তবে একজন গাঁওয়ারকে (গ্রামবাসী--অজ্ঞ ) উহার কারণ জিজ্ঞাস। 
কর। দশজনের মধ্যে অন্ততঃ ৯ জন বলিবে, ভূতে এই ব্যাপার করিতেছে। 
সে সর্বদাই ভূত দেখিতেছে, কারণ, অজ্ঞানের শ্বতাব এই যে, কার্য্যের 
বাহিরে কারণের অনুসন্ধান করা । একট! টিল পড়িলে সে বলে, ভূত বা 
দৈতা উহা ফেলিয়াছে। বৈভ্রানিক বলে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম--মাধ্যাকর্ষণ। 

সর্ধরই বিজ্ঞান ও ধর্মে কি বিরোধ? প্রচণিত ধর্ম সকল বহিহ্ম্ধী 
ব্যাখ্যায় এতদূর আচ্ছন্ন_ হুর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দ্রেবতা, চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা--এইরূপ অনন্ত দেবত1-আর যাহা কিছু 
ঘটনা হইতেছে, সবই একট! না একটা ভূতে 
করিতেছে--ইহাব্র মোট কথাট! এই যে, কোন 
বিষয়ের কারণ সেই বস্তর বহির্দেশে অন্বেষণ করা হইতেছে আর বিজ্ঞানের 
অর্থ এই যে, কোন কার্য্যেরর কারণ সেই বস্তর ভিতরেই অন্বেষণ করা 
হইতেছে । বিজ্ঞান যেমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, ততই উহ কার্য্য- 
সমুহের ব্যাখ্যা ভূত প্রেতের হাত হইতে ছাঁড়াইযা নিজের হাতে লইয়াছে। 
অতএব অদ্বৈতবাদই সর্বাপেক্ষা অধিক বৈজ্ঞানিক ধন্ম। এই জগঘবন্ধাণ্ড 
বাহিরের কোন ঈশ্বরের হ্বার। স্্ট হয় নাই, কিন্ত উহ! আপন! আপনি 
সষ্ট হইতেছে, আপন! আপনি উহার প্রকাশ হইতেছে, আপনা আপনি 
উহার প্রলয় হইতেছে--এক অনস্ত সত্তা ব্রহ্ম “তত্বমনি শ্বেতকেতো”_. 








অছৈতবাদই প্রকৃত 
বৈজ্ঞানিক ধর 1 
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হে স্েতকেতো! তুমি তাহাই । এইরূপে তোমর! দেখিতেছ, ইহাই কেবল 
একমাত্র বৈজ্ঞানিক ধর্ম-অপর কিছুই নহে আর এই বর্তমান অন্ধশিক্ষিত 
ভারতে অ।জকাল প্রত্যহ যে বিজ্ঞানের বুক্নি চলিতেছে, প্রত্যহ আমি যে 
যুক্তির দোহাই শুনিতেছি, তাহাতে আমি আশা করি, তোমাদের 
দলকে দল অদ্বৈতবাদী হইতে আর (বুঙ্গের কথাগ্ন বলিতেছি) 
'ব্ছজনহিতায়, ব্হুজনস্ুখায়” জগতে উহ! প্রচার করিতে সাহসী হইবে। 
যদি তাহ! না পার, তবে তোমার্দিগকে আমি কাপুরুষ বলিফ়া স্থির করিব। 
যদি তোমাদের এ£রূপ ছুর্দলত। থাকে, য্দি তুমি একেবারে প্রক্কত সত্য 
শ্বীকার করিতে ভয় পাও বলিয়। উহা অবলম্বন করিতে না পার, তবে 
অপরকেও সেইরূপ স্বা্মীনতা দাও, গরিব মুর্ভি- 
ুর্তিপুজকের প্রতি ঘ্বণ!৷ পুজ্ককে একেবারে উড়াইয়! দিতে চেষ্টা করিও 
পরিত্যাগ কর। না,তাগাকে একট। দৈত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার 
চেষ্টা করিও না; যাহার সহিত তোমার 
মত সম্পূর্ণ না মেলে, তাহার নিকটই প্রচার করিতে যাইও না; 
প্রথমে এইটা বুঝ যে, তোমরা নিজেরা ছুর্ধল, আর যদি সমাজের তয় গাঁও, 
যদি তোমার নিক্জ প্রাচীন কুসংস্কারের দরুন ভয় খাও, তবে বাহার অজ্ঞ, 
তাহার] এই কুসংস্কারে আরো কত তয় পাইবে, এ কুসংস্কার তাহাদিগকে 
আরো! কতদুর বদ্ধ করিবে, বুঝি! দেখ। ইহাই অদ্বৈতবাধীর কথা। 
অপরের উপর সদয় হও । ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি সমগ্র জগৎ কালই শুধু 
মতে নয়, অস্থভূতি বিষয়েও অদ্বৈতবাদী হয়, তাহ। হইলে ত খুব তালই হয়; 
কিন্ত তাহ! যদি ন| হয়ঃ তবে তার পর যতট! ভাল করিতে পার! যায়, 
তাহাই কর, তাহাদের সকলের হাত ধরিয়া তাহাদের সামর্থ্যান্ুসারে 
ধীরে ধীরে লইয়া যাও আর জানিও যে, ভারতে সকল প্রকার 
ধর্দের বিকাশই ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির নিয়মান্সারে হুইয়াছে। 
মন্দ হইতে ভাল হইতেছে, তাহা নহে; ভাল হইতে আরো ভাল 
হইতেছে । 
অদ্বৈতবাদের নীতিতত্ব সম্বন্ধে আরও কিছু বলা.আবশ্তক। আমাদের 
বালকের আঙ্গকাঁল অভিযোগ করিয়া থাকে--তাহারা কাহারও কাছ হইতে 
উহ! শুনিয়াছে,_ঈশ্বর জানেন, কাহার নিকট হইতে-যে, অদ্বৈতবাদের 
দ্বারা সকলেই দুর্ণীতিপরায়ণ হইয়! উঠিবে, :কারণ, অ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয়, 
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আমর! সকলেই এক, সকলেই ঈখর, অতএব আমাদের আর নীতিপরায় ণ 
হইবার প্রয়োজন নাই! একথ|র উত্তরে প্রথমে এই বলিত হয় যে, এ 
যুক্তি পাশব্ভাধাপন্ন ব্যক্তির মুখেই শোভা পায়, যাাকে কশাঘাত ব্যতীত 
দমন করিবার উপায় নাই। যদ্দি তুমি তাহাই 
অদৈতবাদের নীতিতত্ব ! হও) তবে এইদ্প মন্ুব্যপদব।চ্য হইয়া! থাকিবার 
অপেক্ষা প্রথমেই তোমার আত্মহত্যা করা 
আবশ্যক! যদ্দি কশাঘ।ত ব্যতীত নীতিপরায়ণ না থাকিতে পার, তবে 
তোমরা সকলেই অসুর হইয়] দাড়াইবে ! তাই বদি হয়, তবে তোমাদের 
এখনই মারিয়া ফেল! উচিত--তে(ম।দের আর উপায় নাই। চিরকাঙ্গই 
তাহা হইলে তে।যাদিগকে এই কশা ও দণ্ডের ভয়ে চলিতে হইবে, 
তোমাদের আর উদ্ধার নাই, তোমাদের আর পণায়নের পন্থা নাই। 
ছিতীয়তঃ, ইঞাতেই, কেবল ইহাতেই, নীতিতত্বের বাখ্য। হইতে পারে । 
প্রত্যেক ধর্মই গ্রচার করিতেছে যে, সকল নীতিতন্বের মুলভিত্তি--অপরের 
হিতণাধন। কেন অপরের হিতসাধন করিৰ? করণ, আমাদের নিঃস্বার্থ 
হইতে হইবে । কেন নিঃশ্বার্থ হইব? কারণ, কোন দেবতা ইহা বলিয়। 
গিয়াছেন। তিনি আমার স্বার্থের দিকে দ্রেখবেন ন।-শাস্থে ইহা! বলিয়া 
শিয়াছে। শান্ধে বলুক ন! কেন-__আ!মি উহা মানিতে যাইব কেন? আৰ 
ধর, কতকগুলি লোকে এঁ শান্ত্ব বা ঈশ্বরের দোহাই শুনিয়া নীতিপরারণ 
হইল--তাহাতেই বাকি! জগতের অন্ততঃ অধিকাংশ লোকেধ নীতি 
এইটুকু যে__“চাচা আপনা বাচা ।' তাই বলিতেছি, অ।মি বে নীতিপরায়ণ 
হইব, ইহার যুক্তি দেখাও অগ্বৈতবাদ ব্যতীত ইহ ব্য।খ্যা করিবার উপায় 
নাই। 
“স্মৎ পখ্যন্‌ হি সর্ধত্র সমবঙ্থিতমীশ্বরৎ | 
ন হিনস্ত্য।আ্সনাস্মানং ততে। তি পরাং গতিং ॥+? 
শ্বরকে সর্ধত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়। আত্মার ঘার। আত্মার হিংদ1 
করেন না! অছবৈতবাদ বপিয়। দ্িতেছেন, অপরকে হিংসা! করিতে গিয়। 
তুমি নিষেকে হিংস1 করিতেছ-_কারণ, তাহারা সকলেই ষে তুমি! তুমি 
জান আর নাই জান, সকল হাত দিয়! তুমি কাঘ করিতেছ, সকল পদ দিয় 
তুমি চলিতেছ, তুমিই রাজ রূপে প্রাসাদে নুখসস্তোগ করিতেছ আবার 
তুমিই রাস্তার ভিখারীরূপে ছুঃখের জীবন যাপন করিতেছ, অঞ্ঞ ঘ্যক্তিতেও 
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তুমি, বিদ্বানেও তুমি, ছুশবলের মধ্যেও তুমি, সবলের মধ্যেও তুমি। এই 
তত্ব অবগত হইয়! সকলের প্রতি সহ্থান্ু হৃতিসম্পন্ন হও । যেহেতু অপরকে 
হিংসা করিলে আমাকেই হিংসা করা হয়, সেই হেতুই আমাদের কদাপি 
অপরের হিংসাচরণ কর্তব্য নহে । সেই জন্যই যদি আমি না খাইয়! মরিয়া 
যাই, তাহাঁও অমি গ্রাহা করি না, কারণ যখন আমি শুকাইয়া মরিতেছি, 
তখনই আবার লক্ষ লক্ষ মুখে আমিই আহার করিতেছি । অতএব এই 
ক্ষুদ্ধ আমি আমার--ইহাদের বিষয়__মামার গ্রহের মধ্যে আনাই উচিত 
লয়, কারণ, সমগ্র জগতই আমার-_আমি যুগপৎ জগতের সকল আনন্দ 
সম্ভোগ করিতেছি। আর আমাকে ও জগৎকে কে বিনাশ করিতে পারে? 
এইরূপে দেখিতেছ, অস্থৈতবাদই নীতিতত্বের একমাত্র ঠিত্তি। অগ্ান্ত বাদ 
তোম।দ্িগকে নীতিশিক্ষ। ধিতে পারে, কিন্তু কেন নীতিপরাখণ হইব, উহার 
কোন হেতু নির্দেশ করিতে পারে না। যাহা হউক, এই পধ্যস্ত দেখা 
গেল, অদ্বৈতবাদই নীতিতন্বের ব্যাখ্যায় একমাত্র সমর্থ। 
অদ্বৈতবাদ্দ সাধনে লাঁত কি? শ্রুতি বলিতেছেন -“শ্রেতব্যে মন্তব্যে 
নিদিধ্যাসিতব্যঃ।' প্রথমে এই আত্মতন্থ শ্রবণ করিতে হইবে। সমগ্র জগতে 
তোমরা যে মায়াজাল বিস্তার করিয়াছ, তাহ! সরাইয়া লইতে হইবে_- 
মাঁনবকে দূর্বল তাবিও না, তাহাকে ছুব্বল বলিও না। জানিও, সকল 
পাপও সকল অশ্ত--এক দুর্দমালত1 শব্ধ হারাই 
অদ্বৈভবাদ দাধনে লাভ! নি দষ্ট হইতে পারে। সকল অসৎক।য্যের মূল_- 
দুর্বলতা । ছুর্ধলতার জন্যই মানুষ, যাহ! করা 
উচিত নয়, তাহাই করিয়। থাকে; ছুণ্ঘলত[র জন্যই মানুষ তাহার এরকত 
স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। তাহারা কি, তাহারা সকলে জানুক । 
দিনবাত্রি তাহারা নিজেদের ন্বরূপের কথা ব্লুক। মাতৃস্তন্টে? সঙ্গে তাহারা 
“সোহহম্‌* আমিই সেই, এই ওজে।ময়ী বাণী পান করুক! তার পর তাহারা 
উহা! চিন্া করুক আর এ চিস্তা, এ মনন হইতে এমন সকল কার্য হইবে, 
যাহ৷ জগৎ কখনও দেখে নাই। 
কিরূপে উহ। কাঁধ্যে পরিণত করিতে হইবে? কেহ কেহ বপিয়া 
থাকে--এই অগ্ৈতবাদ কার্যকরী নহে-_অর্থা২ৎ জড় জগতে এখনও 


উহার শক্তির প্রকাশ হয় নাই। এই কথা আংশিক সত্য বটে। বেদের 
সেই বাণী ম্মরখ কর,__ 
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ওমিত্যেকণক্ষরং বর্ম ওমিত্যেকাক্ষরং পরং। 
ওমিত্যেকাক্ষরং জাত যে! যদিচ্ছতি তসা তৎ॥ 
ওস্-ইহা মহারহস্য। ওম্‌-ইহা আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি । যি 
এই ওক্কারের রহস্য জংলেন। তিনি যাহ। চান, তাহাই পাইয়। 
থাকেন। 
অতএব এখমে এই ওঞ্কাবের রহশ্য অবগত হও--তমিহ যেসেই ওক্কাব 
--তাহা জান। এই তন্বশসি মহাবাকের বুহস্য 
আইৈতকাদ কিকার্যকদী) অন্গত হও ও তখন্ই,কেবল তখনই, তোম্র। যাহ! 
চাহিবে, ভাগ] পাইবে । যদি জড়জগত বড় হইতে 
চাও, বিখ[স কর-তুদি বড়া আদি হয়ত একটি ক্ষ বুদ, তুমি হয়ত 
পর্কা ওতুন্য উচ্চ তরঙগ, কিল্তু জানিও, অনস্ত সমূদ্র আঁমাকছের উভয়েরই পশ্চা- 
দেশে বঙ্ষাছে, অনন্ত ঈশ্বর আমাদের সকল শর্জি ও বীর্যের আধাবদ্বরূপ 
অর অমব্রা উভরেই উঠ! হইতে ঘত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করিতে পার্ধি। 
অতএব জাপনাব উপ বিখল কর। অদ্বৈতবাদের বুহস্য এই যে, প্রথমে 
(নিজেদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, তার পর অন্ত কিছুতে বিশ্বাস 
করিতে পার। জগঠেব ইতিহাসে দেখিবে, কেবল ঘষে সকল জাতি নিজেদের 
উপর বিখাস স্থাপন করিাছে, তাহারাই প্রবল ও বীর্ধ্বান্‌ হইয়।ছে। 
প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে ইহ1ও ফেখিবে, যে সকল ব্যক্তি নিজেদের উপর 
বিশ্বাস স্থাপন করিরু।ছে, তাহারাই এবল ও বীর্য)ব।ন্‌ হইয়ছে। এই ভারতে 
একজন ইংশাঙ্গ আপিয়াছিলেন-_তিনি সামান্য কেরাণীমাত্র ছিলেন--পয়স! 
কড়ি অভাবে ও অন্তান্ত কা€ণে তিনি ছুইবার নিজের মাথায় গুলি করিয়া 
আ[স্মহত্যার চেষ্টা কপেন আর যখন তিনি উহাতে অক্কতকার্ধয হইলেন,-- 
তাহার বিশ্বাস হইল.--ডিনি বড বড় কাধ করিবার জন্য জন্মিয়াছেন_- সেই 
ব্যঞ্ছিই সাগ্জাল্যের প্রতিষ্ঠাত। লর্ড ক্লাইব। যন্দ তিনি পাদণীদেত্র উপর 
খাস কান্রয়। সার[জীবণ হাটু গড়িয়া “হে প্রভু, আমি ছুর্ধল, আমি হীন, 
কিঠেন, তবে তাহার গঠি হইত কোধায়? 1০৩ বাতুলালর়েই তাহার 
গত হইত। লোকে এই সকল কুশিক্ষ। দিয়া তোমাদিগকে পাগল করিয় 
তুলিয়াছে। আমি স্যগ্র জগতে দেখিখছি,-দীনতার ছুশ্দলতা-সল্পাদক 
উপছেশের দ্বার! অতি অশুভ ফল ঘটিয়/ছে-- সমগ্র মনুষ/জাতিকে উহাতে নষ্ট 
কিয় ফেলিয়াছে। আমাদের সন্তান সন্ততিগণ্কে এইকপ ভ'বে শিখ! 
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দেওয়া! হয়-আর তাহারা যে শেষে আধপ!গলা গোছ হইয়া দাড়ায়, ইহা 
কিআশ্র্যের শিষয়? 
অদ্বৈতবাণ কার্স্যে পরিণত করিবার উপায় এই। অতএব নিজেদের 
উপর বিশ্বাস শ্কাপন কর, আর যদি সাংসারিক ধন 
নৃশ্চন শিক্ষা--্মদ্বৈতজ্ঞান সম্পদের আকাজ্ষ। থাকে,তবে এই অদ্বৈহবাদ 
অতলে বেধেযা ইচ্ছা কর।' কার্ষে পরিণত কর; টাক। তোমার নিকট 
আসিবে । যদি বিদ্বান ও বৃদ্ধিমান্‌ হইতে ইচ্ছা 
কর, তবে অদ্বৈতবাদকে সেই দিকে প্রয়ে!গ কর, তুমি মহামনীষী হইবে । 
আর যদি তুমি মুক্তিলাত করিতে চাঁও, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অস্থৈত- 
বাদ প্রয়োগ করিতে হইবে-তাহা হইলে তমি ঈশ্বব হইয়! যাইবে--পরমা- 
নন্দশ্বরূপ নির্ধাণ লাভ করিবে। এইটুকু ভুল হইয়াছিল ঘে, এতদিন উহ! 
কেবল আধাখ্সিক দিকেই প্রযুক্ত হইয়াছিল-_এই পর্যান্ত। এখন কন্ধরজীবনে 
উহা! প্রয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে । এখন আর উহাকে রহসা বাখিলে 
চপিবে না, এখন আর হিমালয়ের গুহায় বন জঙ্গলে সাধু সন্ন্যাসীদের নিকট 
উহা! আবদ্ধ থাকিবে না, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে উহা কার্যে পরিণত 
করিতে হইবে। রাজার প্রাসাদে, সাধু সন্াপীর গুহায়, দরিদ্রের কুটীকে, 
সর্ধন্র-_ এমন কি, রাস্তার ভিখারী দ্বারাও ইহা কাঁধ্যে পরিণত হইতে পারে। 
কারণ, গীতায় কি উক্ত হয় নাই যে-_- 
স্ব্পমপ্যস্য ধর্মস্য আ্রায়তে মহতো ভয়াহ। 
এই ধণ্সের অল্পমাত্রও আমাদিগ:ুক মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ কবে। 
তাতএব ভুমিজ্জীই হও বাশুদ্রই হও বাআর যাহ! 
পাণ্টাত্য জাতি আমাদের কিছু হও-তোমার, কিছুমাক্স ভয়ের কারণ নাই, 
অপেক্ষা অদ্বৈতবাদ কথ্ধজীকনে কারণ, হক বলিতেছেন, এই ধন্দ এতই বড় যে, 
অধিক পরিণত করিয়াছে । ইহার অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করলেও মহান্‌ 
বল্যাণ লাঁত হইয়। থাকে । অতএব হে ছার 
সম্তানগণ, অলপভাবে বসিয়। থাকিও না-উঠ, জাগো, আর যতদিন না 
সেই চরম লক্ষ্যে পছুছিতেছ,। ততদিন নিশ্চিজ্ থাকিও না। এখন এমন 
সময় আঅনিয়াছে যে, অইদ্ধতবাদকে কার্গ্যে পরিণত করা আবশ্যক হইয়। 
পড়িয়াছে। উহাকে এখন স্বর্স হইতে মর্ত্যে লইয়া আসিতে হইবে__ইহাই 
এখন বিধির বিধান। আমাদের প্রাচীন পুর্বপুক্রষগণের বাণী আমাদিগকে 
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অবনতির দিকে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে । অতএব 
হে আর্ধ্যসম্তানগণ, আর সে দিকে অগ্রসর হইও না। তোমাদের সেই 
প্রাচীন শান্বের উপদেশ উচ্চদেশ হইতে ক্রমশঃ নিয়াতিমুখী হইয়া আসিয়! 
সমগ্র জগৎকে আচ্ছর করুক, সমাজের প্রতিস্তরে প্রবেশ করুক, প্রত্যেক 
ব্যক্তির সাধারণ সম্পত্তি হউক, আমাদের জীব'নর অঙ্গীভৃত হউক, আমাদের 
শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া আমাদের প্রত্যেক শোণিতবিন্বুর সহিত 
প্রবাহিত হউক । 
তোমব শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, কিন্তু সতা কথা বলিতে কি, আমাদের 
অপেক্ষ। ইউরোপীয়ের| বেদীস্তকে অধিক পরিমাণে কন্বজীবনে পরিণত করি- 
যাছে। আমি নিউইয়র্কের সমু্ধতটে ধাড়াইয়। দেখিতাম--বিতিন দেশ 
হইতেলোৰক আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনার্থ আসিতেছে । তাহাদের 
দেখিলে বে!ধ হইত, যেন তাহার] মরযে মরিয়। আছে, পদদলিত, আশাহীন, 
এক পু'টলি কাপড় কেবল তাদের সম্ঘল--কাপড়গুপিও সব ছিন্নভিন্ন, ভয়ে 
লোকের মুখের দিকে তাকাইয়। থাকিতে অক্ষম। একটা পুলিসের লোক 
দেখিলেই তয় পাইয়। ফুটপাথের অন্যদিকে যাইবার চেষ্ট।। এখন মজা দেখ, 
ছমাস বাদে সেই লেক গুলিই আবার উত্তম বন পরিহিত হইয়া সোজ। হইয়া 
চলিতেছে-সক্লের দিকেই নিরভীকদুষ্টিতে চাহিংতছে। এরূপ অদ্ভুত 
গরিবর্তন কিসে করিল ১ মনে কর, সে ব্যক্তি আরমেশিযা অথবা অপর 
কোৌথ। হইতে আসিতেছে-_সেখানে কেহ তাহ!কে গ্রাহা করিত নাসকপলেই 
পিষিয়া ফেলিবার চেষ্ট! করিত, স্খাঁনে সকলেই তাহ।কে বলিত--তুই জন্মি- 
ছিস্‌ গোলাম, থাকবি গোলাম, একটু যি নড়তে চড়তে চেষ্টা করিস্‌ ত 
তোকে গিষিয়! ফেলিব। চারিদিকের সবুই যেন তাহাকে বলিত, “গোলাম, 
তুই গোলাম আছিস_-য। আছিম্,তাই থাক । জন্মিছিলি যখনস্তখন যে নৈবাগ্ঠ 
অন্ধকারে জন্মিছিপি,সেই নৈরাগ্ত অন্ধকারে সার।জীবন পড়িয়। থাক । সেখাঁন- 
কার হাওয়ায় যেন তাহাকে গুণ গুণ করিয়। বলিত-তোর কোন আশা নাই-_ 
গোলাম হইয়। চিরজীবন নৈরাশ্ত অন্ধকারে পড়িয়া! থাক্‌। সেখানে বলবান্‌ 
ব্যক্তি পিযিয়া তাহার প্রাণ হরণ করিয়া লইয়াছিল। আর যখনই সে জাহাজ 
হইতে নামির! নিউইয়ের রাস্তায় চলিতে লাগিল, সে দেখিল, একজন উত্তম- 
বস্ধপরিহিঠ ভরদ্দলোক তাহার করমর্দন করিল। সেষে টীরপরিহিত আব 
ভদলোকটী যে উত্তমবন্ধধদী,হাহাতে কিহু আসি! গেলন|। আব একটু অগ্রসর 
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হইয়। সে এক তোজনাগারে গিয়। দেখিল,তদ্রলৌকের। টেপিলে বসিয়া আহার 
করিতেছেন--সেই টেবিলেরই এক প্রাঞ্তে তাহাকে বপিধার জন্য বল! হইল । 
সে চারিণিকে ঘুরিতে লাগিল-দেখিল-এ এক নৃতন জীবন 7; সে দেখিল, 
এমন জায়গাও আছে, যেখানে আর পাঁচজন মানুষের ঠিতর সেও একজন 
মানব । হয় ত সে ওয়াশিংটনে গিয়া যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে করমদ্দিন 
করিয়। আসিপ, হয় ত সে তথার দেখিল,দুরবন্তী পন্নীগ্রামসমূহ হইতে 
মপিনবন্্পরিহিত কৃষকেরা আসিয়। সকলেই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে করমর্ূন 
করিতেছে? তখন তাহার মারার আবরণ খপিয়া গেল। সেষে তরঙ্গ 
মায়াবশে এইরূপ ছুর্বল দাঁসভাবাপন্ন হইয়াছিল । এখন সে আবার জাগিয়! 
উঠিয়া! দেখিল,_মভ্ষ্যপূর্ণ জগতের মধ্য সেও একজন লানুষ) 
আমদের এই দেশে, এই বেদাস্তের জন্মভূমিতে আমাদের সাধারণ 
লোককে শত শত শতাব্দী ধরিয়৷ এইরূপ মায়।চক্রে 
আমানের সমুদয় দুর্দশার জন্চ ফেলিয়া এইবূপ অবনততালাপন্ন করিয়! ফেল! 
আমরাই দায়ী। হইয়াছে । তাহাদের স্পর্শে অশুটি, তাহাদের 
সঙ্গে বপিলে অশ্ুচি। তাহাদিগকে বল হইতেছে, 
__নেরাশোর অন্ধকারে তেদের জন্ম_থাক্‌চিরকাল এই নৈরাঁশা অন্ধক!ার। 
আর তাহার ফল এই হইয়াছে যে, তাঁহার) ক্রমাগত ডুবিতেছে। গতীর 
অন্ধকার হইতে আরও গভীরতর অন্ধকারে ডুবিতেছে। অবশেষে মন্তুযা- 
জাতি যতদুৰ নিরুষ্টতম অবস্থার পঁহছিতে পারে, ততদুর পৌছিয়াছে। 
কারণ, এমন দেশ আর কোথায় "আছে, যেখানে মানুষকে গোমহিবাদির 
সঙ্গে একত্র শয়ন করিতে হয়? আর ইহার জন্য অপর কাহারও ঘাঁড়ে দোষ 
চাঁপা ইও না-অজ্ঞ বাক্তিরা যে ভুল করিয়া থাকে, সেই ত্রমে তোমরাও পড়িও 
না। ফলও হাত।হাতি দেখিতেছ, তাহার কারণও এইখানেই বর্তম!ন। 
আমাদেরই বাস্তবিক দোষ। শাহস করি দাড়াও-নিজেদের ঘাড়েই সব 
দোষ লও । অপরের হ্বন্ধে দোষারোপ করিতে যাইও না-_ তোমরা যে সকল 
কষ্ট ভোগ করিতেছ, শাহাঁর একমার কারণ তোমরাই | 
অতএব হে লাহেরব[সী যুবকরন্দ, তোমরা এইটী বিশেষভাবে অবগত 
হও যে”তামাদের স্বদ্ধে এই মহাঁপাপ--এই বংশ-পরম্পরাগত ও জাতীয় মহা- 
পপ রহিয়াছে-ইহ। দূর ন। করিতে পারিলে তোমাদের আর উপার নাই। 
তে]মর। সহস্র সহস্র সমিতি গঠন করিতে পার,বিশ হাজার রাজনৈতিক সর্দি- 
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লন করিতে গার, পঞ্চ।শ হাজার শিক্ষালয় স্থাপন পশিতে পার এই সকলে 
কিছুই ফল হইবে ন।যতদিন না হোমানের ভিতর সেই সহানুভূতি, সেই প্রেম 
উদ্ধারের উপাধ--ধেম আসিতেছে, যতদিন না! তোমাদের তিহর সেই হৃদয় 
ও সহানুহৃতি। আপিতেছে_ সাহা সকলের জন্য ভাবে, যতদিন, ন। 
ভারতে আবার ধুন্ষের ইর্দয়বন্ত। আসিতেছে, যতদিন ন! ভগবান্‌ শ্ীকঞ্চের বাণী 
রাজনৈতিক বিষয়ে প্রযোগ করা হইতেছে, ততদিন আমাদের আশা নাই । 
তোমরা! ইউরোপীয়দের এবং তাহাদের সভাসমিতির অন্করণ করিতেছ, 
কিন্তু তাহাদের হৃদয়হাবের অনুকরণ কি করিয়াছ? অমি তোমাদিগকে 
একটী গল্প বলিস-- আমি স্বচক্ষে য একটী ঘটনা দেখিয়।ছি, তা» তোমাদের 
নিকট বলিব-_ভাহ! হইলেই তোমরা আমার ভাব বুবিবে । একদল ইউরে- 
শীয়ান কতকগুলি ত্রক্“দশবাসীকে লগ্নে লইয়া গিগা তথায় তাহাদিগের 
একটী প্রদর্শনী করিয়া খুব পয়প| উপাঞ্জন করিল। শেষে সব পয়সাগুলি 
নিজেরা লইয়! তাধিশকে ইউরোপেত্র অন্তত্র লইয়। গিয়া! ছািয়া, দিয়া 
সপ্িয়। গেল। এই গরিব বেচারারা কোন ইউরোপীয় ভাষার একটী শব্দও 
জানিত না। যাহ! হউক, অস্রীয়ার ই'রেজ কন্সল তাহাদিগকে লঙুনে 
পাঠাইয়। দ্িলেন। তাহারা লগ্ডনেও কাহাকেও জানিত না স্থুতরাঁং সেখানে, 
গিয়াও নিরাশ্রয় অবস্থ।য় পরিল। কিন্তু একজন ইংরাজ তদ্রমহিল। তাহাদের 
বিষয় জানিতে পারিয়। এই ব্রহ্ধবাপী বৈদেশিকগণকে নিঙ্গ গৃহে লইয়া গিয়া 
শিগ্জের কাপড় চোগড়, নিচক্ষের বিছান! পর, যাহ] কিছু প্রয়োজন, সব দিয় 
তাহ।দের সেবা করিতে লাগিলেন আর সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রেরখ করি- 
লেন। আর দ্রেখ,তাহাণ ফল কেমন হইল । তর পরধিনই যেন সম গ্রজাতিটী 
জাগিয়। উঠিল_-চারিদিকৃহইতে তাহাদের সাহায্যার্থ ট1+1 আসিতে লাগিল-- 
তাহারিগকে শেবে বর তদেশে পাঠাইয়। দেওয়। হইল। তাহাদের রাজনৈতিক ও 
অন্তাগ্ত সতাসমিতি যাহা কিছু আছে; তাহা এইরূপ সহামভূতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। 
এই প্রেমের (অন্ততঃ নিজ জাতির প্রতি) পর্বতদূঢ় ভিত্তিই তাহাদের 
সমুদয় কাধ্যের মুল। তাহারা সমগ্র জগৎকে ভাল ন। বাসিতে পারে, তাহার! 
আর সকলের শক্ত হইতে পারে, কিন্তু ইহ! বল? বাহুল্য ষে, তাহার! নিজেদের 
দেশে নিজ জাতির প্রতি অগাধপগ্রেমসম্পন্ন এবং তাহার দ্বারে সমাগত বৈদে- 
শিকগণের গ্রতিও সত্য, তায় ও দয়াপরায়ণ। পাশ্চাত্য দেশের স্কল স্থানে 
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উহার! কিরূপ অদ্তুতহ।বে আমার আতিথাসৎকার ও যত করিয়াছিল একথ! 
যদি আমি তোমাদের নিকট বার বার না বলি, তাহ! হইলে আমি মহ] 
আমাদের জাতীরতা অকৃতজ্ঞ তাদোষে দূষিত হইব। এখানে সে 
প্রতিষ্ঠার জন্য প্রবোজনীয় হৃদয় কোথায়, যে তিত্তির উপর এই জাতির উন্নতি 
প্রেম ও সহানুচৃ্তির অভান। প্রতিষ্ঠিত হইবে ? আমরা পাঁচক্ষনে মিলিয়া একটী 
ছোটখাট যৌথ কারবার খুলিলাম-__কিছুর্দিন চলিতে না চলিতেই আমরা গর- 
স্পতকে ঠকাইতে ল।গিলীম, শেষে সব ভাগিয়া চরমার হঈয়। গেল! তোমরা 
তাহাদের অন্ুকরণের কথা বল-আর তাহাদের ন্যায় শক্তিশালী জাতি গঠন 
করিতে চাও। কিন্তু তোমাদের তিত্তি কই» আমাদের বালির ভিত্তি 
তাই উহ।র উপর নিন্ষিত গৃহ অল্পকলের মধোহ চুরমার হইয়। তাঙ্গিয়! যাঁয়। 
অতএব হে লাহোরবাসী যুবকরৃন্, আবার সেই অদুত অঙ্ৈৈত পতাকা 
উড্ডীন কর-_কারণ, আর কোন ভিত্তিতে তোমা- 
সর্ধশ্ব, এমন কি মুক্তির দের ভিতর সেই অপুণ্ন প্রেম জন্মিতে পারে না 
আশা গযান্ত তাযগকরিয়া মতদিন না তোমরা সেই এক শগব|ন্মক একভাবে 
দেশেব কল্যাণের জন্য সব্বব্র অবস্থিত দেখিতেছ, ততর্দিন তোমাদের 
শ্রপ্তত হও। ভিতর সেই প্রেম জন্মিতে পারে না-সেই গেমে 
গতাক] উড়াইয়। দাও । “উঠ, জাঁগ, যতদিন ন। লক্ষ্যে গহুছিত্ছে, ততদিন 
নিশ্চি্ত থাকিও না।? উঠ, আর একবার উঠ-_কারণ, ত্য।গ ব্যতীত কিছুই 
হইতে পারে না। অপরকে যদ্দি সাহাধ্য করিতে চাও, তবে তোমার নিজের 
অহংকে বিসঙ্জন করিতে হইবে। শ্রীষ্টিয়ানদের ভাষায় বশি,তোমর। 
ঈশ্বর ও শয়তানের সেবা এক সঙ্গে কখন করিতে পার না। বৈরাগা-- 
তোমদের পৃর্বপুরুষগণ বড় বড় কায করিবাব জন্য সংসার ত্যগ কবিষা- 
ছিলেন। বর্ধমান কালে এমন লোক অনেক রহিয়াছেন, যাহার! নিক্ষেদের 
মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগ কবিয়াছেন। তোমর। সব ছু'ড়িয়! ফেলিয়। দাও, 
এমন কি, নিজেদের মুক্তি পর্য্যন্ত দূরে ফেলিয়া! দাও--য[ও- অপরের সাহাধ্য 
কর। তোমরা সর্বদাই বড় বড় কথ! কফিতেছ--কিস্ত এই (তোমাদের 
সন্ুখে কার্য্যকরী বেদান্ত স্থাপন করিলাম । তোমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন বিস- 
জ্জনে প্রস্তুত হও। যদ্দি এই জাতি জীবিত থাকে, তবে তুমি, আমি, 
আমদের মন্ড হাঙ্জার হাজার লোক যর্ণি অনশনে মরে, তাহাতেই ব| 
ক্ষতিকি? 
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এই জাতি ডুবিতেছেঃ অগণন লক্ষ লক্ষ প্রাণীর অভিশাপ আমাদের 
মন্তকে রহিয়াছে-_যাহদিগকে আমরা নিত্য- 
দেশের জনসাধারণের প্রবা!হত অমৃতনদী পার্খে বিয়া যাইলেও তৃষ্ধার 
জন্য প্রাপপকর। নয় পয়ঃপণালীর জল পান করিতে শিয়া আসি- 
যাছি, অপংখ্য লঞ্গ লক্ষ ব্যক্তি যাহাদিগকে সম্মুখে 
অপর্য।প্ত আহাবীয় থাফিতেও আমরা অনশনে মরিতে দিয়ছিঃ অসংখ্য 
লক্ষ লক্ষ লোক-_যাহার্দিশকে আমরা অদ্বৈতবদের কথ! বলিয়াছি, এবং 
প্রাণপণে ঘ্বণ! করিয়াছি, অনংখ্য লক্ষ লক্ষ প্রাণী, যাহাদের বিরুদ্ধে আমরা 
লোকাচারের মতবাদ আবিঞ্চার করিয়াছি, যাহাণিগকে আমরা মুখে 
বলিয়াছি- সকলেই সমান) সকলেই সেই এক ্রহ্ধ কিন্তু উহা কার্যে পরিণত 
করিব।র বিন্দুমাত্র চেষ্ট! করি নাই__“মনে মনে রাখলেই হ'ল-_ব্যবহা- 
বিক জগতে অখৈতভাব লইয়। আপা-বাপ রে 11” তোমাদের চবিত্রের 
এই দাগ মুছিয়া ফেল। উঠ, জাগে!। এই ক্ষুদ্র জীবন যদি যায়, ক্ষতি 
কি? সকলেই যরিবে সাধু অশাপুং ধনী দরিদ্র সকলেই মবিবে। শরীর 
কাহারও চিরকাল থাকিবে না। অতএব উঠ, জাগো ও সম্পূর্ণ অকপট হও । 
তারতে ঘের কপটত। প্রবেখ করিয়াছে । চাঁই চরিত্র-চাই এইরূপ দৃত়ত। ও 
চরিব্রবল্প, যাহাতে মানুষ একটা জিনিষকে মরণকামড়ে ধবিয়া থাশিতে 
পারে। 
“নীতিনিপুণ বাক্তিগণ নিন্দাই করুন বা সুখ্যাতিই করুন, লঙ্গী আসন্ন 
ব! চলিয়াই যাঁনঃ মুত্যু আজই হউক বা শতাব্বান্তেই হউক, তিনিই ধীর, যিনি 
স্ঠাষ্য পথ হইতে এক পদও বিচলিত নাহন।” উঠ, জাগো- সময় চলিয়। 
যাইতেছেঃ আর আমাদের সমুদয় শক্তি বথ| বাক্যেক্ষয় হইতেছে। উঠ, 
জাগে! সামনা সামান্য বিষয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত মতান্তর লইয়! বৃথা বিবাদ 
পরিত্যাগ কর। তোমার সামনে যে খুব বড় কাজ রহিয়াছে_-লক্ষ লক্ষ 
লোক ডুবিতেছে-তাহাদিগকে উদ্ধার কর! 
এইটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, নুসলমাঁনগণ যখন ভারতবর্ষে 
প্রথম আসে; তখন ভারতে ছয় কোটা হিন্দুর নিবাস 
উপসংহার! ছিল, আজ সেস্থলে ছুই কোটারও কম হইয়।ছে। 
ইহার কে।ন প্রতীকার না হইলে দিন দিন আরও 
কাঁময়। যাইবে, শেষে আর হিন্দু কেহ থাঁকিবে না। হিন্দু জাতি লোপের 





৩৮৪ পাঞ্জাব শ কাশ্মীর | 





সঙ্গে সঙ্গেই_তাহাতদর শতদোষ সত্বেও জগতের সমক্ষে তাহাদের শত 
শত বিকৃত চিত্র উপহ্বাপিত হইলেও এখনও তাহারা শে সকল মহত মহৎ 
ভাবের প্রতিনিধি স্বর্দপে বর্তমান, সে গুলিও লুপ্ত হইবে। আর তাহাদের 
লোপের সঙ্গ সঙ্গে সকল অধ্যাত্ম জানের চড়[মণি স্বরূপ অপূর্ব অদ্বৈত তন্বও 
বিলুপ্ত হইবে । ভতএব উঠ, জাখো, জগতের আপ্যাত্মিকত। রক্ষার জন্য বা 
প্রসরিত করিয়া দাও। আগ প্রথমে তে'ম[দের শ্বদেশের কল্যাণের জন্য 
এই তত্ব কার্যো পরিণত কর। আমাদের প্রয়েজন-_-ধর্দ ততটা নহে- জড় 
জগতে এই অদ্বৈতবাদ একটু কার্ধেয পরিণত করিতে হইবে, প্রথমে অঙ্গের 
ব্যবস্থ। করিতে হইবে, তার পর ধণ্ম। গরীধ বেচ।রার। অনশনে মবিতেছে, 
আমরা তাহ।দিগকে অতিরিক্ত ধর্ম উপদেশ দিতেছি! মত মতান্তরে ত আর 
ক্ষুধ। মেটে না! আমাদের দুইটা দোষ বড়ই প্রবল- প্রথমতঃ আমাদের 
হুব্দলতা, দ্বিতীয়তঃ প্রেষণূন্য তা হদয়ের শুষ্কতা । লক্ষ পঙ্গ মত মতান্তবরের 
কথ। বলিতে পান্ন, কোটী কোটী লম্প্রদরায় গঠন করিতে পার, কিন্তু যতদিল 
ল। তাহাণের ছুঃখ প্রাণে প্রাণে অন্ুতব করিভেছ, বেদের উপদেশ|হুষায়ী 
যতদিন ন। জানিতেহ যে, তাহার! তোমার শরীরের অংশ শ্বরূপ, যতদিন 
ন। তোমরা ও তাহারা-দরিদ্র ও ধনী, সাধু ও অগাধু, সকলই যাহাকে 
তোমরা এক্ধ বল, মেই অনন্ত সব গরূপের অংশ হইয়া যাইতেছ, ততদিন কিছু 
হবে ন|। 

তদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের নিকট অনৈতবাদের কয়েকটী প্রধান 
প্রধান ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্ট। করিয়াছি, আর এখন ইহ।কে কার্যে 
পরিণভ করিবার সময় আসিয়ছে-শুধু এ দেশে নয়, সব্বএ। আধুনিক 
বিজ্ঞানের শৌহমুদগরাঘ।তে সকল স্থানের দ্বৈতবাদাখক ধন্ সকলের কাঁচ- 
নিশ্মিত তিত্তিসমূহ চুর্ণ করিয়া গুড়া করিয়া ফেশিঠেছে। শুধু এখনেই ষে 
তদ্ঘতবধদীর! শান্বীয় গ্লে!কের টানিয়। অর্থ করিবাব চেষ্ট। করিতেছে (এতদূর 
টানা হইতেছে যে, আর চলে না শোকগুণি ত আর রবার নহে!) শিপু, 
এখানেই ধে উহাবা আত্মরক্ষার জন্য অন্বকাঁকে কোণে লুঝ্|ইলার চেষ্ট। 
করিতেছে, তাহা নহে, ই্টরোপ আমেলিকাযর় এই চেষ্ট। আরও বেশী। 
আর তথারও ৬|রত হইতে এই তন্বের কিছু অন্ততঃ গিয়া প্রবেশ করা 
চাই। ইতিপুর্সদেই উহা গিয়াছে-উহার প্রসার দিন দিন আরও বাড়াইতে 
হইবে! পাচাত। শভাজ [কে রক্ষা করছে উহার বিষ প্ররোদ্বন। 





ভারতে বিবেকানন্দ । ৩৮৫ 








কারণ, পাশ্চাত্য দেশে তথাকর প্রাচান ভাব উঠিয়। গিরা। এক নৃতন ধরণ-- 
কাঞ্চনের পূক্ষা--প্রর্তিহ হইতেছে । এই আধুনিক ধণ্ম অর্থাৎ পরস্পর 
প্রতিষোগিত। ও কাঞ্চনপুঙ্গ। অপেক্ষা ষে? সেই প্র/চীন অপরিণত ধশ্মপ্রণ!লী 
ছিল ভাল। কোন াতি যতই প্রধরগ হুটক ন| কেন, কখনই এরূপ ভিত্তির 
উপর দাড়াইতে পারে না। আর জগতের ইতিহাধ আম।দিগকে বলিতেছে, 
যাহ/রাই এইরূপ ভিভির উপর তাহাদের সমাঞ্গ প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছে, 
তাহাদেরই বিনাশ হইয়াছে । যাহাতে ভারতে এই কাঞ্চনপুজশর তরঙ্গ 
প্রবেশ ন। করে, তাহার দিকে প্রথমেই বিশেষ তাঁবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 
অতএব সকলের নিকট এই অদ্বৈতবাদ প্রচার কর, যাহাতে ধর্ম আধুনিক 
বিগ্ষ(নের গ্রবলাঘ[তেও অক্ষত থাকিতে পাঝে। শুধু তাহাই নব, তোমা- 
পিগকে অপরক্ও সাহাখ্য করিতে হইবে তোমাদের তাবরাশি ইউরোপ, 
আমেরিকার উদ্ধার লাধন করিবে । কিন্তু সর্বাগ্রে তোমাদিগকে স্মরণ করাই! 
দিতেছি যে, এখ|নেই প্রকৃত কাধ রহিয়াছে আর সেই কার্ষে)র প্রথমাংশ 
_-চ্ারতের লক্ষ লক্ষ দারিপ্র্যপীড়িত অসহায় অক্ঞানতিমিব।চ্ছন্ন ব্যক্তিগণের 
উন্নতি সাধন । তাহাদেক কলাণের জন্য, তাহাদের সহায়তার জন্য বাছ 
পরারিত করিয়া দাও এবং ভগবান্‌ শ্রীকষ্চের সেই বাণী ম্মরণ রাখিও-_ 
হতহৈৰ তৈদ্দিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। 
নির্দেষং হি সমং বন্ধ তন্মাৎ ত্রহ্মণি তে স্িতাঃ | 
গীত1। 

ধাহাদের মূন এই শাম্যতাবে অবস্থিত, তাহার! ইহ জীবনেই সংপার জয় 
করিয়াছেন | যেঠেছু রঙ্গ নিদ্দোষ ও সমভাবপন, সে হেতু হীহার। ব্রচ্ছে 
অপিত। 


উ+ 


৩৮৬ রাজপূতানা 


মিপঠ/৬০৪০৬০ সারারাত 


| রাজপুতানা । 


স্বামীজি লাহোর হইতে দেরাহমে গমন করিলেন । তাহার স্বাস্থ্য তত 
ভাল ন! থাকায় এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিবেন মানস করিয়াছিলেন । 
যাহাতে লোকজনের সঙ্গে বেশী দেখাসাক্ষ।ৎ বা কথাবার্তা কহিতে না হয়, 
তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা হইত, কিন্তু অদম্য মহাঁশকি তাহার তিতর কার্ধ্য করি- 
তেছে, তিনি কিস্থ্ির থাকিতে পারেন? অতি গোপনে থাকিলেও লোকে 
তাহার বিষয় জানিত্তে পারিয়া দলে দলে আসিতে লাগিল-_-তিনিও তাহ'- 
দিগকে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাশিলেন। এখানে অ।সিবার আর এক 
উদ্দেন্ত ছিল। স্বামীজির শিষ্য সেভিঘাঁর দম্পরতী তখন হিমালয়ের কোন 
নিভৃত স্থানে একটী আশ্রমব।টী নির্্মাণার্য জমী অন্বেষণ করিতে ছিলেন-- 
এখনে জ্ুবিধামত স্থান মিলিল ন!। এখানে সঙ্গী শিষ্যগথকে বীতিমত 
যামানুজের ভাষ্যলযেত বেদাস্ত অধ্যাপনা করাইতে লাগিলেন বেঙ্াস্তাধা- 
পনায় শ্বামীজি সময়ে সময়ে এরূপ তন্ময় হইয়! যাইতেন যে, সেতিয়ারঘম্পতী 
আঅপরাহ ভ্রমণের জন্য আলিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলেও খেয়াল 
করিতেন ন1। 

দেরাছুন হইতে সাহারাপপুরে আসিলে স্থানীয় উকিল বঙ্ুবিহারী বাবু 
ত(হাকে ঘথোচিত সমাদরপূর্বক নিজগৃহে অভার্থন] করিলেন। তিনি এবং 
অন্যান্ত অনেক ভদ্রলোক এখান থাকিয়া বক্ত,তাদি করিবার জগ্ঘ অনেক 
আঅগ্ুয়োধ করিলেন। কিন্ত তিনি তখন রাজপুতানার অন্তর্গত খেতড়িতে 
বাইতে উতনুক হইয়ছেন। সুতরাং তাহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে 
হইল। 

সাহারাণপুর হইতে দিল্লীতে আসিয়। শ্বামীজি ৪।৫দ্িন অবস্থান করিলেন। 
স্বামীপ্ির এক্ষণে আর অভ্যর্থন। প্রভৃতিতে রুচি নাই-_এখন প্রাচীন শিব্য ও 
বন্ুগণের সহিত মিলনে উৎস্থক। তাই এখানে ধনী লোকের নিমন্ত্রণ 
অগ্রাহ্থ করিয়া এক পুরাতন গরিব শিব্যের বাটীতে উঠিলেন। আষেবিক। 
যাইবার বহু পূর্মেই ভারতত্রমণের সযয় ইহার সহিত শ্বামীঞ্জির পরিচয় হয় 
এবং স্বাধীজির সহবাসে ইহার পূর্ব চরিক্রের পরিবর্তন হয়। ইনি বরাধরই 
অতি সরল প্রকৃতি ও স্পষ্টব্ত] ছিলেন। ব্বামীজিকে গুরুজী বলিয়া সর্থোধন 
করেন। আযেরিক! যাইবার পুর্বে একসময় স্বামীজি বেলের তৃতীয় শ্রেণীর 
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5০০৬৬ 
গাড়ীর কষ্টে অতিশয় অস্থির হইয়া ইহার নিকট একখানি মধ্যম শ্রেনীর 
টিকিট প্রার্থন। করায় ইনি বলিয়াছিপেন, “কি গুরুঞী, বিলাস ঢুকছে থে!” 
এধন তাহার সেই গুরুক্দী পাশ্চাত্য দেশ বিজয় করিয়। ফিরিয়। আসিলেও 
গুরুশিষ্যে সেইরূপ অকপট ভাবে কথ! চলিতে লাগিল। একদিন তিনি 
বলিলেন, “গুরুনদী, প্রায় ৫1৬ মাল যাবৎ সন্ধ্যা আছ্ছিক করছি, কিপ্ত কিছু 
1181): পাচ্ছি নে স্বামীজি বলিলেন, “ভাবায় তগবান্কে ডাক বি'। এই 
বলিয়। গায়ত্রীর অর্থ বেশ করিয়। বুঝাইয়! দিলেন। আর একদিন শ্বামীজির 
জনৈক ব্রহ্মচারী শিষ্যের শিখা দেখিয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কি? 
রহ্মচ।রী উত্তরপ্রদানে কিছু ইতস্ততঃ করার স্বামীজি বলিলেন, “এ ব্রহ্মচারী কি 
না--তাই শিখা বাখিয়াছে। শিষ্য অমনি উত্তর করিল--'আর আপনি 
বুঝবি পরমহংস হয়েছেন! যাহা হউক, ইনি প্রাণপণে স্বামীজি ও তাহার 
শিষ্যগণের সেব! করিতে লাগিলেন। এখানকার কলেজের একটি অধ্যাপক 
স্বামীজ্জির নিকট খুব যাতায়াত করিতে লাগিলেন । তাহার উদ্যোগে 
দিল্লীর কয়েকর্জন ভদ্রলোকের একটী ক্ষুদ্র সভ। হইল। স্বামীঞ্জি সমাগত 
সকলেরই প্রশ্নের সুমীমাংসা করিয়। দিলেন | এখান হইতে চলিয়া যাইবার 
পূর্বে দিল্লীর কেল্লা, কুতব মিনার, প্রাগীন দিল্লী প্রভৃতি সমুদয় দ্রষ্টব্য বিষয় 
দর্শন করা হইল। শ্বামীজি সঙ্গিগণকে এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া কত 
প্রথচীন শিল্পের কথা, কত ইতিহাসের কথ। গল্পের মত বলিয়। যাইতে লাগি- 
লেন। সেই সকল কথার কিয়দংশও রক্ষ! করিতে পারিলে এক একখানি 
লৃবৃহত গ্রন্থ হইতে পারিত। 

দিল্লী হইতে শ্বাধীজি আলোয়ারে চলিলেন। চারিদিকে রাজপুতানার 
বালির পাহাড় দেখ। যাইতে লাগিল । ট্রেন রেওয়াড়ি স্টেশনে পৌছিলে 
দেখ! গেল, তথায় খেতড়ির রাজার লৌক পালকি, উট, রথ, অশ্ব প্রভৃতি 
নানাবিধ যান লইয়া উপস্থিত। খেতড়ি জয়পুরের অধীন একটী ক্ষুদ্র- 
রাজ্য--জয়পুর সহর হইতে মরুভূমির মধ্য দিয়! প্রায় ৯* মাইল পথ যাইতে 
হয়। রেওয়াড়ি রেশন হইতে প্রায় ২* মাইপ কম পড়ে। কিন্ত শ্বাশীঙি 
কিরূপে একেবারে খেতড়ি যাবেন? তাহাকে যে আলোয়ার যাইতে 
হইবে। বহার উদ্বোধনে 'অ।লোয়ারে শবিবেকানন্দ” প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, 
তাহার বুঝিতে পারিবেন, আমেরিকা যাত্রার পূর্বে এই স্থানে ম্বামীজি 
আষিয়। প্রায় একযাপ ছিলেন। তখন অনেক যুবক তাহার চকে আঙ্ক্ 
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হইয়। তাহার শিষ্য হন। তাহাদের পুনঃপুনঃ আহ্বান কি তিনি উপেক্ষা 
করিতে পারেন? আলোয়ারে এই তক্ত শিষ্গণের সঙ্গে মিলিত হইয়া 
৪৭ পিন তথায় থাকিলেন ও এক আধ্ধটী বন্তাঁও করিলেন। পরে জয়পুর 
যাওয়া! হইল। আখানেও স্বানীয় বু বহু সন্থান্ত' বাক্তি সম্গাগত হষ্টতে' 
লাগিলেন । স্বামীজি খেতড়ির বাক্ষার বাঙ্গালায় রহি,লন। শিষ্াগণকে 
সন্থোধিয়া শ্বামীজি বলিতে লাগিলন, এই স্তানেই একদিন সামান্য ফকির 
বেশে আপিয়াছিলাম-_-তখন রাঞ্জপাচক অনেক যুখনাড়া দিয়া দিনাস্তে 
চারিটী খাইতে দিয়া যাইত ! আর এখন পালকের গদিতে শয়নের বন্দোবস্ত 
হইতেছে-এখন কত লোক সেবার জন্য অহরহঃ যোডহস্তে দণ্ডায়মান 
রহিয়ছে ! শাগ্ঠে সত্যই উক্ত হইয়'ছে,--"অবস্থ] পুজ্যতে রাজন ন শরীরং 
শরীরিণাং।” জঘপুর হইতে ৯* মাইল পথ অতিকম করিয়া খেতডি যাওয়া 
হইল । এদিকে মকভূমির মধা দিয়! যাওয়া! হইতেছে, ষাই পড়াওয়ে পঁছছান 
হইল, অমনি বেদান্ত অধ্যাপনা আরম্ভ । কেহ উদ্টপৃষ্টে, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ 
বা রধযোগে চলিতেছে । কত প্রসঙ্গ, কত আনন্দের কথাই হইতেছে । এই 
সময়ে স্বামীজি রাত্রে একটা পড়াওযে ভূত দেখিয়াছিলেন বলিয়াছিলেন। 

খেতি পুছিতে প্রায় বার মাইল আছে, এমন সময় বাজ! অগ্রবস্তা 
হইউয়। আসিঘা স্বাশী্জির পাদবন্দন! কবিলেন এপং নিজের ছর্ঘোড়ার গাড়ীতে 
শ্ব[মীজিকে তলিয়! লইয়। খেতড়িতে উপনীত হইলেন । 

এদিকে খেতড়িতে মহা উৎসক' পড়িষ! গিয়াছে । বাজ। অল্পদিন হইল, 
পাণ্চঠাত্যদেশ ভমণ করিয়া তথ। হইতে এঞ্রত্য।গত হইয়াছেন । তাই প্রজাবর্গ. 
বাক্জ।কে অভার্থনা করিবার জন্য নানাবিধ আয়োজন করিয়াছে । স্বামীজির 
আগমনে তাহাদের এই উৎসাহ দ্বিগুণ বর্ধিত হইল] সমারোহ সহকারে 
ভোঙ্জ, অগ্রিক্রীড়া প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইল। অতিনন্দনপন্ত্রও পড়া হইল। 
্বামীজি ও রাজ।জী উভয়েই উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিলেন ।. এক্টী পর্বত- 
চুড়ায় অবপ্টিত মনোহর বাঙ্গাল।য় শ্বামীজি ও তাহার সঙ্গিগণের বাসস্থান, 
নির্দি হইল। 

১৭ই ডিসেম্বর স্থানীয় স্ক,্পগৃহে একটা সভা আহত হইয়! বিভিন্ন সমিতি 
হইতে বাজাজী ও স্ব।মীজি উভয়কেই অন্িনন্দন দেওব! হইল। এই দিন, 
স্কলের সান্বংসরিক পারিতোবিক বিতরণের দিনও স্থির হইয়াছিল। রাজাজী 
সভাপতি হইয়াছিলেন। ভাহার অগ্ররেধে স্বামীদি ছাজরদিগিকে পুরকাক। 
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বিতরণ করিলেন। রামকুষ্জ মিশন ও অন্যান্য সমিতি হইতে রাঁজাজীকে 


যে অভার্থন। দেওয়া হইয়াছিল, তাহার উত্তরে তিনি সকলকে, বিশেষতঃ 
রামক্চ মিশনকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন--কারণ, মিশনের প্রধান অধ্যক্ষই 
(শ্বামীঙ্জি ) তথায় উপস্থিত। তিনি বলিলেন, তাহার পিতা জাহার পূর্ণ 
যে সকল ভাব লইয়। কার্ধ্য কবিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি সেই তাব- 
সমহের যাহাতে আরো বিস্ততি হয়, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি 
আরও বপিলেন. তাহার রাজত্বকালে শিক্ষাবিভাগের খুব উন্নতি হইয়াছে__ 
এই বংসরেই তিনটা নৃতন স্কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আর পুরাতন স্কলটারও 
বেশ উন্নতি হইতেছে-তিনি অঙ্গীকাৰ করিলেন, চিকিৎসা বিদ্যালয়ের 
উন্নতি সাধনের জনা তিনি শীঘ্বই চেষ্টা করিবেন । 

তাহার বক্ত. তার পর স্বাশীপ্সি সংক্ষেপে একটি বক্তূত! করিলেন। তিনি 
রাঁজাজীকে ধন্যবাদ প্রদ্দান করিয়া বলিলেন, ভারতের উন্নতিকল্পে তিনি ঘত- 
কিঝিৎ যাহ করিয়।ছেন, রাজাঙীর সহিত সাক্ষাৎ ন! হইলে তাহাও তিনি 
করিতে গারিতেন ন।? ঞ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের তুলনা করিয়া তিনি 
বলিলেন, পাশ্চাতা দেশের আদর্শ ভোগ ও প্রাচ্দেশের-_ত্যাগ। তিনি 
থেতড়িনিবাসী যুবকগণকে পাশ্চাত্য আদর্শের চাকচিক্যে বিহ্বল ন। হইয় 
এাচ্য আদর্শের দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিতে উপদেশ ধিলেন। তিনি বশি- 
লেন--শিক্ষা অর্থে মানবের মধ্যে পূর্ব হইতেই যে ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে, 
তাহাকেই প্রকাশ করা। অতএব--শিশুগণকে শিক্ষা পিতে হইলে তাহাদের 
প্রতি অগ।ধ খিখাস সম্পণ হইতে হইবে, বিশ্বাস করিতে হইবে ষে, প্রত্যেক 
শিশুই অনন্ত ঈশ্বরীয় শক্তির আধারশ্বন্ূপ আর আমাদিগকে তাহার মধ্যে 
অবস্থিত সেই নিপ্রিত ব্ক্ষকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । শিশু- 
দগকে শিক্ষা) দিবার সময় আর একটি বিষয় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে 
হইবে; তাহারাও যাহাতে নিজের! চিন্তা করিতে শিখে, তদ্িষয়ে তাহাদিগকে 
উৎসাহ দ্রিতে হইবে । এই মৌলিক চিস্তার অভাবই ভারতের বর্তমান 
হীনাবস্থার কারণ। যধি এই ভাবে ছেলেদের শিক্ষ। দেওয়া হয়, তবে 
তাহারা মাচগষ হইবে এবং জীবনসংগ্রামে নিজেদের সমস্ত পূরণে সমর্থ 
হইবে। 

২*শে ডিসেম্বর স্বমমীজি শিষ্যগণের সহিত ফে বাঙ্গীলায় ছিলেন, সেই 
খাজালায় প্রায় দেড় ঘণ্ট। ধরিয়া বেদান্ত সম্বন্ধে একটি অতি সুগার বস্ত,ত৷ 


৩৯০ রাজপুতানা। 


নিটিউিটিটি টিটি 2 রিট উরি ভিন ডি ৩০টি 
করেন। স্থানীয় সমুদয় ত্বপোক এবং কয়েকটি ইউরোপীয় মহিল1 উপস্থিত 
ছিলেন। বাঙান্ধী সভাপতি হইয়ান্িলেন। দুঃখের বিষয়, এখানে কোন 
সাক্ষেতিকলিখনবিৎ না থাকাতে সমগ্র বক্ত.তাটি পাওয়া যায় না। তাহার 
ছই গন শিষ্য সেই সময়ে যে নোট লইয়াছিলেন, তাহারই অনুগাদ গ্রদত 
হইল । 
খেতড়ি বন্তৃত] | 

গ্রীক ও আর্ধ্য_-প্রাচীনকালের এই ছুই জাঁতি_ব্বিতিন্ন অবশ্াচক্রে 
স্থাপিত হইয়া-_প্রথমোক্ত জাতি প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু, 
মধুর, যাহা! কিছু পোভনীয় তাহার মধ্যে স্থাপিত হইয়া! এবং বী্ধ্যপ্রদ আব- 
হাওয়া প1ইয়! এবং শেষোক্ত জাতি চতুম্পার্থে সর্ববিধ মহিমীময় ভাবের 
মধ্যে স্থাপিত হইয়া! এবং অধিক শারীরিক পরিশ্রমের অনস্থকুল আবহাওয়া 
পাইয়া দুই প্রকার বিভিন্ন ও বিশিষ্ট সভ্যতার সুচনা করিয়াছিলেন অর্থা্ 
গ্রীকগণ বহিঃপ্রক্কতির অনস্ত ও আর্য্গণ অস্তঃগ্রকতির অসস্ত আলোচনায় 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। একজন ব্রঙ্গাণ্ডের আলোচনায় ব্যস্ত হইলেন, 'অপরে 
ভাণ্ডের তত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। জগতের সত্যতায় উভয়েরই নির্দিষ্ট 
বিশেষ অংশ অভিনয় করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে যে একজনকে অপরের 
নিকট ধার করিতে হইবে, তাহ! নহে। পরস্পরের সহিত কেবল পরস্পরকে 
পরিচিত হইতে হইবে--তাহা হইলে উভয়েই লাতবান হইবে । আধ্যগণের 
প্রকৃতি বিপ্লেষণপ্রিয় । গণিত ও ব্যাকরণ বিদ্যায় তাহ!র। অঙ্ুত ফললাত 
করিয়াছিলেন আর মনের বিশ্লেষণবিদ্যায় তাহারা চরম সীমায় উপনীত 
হইয়াছিলেন। আমরা পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো এবং ইঞ্জিপ্টের নিও- 
প্লেটোনিষ্টদের ভিতর ভারতীয় চিন্তার কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাই। 

তার পর তিনি বিস্তারিতভাবে ইউরোপের উপর ভারতীয় চিন্তার 
প্রভাবের চিহ্ন কিরূপ দেখিতে পাওয়। যায়, তাহার বর্ণনা! করিয়া দেখাইলেন 
যে, বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় চিন্তা! স্পেন, জার্মানি ও অন্ঠান্ ইউরোপীয় দেশের 
উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভাত্পতীয় রাজপুর দারা গুকো 
উপনিষদ পারসিতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন। শোপেনহাওয়ার নামক জর্ান 
দার্শনিক উহ্নার একখানি লাটিন অন্থবাদ দেখিয়া! উহার পতি বিশেষ আকষ্ট 
হম তাঁহার দর্শনে উপনিষদের যথেষ্ট গ্রতাব দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইউরে(পে সাধারণতঃ শব্দবিদযার চর্চার জএই পর্ডিতগণ সংস্কৃত আলোচন! 
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করিয়া থাকেন। তবে অধ্যাপক ভয়সনের ন্যায় ব্কিও আছেন, ফাহাণ্রে 
দর্শলচচ্চায় আগ্রহ আছে। শ্বামীর্ি আশা করেন, ভবিষাতে ইউরোপে 
লংস্কতচচ্চার আরে। অধিক যক্$ দেখা যাইবে । তার পর শ্বামীজি দেখাইলেন, 
পৃর্বকালে হহিন্' শব্দে শিচ্ুনদের পরপাঁরব।সিগণকে বুঝাইত--তখন এ 
শব্দের একট। সার্কত! ছিল। কিন্তু এখন উহা! নিরর্থক হুইয়! ঈাড়াইয়াছে-_ 
প্র শবে হারা এখন বর্তমান হিন্কু জাতি বা ধর্ম কিছুই বুঝইতে পারে না। 
কারণ, পলিছ্ধুনদের পাবে এখন নানা জাতি ও নান। ধর্মাবলম্বী লোক বাস 
হরিয়। থাকে। 

তার পর তিনি বেদ সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য শিস্তারিত তাবে বলিতে 
লাগিলেন! তিনি বলিলেন, বেদ কোন ব্যবিশেষের বাক্য নহে। 
বেদনিবন্ধ তাবরাশি ধীরে ধীরে বিকাশ হইয1 পরিশেষে পুস্তক।কারে নিবন্ধ 
হইয়াছে । স্বামীজি বলিলেন, অনেক ধর্মই এইরপ গ্রন্থে নিবদ্ধ) গ্রন্থ- 
সমূহের গ্রভাবও অপামান্য বলিয়। প্রতীয়মান হয়। হিন্দুদের এই বেদরাশি 
রূপ গ্রন্থ রহিয়াছে, তাহাদিগকে এখনও সহত্র সহস্র বর্ষ ধরিয়। এ গ্রন্থের 
উপর নির্ভর করিয়! থাকিতে হইবে । তবে বেদের সন্বন্ধে আমাদের ধারণা 
পরিবর্তন করিতে হইবে, পর্ধতদৃড় তিত্তির উপর এই বেদ বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে হইবে। ধেদরাশির কলেবর প্রকাণ্ড । এই বেদের শতকরা 
৯৯ ভাগ নষ্ট হইয়াছে । বিশেষ বিশেষ পরিবারে এক একটী বেদাঁংশের 
চর্চা হইত। সেই পরিবারের লোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই বেদাংশও লুপ্ত 
হইয়াছে। কিন্তু যাহা এধনও পাওয়া যায়, তাহাও এক প্রকাণ্ড হলে 
ধরে না। এই বেদরাশ্ি অতি প্রাচীনতম, সরল, অতি সরল ভাধায় 
লিপ্িত। ইহার ব্যাকরণও এত অপরিণত ধে, অনেকে মনে করেন থে, 
বেদাংশবিশেষের কোন অর্থই নাই,। 

তিনি তার পর বেদের ছুই ভাগ কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাঙ সম্বন্ধে 
আলোচনা করিলেন। কন্মকাণ্ড বলিতে সংহিতা ও ত্রাঙ্গণ বুঝায়। ব্রাহ্গণে 
ঘাগবপ্রেত্র কথা আছে। সংহিতা অনুষ্টপ ত্রিষ্টপও জগতী প্রভৃতি ছন্দে 
রচিত স্তোত্রাবলি--সাধারণশতঃ উহাতে বরুণ বা ইন্দ্রদেবতার স্তৃতি আছে। 
তার পর প্রশ্ন উঠিল, এই দেবতারা কাহারা। এই সম্বন্ধে যেষন এক 
এক মতবাদ উঠিতে লাগিল, অন্যান্য বচন ছার! আবার সেই সকল মত 
খত হইতে লাগিল। 
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ভার পর তিনি উপাপনা প্রণালী সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধাণাসমূহের কথ। 
ঘলিতে লাপিলেন। প্রাচীন বাবিলনে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ মিলে 
তাহা হইতে আর একটি দেহ বাহির হইয়া] যায়। এই *দ্বিতীয়' শরীরেরও 
যুপ শরীরের ন্যায় ক্ষুধাতৃষ্ণা মলে বৃত্তি আদিতে তাহারা বিশ্বাসী ছিলেন ! 
সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাসও ছিল ষে, মৃঙ্গ দেহটীতে কোনরূপ আঘাঠ করিলে 
“দ্বিতীয়'টাও আহত হইবে । মূল দেহটী নষ্ট হইলে “দ্বিতীয়”টাও নষ্ট হইবে । 
এই কারণে মুত দেহ রক্ষা করিবার প্রথ! কৃষ্টি হয় । তাহ] হইতেই মমি, 
নমাধিষন্দির প্রভৃতির উতৎপত্তি। ইজিপ্ট ও বাবিলনবাসী এবং য়াহুদীগণ 
ইহাৰ অধিক আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তাহারা আত্মতবে পঁহু- 
ছিতে পাবেন নাই। এদিকে ম্যান্্মূলার বলেন, খগ্বেদে পিতৃ-উপাসনার 
সামান্য চিহ্ষাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। তথায়, মমিগণ একপুষ্টে 
আমাদের দিকে চাহিয়া আছে, এই বীঁতৎস ও ভীষণ দৃশা দেখ! যাষ 
না। দ্রেবগণ যানবের প্রতি যিক্রতাবাপন্ন, উপান্ত ও ইউপাপকেন সম্বন্ধ 
বেশ সহজ ও স্বাতাবিক। উহার ব্ধ্যে কোনন্ধপ দুঃখের ভাব নাই। 
উহাতে সরল হাসন্তের অভাব নাই। স্বামীজি বলিলেন, বেদের কথ 
বলিতে বলিতে তিনি যেন দেবতাদের হাস্তধ্বনি স্পষ্ট শুনিতেছেন। তীহাদের 
সকল ভাবের হয়ত সম্পূর্ণ স্ক,ত্তি হখ নাই, কিন্তু তাহাদের হৃদয় ভাখো- 
ব্বর নিশ্চিত ছিল, আমরা তাহাদের তুলনায় পশুতুল্য। 

তার পর তিনি অনেক তৈর্দিক মন্ত্র উচ্চারণ করিষ! তাহার করিত 
তন্বের সমর্থন করিতে লাগিলেন_-ধেখানে পিতৃগণ নিবান করেন, তাহাকে 
সেই স্থানে লইয়া যাও--যেখানে কোন ছুঃখ শোক নাই, । এইরূপে এদেশে 
এই তাবের আবিাব হইল যে, যত শীঘ্ব শবদেহ দগ্ধ করিয়! ফেলা 
যায়, ততই তাল। তাহাদের ক্রমশঃ এই ধারণা হইল যে, স্থুল দেহা- 
তিরিক্ত একটী হুঙ্গুতর দেহ আছে? উহ স্থলদেহ ত্যাগের পর এমন এক 
স্থবনে চলিয়া যায়, দ্বেখানে কেবল আনন্দ, কোন ছুঃখ নাই। সেমিট্িক 
ধর্দ্দে তয় ও কষ্টের তাব প্রচুর। তাহাদের ধারণা এই ছিল যে, মানুব 
ঈশ্বর দর্শন করিলেই মরিবে। কিন্তু গ্রাচীন খগ্েদের ভাব এই যে, 
মানুষ যদি ঈশ্বরকে চাক্ষুষ দেখিতে পায়, তবেই তাহার যথার্থ জীবন 
গ্রস্ত হইবে। 

প্রপ্ন দিদ্রাসিত হইতে লাগিপ ষে, এই দেবগণ কি। ইজ সময়ে 
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দময়ে মানবকে সাহায্য করিষা থাকেন। কখন কখন ইন্দ্র, অতিরিক্ত 
সোমপানে মত্ত বপিয়ও বর্শিত; স্থানে স্থানে তাহাকে সর্ধশক্তিমান্‌ 
সর্ধব্য।পী প্রভৃতি নিশেষণও প্রদত্ত হইয়াছে । বরণদেব সন্বন্ধেও এইরূপ 
নানাবিধ ধারণ] দেখিতে পাওয়া! ঘায়। আর এই সকল বর্ণনাত্মক মঙ্তর- 
গাল স্থানে স্থানে অতি অপুর্ব । তারপর আর এক কথা৷ বেদের ভাষা অতি- 
শষ মহান্ভাবদ্যোতক। তায় পর শ্থ(মীজি প্রলয়বর্ণনাত্মক বিখ্যাত নাসদীয় 
সুক্ত--যাহাতে অন্ধকার অন্ধকারের দ্বারা আবৃত বলির। বর্ণিত আছে-- 
আবৃত্তি করিয়। বলিলেন, ধাহ।রা ইহ| বর্ণন! করিয়াছেন, তাহার। যদি 
তাসভ্য হন, তবে আমর। কি? সেই খবিদ্রিগের উপর অথবা ত্াহাদিগের 
দেবতা] ইন্দ্রবরুণার্মির উপর তিনি কোনরূপ সমালোচনা করিতে অক্ষম। এ 
যেন ক্রমাগত পট পরিবর্তন চলিতেছে আর সকলের পশ্চাতে সেই এক বস্তু 
বহিয়াছেন,যহাকে ভ্রাশিগণ বহুঝপে বর্ণন। করিয়াছেন-_একং সদ্বিপ্র। বুধ! 
বদস্তি। এই দেবগণের বর্ণন। অতি রহস্যময়, অপূর্ব, অতি সুন্দর । উহার 
দিকে দেন ঘেপিবার ষে। নাই, এত স্থপ্ম যে, উহার স্পর্শমাক্রেই যেন উহ] 
ভগ্ন হইয়া যাইবে, মরীচিকার মত অস্তহিত হইবে। 

একটা বিবয় তাহার নিকট খুব স্পস্ট বলিয়া প্রতীষমান হয় যে, গ্রীকদের 
ঠায় আধ্যগখণ প্রথমে বহিঃএকতির দিকে ধাবমান হইয়'ছিলেন-- সুন্দর 
রমণীয় বাহ জগত তাহাদিগকেও প্রলে।ভিত করিয়! ধীরে ঘারে বাহিরে লইয়া 
গিয়|ছিল। কিন্তু ভারতের এইটুকু বিশেষত্ব ছিল যে, এখানে মহান্ত্াব- 
দ্যোতক না হইলে ভাহার কোন মূলাই ছিল না। মৃত্যুর পর কি হইবে, 
তাশার যথ।র্ তন নিরূপণ ইচ্ছ! সাধারণতঃ গ্রীকদের মনে উদয়ই হয় নাই। 
এখ[নে কিন্ত এই প্রশ্ন প্রথম হইতেই বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়াছে,--আমি 
কি? মৃত্যুর পর কোথায় যাইব? তাহাদের মতে মানুষ মরিয়া দ্বর্গে যায়। 
স্ব কি? সযুদযের বাহিরে ব(ওয়, ভিতরে নধ_কেবল বাহিরে-_তাহার 
লক্ষ্য কেবল বাহিরের দিকে, শুধু তাহাই নহে, সে নিঙ্গেও যেন নিজের 
বাহিরে । আর যখনই সেএই জ্বগতের ছুঃখাধবর্জিত সুখ লাত করিল, 
অমনি সে তৃপ্ত হইপ--তার ধর্ম আর ইহার উপর উঠিতে পারিল না। 
হিন্দুদের মন কিন্তু ইহাতে তৃপ্ত হয় নাই। স্বর্গ ও ঝুল জগতের অন্তর্গত । 
বাহা কিছু সযোগোংপন্ন, তাহারই বিনাশ অবগ্তল্পাবী। তাহারা প্রকৃতিকে 
এম্স করিলেন,শাস্মা কি তাহা কি তুমি জান?' উত্তর আসিল, লা। 


৫০ 





৩৯৪ রাজপুতানা । 





শ্বীশখ্বর আছেন কি? প্রকৃতি উত্তর দিপ--জানি না। তাহারা তখন গুকতির 
মিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন, তাহারা বুঝিলেন, বহিঃপ্রকৃতি যতই মহান্‌ 
হউক, উহা দেশকালে সীমাবদ্ধ । তখন আর একটী বাণী উতিত হইল, 
অগ্কবিধ মহান্জাঁবের ধারণা উদয় হইতে লাঁগিল। সেই বাণী বলিল,-- 
“নেতি,নেতি'_-ইহা নহে,ইহা নহে--তখন বিভিন্ন দেবগণ এক হইয়! গেলেন 
চন্জর সুর্য্য তারা এক হইয়া গেল--তখন আর এক আদ, ধর্মের আধ্যাম্মিক 
তিভি গ্রতিষ্ঠিত হইল। 
ন তত্র সুর্যোতাতি ন চক্্রতারকম্‌। 

তথায় হুর্ধ্যও প্রকাশ পায় না, চন্দ্র তারকাও নহে--এই বিছাতও তথায় 
প্রকাশ গায় না, সামান্ত অগ্ির আর কথাকি? তিনি প্রকাশ পাইলেই 
সমুদয় প্রকাশিত হয়, তাহার প্রকাশে এই সমুদয় গ্রকাশ পাইয়া থাকে। 
আব সেই সীমাবদ্ধ, অপরিণত,বাক্তিবিশেষ, সকলের পাপপুণোর বিচারকারী 
ক্ষুত্র ঈশ্বরের ধারণ) রহিল না, আর বাহিরে অন্থেষণ রহিল না, নিজের তিতরে 
অন্বেণ আরম্ভ হইল। 

ছাঁয়াতপৌ ব্রঙ্গবিদে! বদস্তি। 

এইরূপে উপনিষৎসমূহ ভারতের বাইবেল হইয়া দাড়াইল। ন্ট উপ- 
নিষদও অসংখা, অর ভারতে যত বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত, সবই উপনিষদ 
তিস্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । 

তার পর স্বাধীজি দত, বিশিষ্টাহ্বৈত ও অক্বৈত মতের কথ! উত্থাপন 
করিয়া উহাদের এই ভাবে সমন্বয় করিলেন-_এইশুলি যেন এক একটী 
সোপানস্বরূপ--এক একটী সোপান অতিক্ম করিয়া! শেষে “তত্মসি? রূপ 
অতৈত তবে পৌছান খায়। ইহা স্বাভাবিক । প্রাচীন ভাষাকারগণ, ধথা 
শঙ্কবাচার্ধ্য, বামান্ুঙ্ঞাচাধ্য ও মধ্বাঁচার্য্য যদিও সকলেই উপনিষদে বিশ্বাসী 
ছিলেন, তথাপি সকলেই এই ভ্রষে পড়িয়াছিলেন যে, উপনিষ্ধ একমাত্র মত 
শিক্ষ। দিতেছেন। ইহ! সম্পূর্ণ সতা যে, উপনিষদ এক তর শিক্ষ। দিতেছেন, 
কিন্তু এ তৰ সোপানারোহণ স্তায়ে শিক্ষ। দেওয়া হইয়াছে । তার পর তিনি 
বলিলেন, বর্তমান ভারতে ধর্দের মূলতত অস্তহিত হইবাঁছে, কেবল কতকগুলি 
বাহ অন্রষ্ঠানযাত্র পড়িয়া আছে। এখানকার লোকে এখন হিন্টুও নহে। 
বেদ্াস্তিকও নহে, তাহার! ছুত্যাগাঁ। রাঁরাঘর এখন তাহাদের মন্দির এবং 
হাড়িবর্তন দেবতা হইয়া দড়াইয়াছে। এভাব দূর হওয়। চাইই চাই আর 


ভারতে বিবেকানলদ । ৩৯৫ 


বত শীঘ্র ইহ। চলিয়! যায়, ততই মঙ্গল। উপনিবৎসমূহ নিজ মহিমায় উদ্ভাসিত 
হউক আর বিভিন্ন সম্প্রদায় সমূহের মধো বিবাদ বিসম্বা্দ ধেন না থাকে। 
তার পর তিনি উপনিষদে বর্ণিত ছুইটী পক্ষীর উদ্দাহরণ দিয়! জীবাম্মা ও 
পরমাত্বায় সম্বন্ধ উত্তমরূপে খুষাইয়া দিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ মোহিত 
হইলেন । 

স্বামীঞজ্জির শরীর তত সুস্থ না থাকায় এই পর্যযস্ত বলিয়াই শ্বাধীঙ্গি অত্যন্ত 
ক্লান্ত হইয়! পড়াতে অদ্দঘণ্ট। বিশ্রষম করিলেন। শ্রোতৃমগুলী উতসুকভাঁবে 
অপেক্ষা করিতে ল।গিল। অর্দঘণ্টা পরে স্বামীজির পুনরায় প্রায় অর্দঘণ্টা 
বন্ত তার পর সভাতঙ্গ হইল। ইহার আর কোনরূপ রিপোর্ট পাওয়। 
যায় নাই। 





সনির লন 


খেতড়ি হইতে প্রায় সকল শিষ্য ও সঙ্গিগণকে বিদায় দিয়া একজনমাত্র 
শিষ্যকে সঙ্গেলইয়। শ্বামীঙ্জি পুনরায় জয়পুরে প্রত্যাগমন করিলেন । রাজাজীও 
সঙ্গে গেলেন। বাজাজীর সভাপতিত্বে স্থানীয় এক দেবাঁলয়ে স্বামীজির 
এক বক্ততা হইল। প্রায় ৫** শ্রোতা বক্ত.তায় উপস্থিত ছিলেন । 
জয়পুর হইতে বহির্ণিত হইয়া স্বামীঞ্জি যোধপুর, আজমির, খ।ণ্ডোয়া প্রতি 
সন হইয়। কলিকাতায় গ্রত্যাগমন করিলেন । 

ইহার পর স্বামীজির স্বাস্থ্য তত ভাল ন1 থাকায় ও ভন্যান্য কারণে চারি- 
দিকে ঘুরিয়! বক্ত.তাদি এদানে সমর্থ হন নাই। মঠা্ি প্রতিষ্টা, শিষ্যগণকে 
শিক্ষাদান প্রভৃতি কার্য্যেই অধিক সময় যাপন করিয়াছিলেন । মধ্যে আবার 
দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গিয়/ছিলেন | তথায় গ্রাঁয় দেড়বৎসর ছিলেন । গ্রত্যা- 
বর্তনের পর শরীর আরও ভগ্ন হইয়া যায়। একটু শরীর সুস্থবোধ করিলে ঢাক! 
এবং আসামের গৌহাটী ও শিলঙে কয়েকটী বক্তা করেন। উহাদেরও রীতি- 
যতরিপো্ট”পাওয়। যায় না। কেবল ঢাকা হইতে শ্বামীজির জনৈক শিষ্য 
উদ্বোধনে যে রিপে।ট“ প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেইটী এইখানে উদ্ধত করিষ! 
দিয়া গ্রন্থ ষযাণ্ড কর! গেল । 


৯৬ টাকা | 





টাকা । 


স্বামী বিবেকানন্দ তাহার কয়েকজন সন্নাসী শিষ্য সমভিব্যাহারে' ১৯০২ 
্ীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ টাকা যাত্রা করিয়া! তৎপরদ্িন তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। 
নারাষণগঞ্জে গোষালন্দের ষ্টামার পৌছিবামাত্র ঢাকানিবাসী কতকগুপি 
তদলোৌক আসিয়া তাহাকে অভার্থনা করিলেন । টাকার অপবাহ্ছে ট্রেণ 
পৌছিবামাত্র স্থানীয় ধিখ্যাত উকিপ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্ত্র খে'ষ ও গগনচর্জ 
ঘোষ মহাশয়দ্বয় সমগ্র ঢাকাবাসীর নামে স্বামীজিকে অতার্থনা করিয়া ভূতপূর্ব্ব 
জমিদ্পার ৬মে।হিনীযোহন দাস মহাশয়ের বাটতে লইয়া গেলেন। স্টেশনে 
অকুনক ভদলোক ও ছাবাদি আঁমিয়াছিচলন | তাহারা সকলে আনন্দে জয় 
পামকুধুদেবপী জয়? খবনিতে গগন পনিপুৰ্িিত করিতে লাগিলেন । ছাত্রগণ 
শ্বামীজির গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দে'ডাইযা খাইতে লাগিলেন । মোহিনী বাবুর 
বাটাতে অনেক ভদ্রলোক সমবেত হইয।ছিলেন । ভীহানা শ্বামীজির সন্দর্শনে 
অ[পন1দিগকে ধন্য মনে করিতে সাগিলেন। 

স্বামীজির নিকট সদা সব্বঘ।ই ভদ্রশোকগণ তাহার উপদেশ।দৃত পান 
করিতে আসিতে লাগিলেন । অপরাহে তিন দিন প্রায় ছুভ তিন ঘণ্টা ধরিয়া 
জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস,ত্য।গ,বিবেক, বৈরাগ্য, কর্ম প্রভৃতি নানাবিধ আধ্যান্মিক 
বিধয়ে আলোচনা হয়। প্রত্যহ প্রায় শতাবধি লোকের সমাগম হই । 
সকলেই তাহার বিশ্বাসতক্তি ও তেজঃপৃর্ণ উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া বিশেষ 
তপ্‌ হইয়াছিলেন। বুধান্টমী উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্র শ্ানের মানসে স্বামীজি 
সশিষো নৌকাযোগে লাঙ্গলবাধ নামক স্থানে যাত্রা করেনা নারায়ণগঞ্জের 
নিকট শীতল।ক্ষ নদীর দৃশ্য বড় মনোহর । তথা হইতে ধলেশ্বরীতে পড়িয়া 
পরে ব্ন্গপুত্রে প্রবেশ করিতে হয়। এই স্থানে ব্রহ্মপুত্র খুব সরু । গুনা যায় 
নাক তগৰান্‌ পরশুরাম এই তীর্থ স্নান করিয়া মাতৃহতা! পাপ হইতে উদ্ধার 
পাইয়ছিগেন। তাই দলে দলে এখানে আবালরদ্ধবনিতা পাপঙ্গয়ের জন্য 
আগমন করিয়া থাকে । এই মেলায় খুব জনা হইয়াছিল যাত্রিগশের'নৌকা 
হইতে অবিরাম আনন্াহুচক হুলুধ্বনি উখিত হইতেছে--কোৌঁথাও বা হরি- 
নামের মধুরধবনি কর্ণকুহর পবিভ্র করিতেছে । লানাস্তে শ্বামীজি ব্রহ্মপুত্র 
হইতে ধলেশ্বরী-তথ] হইতে বুড়ি গঙ্গা হইয়া! ঢাকা সহরে পুনঃ প্রবেশ 
করিলেন। ঢাকাবাশিগণের অত্যন্ত অন্ুয়োধে স্বামীজি এখানকার জগন্নাথ 
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কলেজগুহে প্রায় ছুই সহ শ্রোতার সমক্ষে “আমি কি শিথিযাছি? এই 
সম্বন্ধে ইংর।জী ভাষায় গ্রাঁধ এক খণ্টাকাল বক্ত-তা প্রদান করেন । এখানকার 
বিখ্যাত উকীল রমাকান্ত নন্দী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন | বক্তার 
সার নর্দম এই--"আমি নানা দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছি কিন্ত আমি কখন 
নিজেব জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশের সবিশেষ দর্শন করি নাই। জানিতাষ না, 
এদেশের জলে স্থলে সর্বত্র এত সৌন্দর্য্য । কিন্তু নানাদেশ ভ্যণ করিয়া 
আমার এই লাভ হইয়াছে যে, আমি ইহার সৌন্দর্য বিশেষরূপে উপলব্ধি 
করিতে পারিতেছি। এইরূপই, আমি গ্রথমে ধন্দের জন্ত নান! সম্প্রদায়-- 
বৈদেশিকতাববহুল বনুবিধ সম্পর্ণায়ে জ্র্যণ করিতেছিলাম, অপরের হারে 
ভিক্ষা করিতেছিলাম--জানিতাম, ন! যে, আমার দেশের ধন্মে আমার জ।তীয় 
পণ্মে এত সৌন্দর্য্য আছে। আঙ্কাল একদল ত্বাছেন, তাহারা ধা্দুর 
ভিভব বৈদেশিক ভাঁব চালাইবার বিশেষ পক্ষপাতী-_ইহারা “পৌত্তলিকতা, 
বলিয়। একটী কথা রচনা করিয়াছেন । ইহার! বলেন, হিন্ুধন্ম সত্য নয়, 
কারণ, উহ1 পৌত্তলিক । পৌ্তলিকতা কি, উহ! ভাল কি মন্দ, তাহা কেহ 
অনুসন্ধান করেন না, কেবল এ শব্দেরই প্রভাবে তীঙ্গারা হিন্দুধর্মকে ভুল 
বলিতে সাহস করেন। আর এক দল আছেন, তাহারা হাচি টিকটিকিৰ 
পর্যান্ত বেছ্চছশিক বাখ্যা বাহির করেন। তাহারা কোন্‌ দিন ভগবানকে 
তড়িতের পরিণামবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন! যাহা হউক, মা ই'হা- 
দিগকেও আশীর্বাদ করুন তিনিই ভিন্ন ভিন্ন প্ররুতির হার আপন কার্ধ্য 
সাধন করিয়। লইতেছেন। ইহাদের অতিরিক্ত দল--প্রাচীন সম্প্রদায়-_ 
যাহার) বলেন_আঁমি তোমাঁর অত শত বুঝি নাঁ_ বুঝিতে চাঁহিও না) আমি 
চাট ঈশ্বরকে, আমি চাই আত্মাকে-_চাই জগৎকে ছাড়িয়া সুখ দুঃখকে 
ছাড়িয়া ইহার অতীত প্রদ্দেশে যাঁইতে--যাহাঁরা বলেন--বিশ্বাস সহকারে 
গল্গান্সানে মুক্তি হয়-ফাহার। বলেন, শিব রাম প্রভৃতি ধাহার প্রতিই হউক 
না কেন ঈশ্বর বুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিলে যুক্তি হইয়। থাকে, আমি সেই 
গ্রাচীন সম্পরদায়ভুক্ত। আজকালকার এক সম্প্রদায় বলেন, ঈশ্বর ও সংসার, 
এক সঙ্গে কর। ইহাদের মনযুখ এক নহে। প্রকৃত মহাত্মাগণের উপদেশ 
এই,--যাহ! রান তাহা কাম নহি, যাহা কাম তীহী নহি রাম, রব বুজনী 
কবি দোনে নহি এক ঠাম। যেখানে ভগবান সেখানে কখন সংশার 
থকিতে পারে না। অন্ধকার ও আলোক কি কখন এক সঙ্গে থাকিতে 
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পারে? এই জন্য ইহারা বলেন, যদি ভগবান পাইতে চাও, কামকাঞ্চন 
ত্যাগ করিতে হইবে । এই সংসারটা ত ভুয়া, শূন্য, কিছুই নয়। ইহাকে না 
ছাঁড়িলে কিছুতেই তাহাকে পাইনে না। যদি তাহা না গ*র, তবে স্বীকার 
কর যে, আমি ছূর্দাল, কিন্তু তা বলা আদর্শকে নিয় করিও না। যড়াকে 
সোনাব পাত মুড়িয়া ঢাকিও না। এইজন্য ইহাদের মতে এই ধর্ম লাভ 
করিতে হইলে ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে, ভাবের ঘরে চুর প্রথম ছাড়িতে 
হইবে । আমি কি শিখিয়াছি? এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের নিকট আমি কি 
শিখিয়াছি ? শিখিয়াছি- দুলতিং ভ্রয়মেবৈতৎ দেবানু গ্রহহেতুকং। মনুষ্যত্বং 
ুমুক্ষত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥ প্রথম চাই-মনুষ্যত্ব--যাঁন্ুষ জন্ম--ইহাতেই 
যুক্তিলাতের বিশেষ সুবিধা তার পর চাই-মুমুক্ষতা-আমাদের সম্প্রদায় 
ও ব্যক্তি ভেদে সাধন প্রণালী তিন্তিন--অধিকার বিঠিন্ন ব্যক্তির ভিশ্নভিন্ন_- 
কিন্তু মোটাধুটি এই বলা যাইতে পাঁবে যে, মুযুক্ষতা' ব্যতীত ঈশ্বরের উপলব্ধি 
অসম্তব। যুযুক্ষতা কি? মোক্ষের জন্য-.এই সুখ ছুঃখ হইতে বাহির 
হইবার জন্ঠ প্রবল আগরহ-_এই সংসারে গ্রাবল ঘ্বণা। যখন ভগবানের জন্য 
এই তীর ব্যাকুলত! হইবে, তখনই জাঁনিবে, তুমি ঈশ্বরলাভের অধিকারী 
হইয়াছ। তার পর চাই মহাপুকষসংশ্রয়ঃ--গুরুলাত। গুরুপরাম্পরাকরত্ম 
যে শক্তি আসিয়াছে তাহারই সহিত আপনার সংযে।গ সংস্থাপন । তদ্যচীত 
যুযক্ষতা থ|কিলেও কিছু হইবে না অর্থাৎ তোমার গুরুফরণ আবশ্তক। 
কাহাকে গুরু করিব? খশ্রোজিয়োহরুজিনোহকামহতো! যো ব্রঙ্গবিত্তমঃ ৮ 
ধিনি শাঙের সুক্মরহস্ত জাঁনেন-_-প্পু'থি পড়কে তুতি ভয়ো, পণ্ডিত না ভয়ে 
কোই । একঅক্ষর প্রেমূসে পড়ে ওই পণ্ডিত হোই |” শুধু গত্ডিত হইলে চলিবে 
না। আজ কাল যেসেগুরু হইতেচাহে। ভিক্ষুক লক্ষ মুদ্রাদান করিতে 
চায়। পঅবুজিনঃ৮”__যিনি নিম্পাপ-_“অকামহত*্-াহার কেবল জীবের 
হিত ব্যতীত আর কোন অভিসন্ধি নাই-_যিনি অহেতুক-দক্কাসিক্কু, বিনি কোন 
লান্তের উদ্দেশে অথবা নাম ব। যশে জন্য উপদেশ না দেন-_আঁর যিনি 
ব্ঙ্ষকে বিশেষ করিয়া জানেন-যিনি তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন--ঘিনি 
তাহাকে করতলামলকবৎ করিয়াছেন। তিনিই গুরু-তাহারই সহিত 
আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হইলে তবে ঈশ্বর লাভ- ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ অ্রগধ 
হইবে। তার পর চাই অত্যাস। ব্যাকুলই হও, আর 'গুরুই লাত কর; 
অভ্যাস, না করিলে, সাধন না করিলে কখন উপলব্ধি হইতে পারে না। এই 
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কয়টা যখন দৃঢ় হইবে, তখনই প্রত্যক্ষ হইবে। তাই বলি, হে হিন্দুগণ--হে 
আর্য্যপস্ত।নগণ-__তোমব। এই আদর্শ কথন বিশ্ৃত হইও না যে, হিন্দুর লক্ষ্য 
এই সংসারের বাহিরের যাওয়1--শুধু এই জগংকে ত্যগ করিতে হষ্টবে, 
ভাহা নয়, শ্বর্গকেও ত্যাগ কল্সিতে হইবে, কেবল মন্দকে ত্যাগ করিতে 
হইবে, শুধু তাহা নয়, ভাঁলকেও ত্যাগ কফিতে হইবে এই সকলের অতাঁত 
প্রদেশে যাইতে হইবে । 

৩১শে মার্চ ম্বমীজি পোগোজ স্বলের বিস্তত খোল! ময়দানে প্রায় 
তিন সহজ শ্রোতার সমক্ষে “আমরা যে ধর্মে জন্মিয়াছি” (11৩ £২৮112197 ডও 
276. 910) 11) সম্বন্ধে ছুই ঘণ্টা কালব্যাপী এক বক্ত.তা করেন। 
এই বক্ততাঁও ইংরাজী ভাষায়ই হইয়াছিল। শোতৃগণ মন্রমুগ্ধের হ্যায় নিস্তব্ধ 
'ছিলেম। ইহারও সার মণ্খ নিয়ে সন্কলিত হইল । 

€প্|চীনকালে আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক ভাবের অতিশঘ্ উন্নতি হুইয়া- 
'ছিল। আমাদিগকে আজ সেই প্রাচীন কাহিনী স্মরণ কমিতে হইবে। 
প্রাচীনকালের গৌরবের চিন্তায় এক বিপদাশস্ক৷ এই যে, আমরা আর নৃতন 
কিছু করিতে চাই নাকেবল সেই প্রাচীন গৌরব ম্মরণে ও কীর্নে 
কালাতিপাত করি। প্রাটীনকালে অনেক খধি মহধি ছিলেন--তাহার! 
সত্যের সাক্ষ (কার করিঘাছিলেন। কিন্তু প্রাচীনকাল ম্মরণে প্রকৃত উপকার 
লাতত করিতে হইলে আমাদিগকেও তাহাদের ন্যায় খষি হইতে হইবে? শুধু 
ত|হাই নহে_-আমার বিশ্বাস, আমরা আরও শ্রেষ্ঠ ধধি হইব। খ্তীতকালে 
আমাদের খুব উন্নতি হইয়াছিল--আমি তাহা স্মরণ করিয়া গৌরব বোধ 
করিয়া থাকি; বর্চমান কালের অবনত অবস্থা দেখিয়াও আমি দুঃখিত নহি 
আর তবিষ্যতে যাহ] হইবে, তাহা তাবিযাও আমি আশান্বিত। কারণ, আমি 
জনি, বীজের বীজত্বতাব নষ্ট হইয়া তবে বৃক্ষ হয়। সেইরূপ বর্তমান অবস্থার 
আবনত ভাবের তিতর তধিষ্যং মহত্বতাব নিহিত বহিয়াছে। 

আমরা যে ধন্মে জন্বিয়।ছি, তাহার ভিতরে সাধারণ তাষ কিকি? 
আপাততঃ দেখিতে পাই, নানা বিরোধ । যতসম্বদ্ধে কেহ অঙ্ৈতব।দী, কেহ 
বিশিষ্টাদৈতবাদী, কেহ বা দ্বৈতবাদী। কেহ অবতার মানেন, মুর্ভিপুজা 
মানেন, কেহ ঘা নিরাকারধাদ'। আবার আচার সত্বন্ধে ভ নানা বিভিন্নত! 
দেখিতে পাই। জাটেরা, মুসলমান বা! শ্রীষ্টান ,পর্য্যস্ত বিবাহ করিলেও 
জাতিচাত হয় না। ত'হ|বা অবাধে সকল দেবমন্দিয়ে প্রবেশ করিতে পারে। 





৪৯৯ টাকা | 


পর্জাবের অনেক গ্রামে যে হিন্দু, শৃধত তিক্ষণ মা করে, সে ঘুপপমান বলিয়া 
বিবেচিত হয়। নেপালে ব্রাঙ্ষণ, চারিবণেই বিবাহ করিতে পাবেন, আবার 
বাঙ্গণা দেশে ত্রাঙ্গণেষ অবান্তর বিভাগের ভিতরও বিবাহ হইধার যো নাই। 
এইফ্লুপ নান। বিভিননত। দেখিতে পাই। কিন্তু হিম্বুদের মধ্যে এই একটি 
বিষয়ে একত্ব দেখিতে পাই যে, কোন হিচ্কু গোযাংস ভক্ষণ করে না । 

এইরূপ আমাদের ধন্মের তিতরেও এক মহান সামগ্রশ্য আছে। 
প্রথমতঃ--শাস্ত্রের কথা লইয়া একটু শালোচনা কর! যাক। ঘে সকল ধর্ 
এতদ্ুর উন্নত হইয়াছিল যে, তাহাদের ভিতর একখানি ব! বহু শাস্্ের উৎপত্তি 
হইয়াছিল, দেই সকল ধর্শ নানাবিধ অত্যাচার সত্তেও এতদিন টিকিয়। 
বুহিয়াছ্ছে। গ্রীক ধর্মে নানাবিধ সৌন্দর্য্য থাকিলেও শাস্ত্র অভাবে উহা! 
লোপ পাইধা গেল কিন্তু য়াহুদীধর্ঘ ওল্ডটেষ্টামেন্টের বলে এখনও অক্ষু্ন- 
প্রতাপ । হিন্দুধন্মও তদ্দপ। উহার শাস্ত্ “বেদ” জগতের সন্দপ্রাঈীন গ্রন্থ । 
উহ্থার হুষ্টটী ভাগ-_কর্শকাণ্ড ও জানকাশ্ড। ভারতের সৌতভাগ্যেই হউক 
ছভাগ্যেই হউক, কর্মকাণ্ড এখন লোপ পাইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে কতকণুলি 
ব্রাঙ্মণ মধ্যে মধ্যে ছাগবধ করিয়া! যজ্জ করিয়া থাকে, আর ঘধিবাহ শ্াঙ্গাদির 
মন্ত্রে যধ্যে মধ্যে বৈদিক ক্রিয়াকাগ্ডের আভাস দেখিতে পাওয! ষায়। এখন 
আর উহ] পূর্বের ম্যায় পুনঃপ্রতিষিত্ত করিবার উপায় নাই। কুমাতিল্প তটু 
একবার চেষ্টা করিয়।ছিলেন, কিন্ত তিনি তাহ।তে অকুতকফাধ্য হন। তার 
পর বেদের জ্ঞানকাও-_যাহার নাম উপনিবদ-- বেদাস্থ । উহাঁকেই শ্রুতি- 
শির বলিয়া থাকে । আচার্য্যগণ ধেখানে শ্রুতি উদ্ধত করিতেছেন, সেই 
খানেই এই উপনিষদ, উদ্ধত করিতেছেন। এই বেদাস্তেত ধর্মই এক্ষণে 
ভারতের ধর্ম। কোন সম্প্‌দয় ঘন্দ চিজ মতের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ইচ্ছা কল্পে, তবে 
উহাকে বেদান্তেত দোহাই দিতে হয়। কি দ্বৈতবা্দী, কি অদ্বৈতবাদী 
সকলকেই উহান দোহাই দিতে হন্স। বৈষ্বও আপন অত প্রমাণ করিতে 
গোপালতাপনী উপনিষদ উদত করিয়া থাকেম। নিজের মনোমত বচনাবলা 
না পাইলে কেহ কেহ উপনিবদ রচনা পর্মাস্ত করিয়া লন এক্ষণে বে 
সম্ঘঙ্ধে হিন্দুগশের মত এই বে, উহা] কোন পুস্তকবিশেষ বা কাহার বলচন! 
নহে। উহ] ঈশ্বরের অনস্ক জ্ঞান্বাশি--কথন ক্যক্ত হয়, কখন ব1! অব্যক্ত 
থাকে । সার়নাচার্ধয এক স্থলে বলিয়াছেন, যে! বেদেভ্যোহখিলং জগৎ 
নিশ্বমে"--ধিনি বেদজানের প্রভাবে সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করেন। বেদের রচয়িত। 
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কেহ কখন দেখেন নাই সুতরাং উহ! কল্পনা করাও অসম্ভব । খষিগণ কেবল 
এ সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন-_খধি অর্থাৎ রষ্টা, মন্দ্রক্টা। তাহার! 
অনাদিকাঁপ হইতে স্থিত বেদ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন মাত্র । 

এই খধিগণ কে? বাঁৎস্যায়ন বলেন,-যিনি যথাবিহিত সাক্ষাতক্ুত- 
ধর্দা-তিনি গ্রেচ্ছ হইলেও খষি হইতে পারেন। তাই প্রাচীনকালে বেশ 
পু বৃশিষ্ঠ, ধীবরতনযু ব্যাস, দাসীপুর নার্দ গ্রভৃতি সকলেই খধিপদ প্রাণ্ড 
হইয়ছিছেন। প্রকৃত উপায়ে এই ধর্দের সাক্ষাৎকার ল।ত হইলে আর 
কোন ভেদ থাকে না । পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ যদি খবি হইয়| থাকেন-_-তবে হে 
আধুনিক কালের কুলীন ব্রাঙ্ণগণ_-তোমরা আরও কত উচ্চ খবি হইতে 
পার। পেইখবিতলা'তের চেষ্টা কর-জগৎ তোমার নিকট আপন আপনিই 
নত হইবে। এই বেদই আমাদের একমাত্র প্রমাণ আর ইহাতে সকলেরই 
অধিকার । যথেম]ং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেত্যঃ। ব্রঙ্গরাজন্টীভ]াং 
শৃদায চারম্যায চ শ্বায চাবণায ॥--শুরুষজুব্বেদ, মাধ্যন্দিনীয়া শাখা, ২৬ অধ্যায়, 
২মন্ত্র। এই বেদ হইতে এমন কোন প্রমাণ দেখাইতে পার ফে, ইহ্তে 
সকলের অধিকার নাই? পুবাণ বলিতেছে, বেদের ভযুক শাখায় অমুক 
জাতিত্ অধিকার, অমুক অংশ সত্য যুগের, অযুক অংশ কলিযুগের জন্য । কিন্ত 
নেদ ত এ কথা বলিতেছেন না। ভৃত্য কি কখন প্রভুকে আজ্ঞা করিতে 
পারে? স্বৃঠি গুধাণ তত্র এ সকলগুণিই ততটুকু গ্রাস, যতটুকু বেদের সহিত 
মেলে। না মিলিলে_ অগ্রাহ্য । কিন্ত এখন আমর। পুবাণকে বেদের 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দিখাছি। বেদের চচ্চ1 ত বাঙাল! দেশ হইতে লোপই 
পাইযাছে। আমি সেই দিন শীঘ্র দেখিতে চাই, যে দিন গ্রত্যেক বাঁটীতে 
শালগ্রাম শিলার সহিত বেদও পুজিত হইবে, আঁবালবৃদ্ধবনিত। বেদের পুজ| 
করিবে । 

বেদসন্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে আমার কোন আস্থা নাই। 
তাহারা বেদের কাল আজ এই নির্ণর করিতেছেন, কাল আবার উহা! 
বদলাইয়া সহস্রবর্ধ পিছাইয! দিতেছেন। যাহা হউক, এক্ষণে পুরাণের কথা 
পূর্বেই বলিযাছি, পুরাণের যতটুকু বেদের সহিত মিলেঃ ততটুকুই গ্রাহ। 
পুরাণে অনেক কথা দেখিতে পাই, যাহা বেদের সহিত মিলে না । বথ! 
পুরাণে লিখিত আছে, কেহ দশ সহ কেহ বাবশ লহত্র বর্ষ জীবিত বহিয়।- 
ছেন, কির বেদে দেখিতে পাই-শতাযুবৈপুক্ষ্ত এখানে বেদের কথাই 


৪০২ ঢাকা । 


গ্রাহথ। তাহা হইলেও পুরাণে অনেক স্ন্দর সুন্দর বোৌগ ভক্তি জ্ঞান কর্ণের 
কথা দেখিতে পাই, সে গুলি অবশ্ত লইতে হইবে । তার পর তন্ত্র। গ্র 
শব্দের প্রকৃত অর্থ শান, যেমন কাপিল তন্ত্র! কিন্তু এখানে তন্ধ শব্দ সঙ্গীর্ণ 
অর্থে ব্যবহৃত। বৌদ্ধধর্্মা'লম্বী রাক্গণের শাসনে বৈদিক যাগযন্জ সব লোপ 
পাইলে কেহ আর ব্রাজজভযে হিংসা করিতে পারিল' না। কশিস্ত অবশেষে 
বৌদ্ধদেরই ভিতরে এই যাগযজ্ঞের ভাল ভাল অংশগুলি গোপনে অনুষ্ঠিত 
হইতে লাগিল --তাহ! হষঈশেই তন্ত্রের উৎপত্তি । তত্ত্রে বামাচার গ্রভৃতি 
কতকগুলি খারাপ জিনিষ থাঁকিলেওড লোকে উহা! যতদ্ৃর খারাপ ভাবে, তাহ! 
নহে। বাস্তবিক বেদের ব্রাহ্গণ-ভাগই একটু গরিবন্তিত হইয়। তস্ত্রের 
মধ্যে ধর্তমান। আগ্সকালকার সমুদ্বা় উপাসনা পূজাপদতি কন্মকা্ 
তন্ত্রমতেই অনু ঠত হইয়া থাকে । এক্ষণে ধন্মমত সম্বন্ধে একটু আলোচনা 
করা যাউক। 

ধর্মমচেও বিভিন্ন সম্প্রদাধের বিরোধ সত্তেও কতকখ্খল এঁক্য আছে। 
প্রথমতঃ-তিনটা বিষয়_-তিনটী অন্তিত্--প্রায় সকলেই স্বীকার করেন । 
ছশ্বর, আত্মা ও জগৎ্। ঈশ্বর অর্থাৎ যিনি জগৎকে অনন্তকাল স্বজন পালন 
ও লয় করিতেছেন। সাংখ্যগণ ব্যতীত আর নকলে ইহ] স্বীকার করেন। 
আক্মা,-অসংখ্য জীবাতআ্ীগণ বারবার শরীর পরিগ্রহ করিয়া জন্মমৃত্যুচক্ষে 
ভ্রাম্যমান; ইহাকে সংসারবাদ বলে--চশিত কথায় পুনর্জন্বাঁ। আর, 
এই অনাদি অনন্ত জগৎ। এই তিনকে কেহ এক, কেহ কেহ বাঁ পৃথক, 
প্রভৃতি নানারূপ মানিলেও এই তিনটী সকলেই বিশ্বাস করেন। এখ|নে 
একটু বক্তব্য এই যে, আম্মাকে হিন্দুরা চিরকাল মন হইতে পৃথক, বলিয়া 
জানিতেন। পাশ্চাত্যের কিন্তু মনের উপর আর উঠিতে পাবেন নাই। 
পাশ্চাত্যগণ জগৎকে আনন্দপূর্ণ, সংন্তাগ করিবার জিনিষ বলিয়। জানে--আর 
গ্রাচ্যগণের জন্ম হইতে ধারণা_-সংসার ছুঃখপূর্ণ উহ] কিছুই নয়। এইজন্স 
পাশ্চাত্যেরা- প্রণালীবদ্ধ কর্মে বিশেষ পটু, প্রাচ্যের তত্রপ অন্তর্জগশের 
অন্বেষণে অতিশয় সাহসী । 

যাহ! হউক-এক্ষণে হিন্দুধর্দদের আর দু একটী কথা লইয়া আলোচনা 
কর! যাক । হিন্দুদের মধ্যে অবতারবাদ প্রচলিত । বেদে আমরা কেবল 
মহ্স্ত-অবভারের কথা দেখিতে পাই । যাহা হউক, এই অবতারবাদের প্রকৃত 
ত.তপরর্যম্হৃধাপুজ! _মনুষোর ভিতর ঈশ্বরপাক্গাৎই গকৃতক্ঞঈহ্বর পাক্ষাৎ। 
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হিন্দুগণ পরুতি হতে প্রকৃতির জরে যান না মনুষ্য হইতে মন্ষ্যের ঈশ্বরে 
গমন করিয়। থাকেন। তার পর মুস্তিপূজা-শাঙ্বোক্ত পঞ্চ উপাস্তদেবত। 
বাতীত সকল দেবতাই এক একটী পদের নাম-কিন্ত এই পঞ্চ উপাস্ত- 
দবত] কেঘল সেই এক ভগবানের নাম মাত্র। এই ঘুর্তিপূজা আমাদের 
সকল শান্সেই অধমাধম বলিয়। বর্ণিত হইঘাঁছে_কিন্তু ত বলিয়া উহা অন্যায় 
বার্ধ্য নহে। এই মুন্তিপূুজার তিতরে নানাবিধ কুৎসিৎ ভাব গ্রাবেশ কনিষ। 
থাক্ষিলেও আমি উহ। শিন্দ। করি ন1। বদি সেই মুর্তিপূ্গক ব্রাঙ্গণের পদ্ধূলি 
আমি না পাইতাম, তবে আমি কোথায় থাকিতাম। যে সকল সংস্কারক 
মুভিপুজার নিন্দা করিয়। থাঁকেন, ত।হাদিগকে আমি বলি, তাই, তুমি যদি 
নিধাক্কার উপাসনার যোগ্য হইয়] থাক, তাহ কর, কিন্তু অপরকে গালি দাও 
কেন? সংস্কার কেবল পুরাতন বাটীর জীর্ণসংস্কার মাত্র । জীণসংস্কার হুইয়! 
গেলে আর উহার এরয়েেজন কি? কিন্তু সংস্করক-দল এক স্বতন্ত্র সম্প্রদ।য় 
গঠন করিতে চান। তাহার! মহৎ কার্ধ্য করিয়াছেন। তাহাদের মন্তকে 
ভগবানের আশীদাদ পতিত হউক। কিন্তু তোমরা আপনাঁদিগকে পৃথক 
করিতে চাও কেন? হিন্দু নাম লইতে লজ্জিত হও কেন? আমাদের জাতীথ 
অর্ণধযানে আমর] সকলে আরোহণ করিয়ছি-হ্য়ত উহাতে একটু ছিদ্ব 
হইয়াছে । এপ সকলে মিলিয়া উহ। পন্ধ করিতে চেষ্টা করি, না পারি--এক- 
সঙ্গে ডুবিয়া মার । আর ত্রাঙ্গশগণকেও খলি, তোমরা বৃথ। আভমান আর 
রাখিও ন। _শান্বমতে তোমাদের ব্রাঙ্ছণঙ্ আর নাই-কারণ,তোমরা এতকাল 
শ্রেচ্ছ বাছ্যে বস করিতেছ । যদ তোমর। নিজেদের কথায় নিজেব] বিশ্বাস 
কর, তবে পেই প্র/চীন কুমাধিল্লভট্র যেমন বৌদ্ধশণকে সংহার করিবার অতি- 
প্রায়ে প্রথয়ে বৌদ্ধের শিষ্য হইয়া শেষে তাহাপিগকে হত্য। করার 
প্রা়শ্চিন্ত জগ্ঠ তুষানলে প্রবেশ করেন, সেইরূপ তোমবা সকলে মিলিয়। 
তুষানলে প্রবেশ কর; তাহ না পার, আপনাদের দুর্বলতা স্বীকার করিষ়া 
সন্দসাধারূণকে তাহের প্রকৃত অধিকার দাও। 


৪৯৪ উপসংহার । 
উপসংহার । 


এই গ্রন্থে, শ্বামীজি প্রথযবার আমেরিক। প্রত্যাগঙ্ন হইতে দেহত্যাগের 
পূর্বপর্যযস্ত বতগুলি বক্ত.তা ধিয়াছিলেন এবং কোথায় কিরূপে ভ্রথণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাই নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে । আমেরিকা যাঙার 
পূর্বে তাহার বাল্যকালে ধর্মজীবনের বিকাশ, শ্রীরাঁমরুষ্চদেবের সহিত সঙ্গ 
'সারত্য।গ, মঠে গুরুভাইদের সঙ্গে সাঁধনভজন, সমগ্র ভারতভ্রমণ ও তপন্তার 
ইতিহাস, আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের্র পর অমরনাথানদি তীর্ঘভরমণ, নৃতন 
মঠ স্াপনানভ্র নৃতন ব্রন্মচারিগএকে শিক্ষাদানের ইতিহাস প্রভৃতি শ্বামীঙ্জির 
সম্থন্ধে অনেক মনোহর ও শিক্ষাগ্ৰ বিষয় জানিবার আছে। গ্রস্থবাহুল্যতয়ে 
'অপাভতঃ এই স্থানে ক্ষান্ত হওয়া গেল। উহার মধ্যে কিছু কিছু উদ্বোধনে 
প্রকাশিত হইয়াছে, কিছু কিছু গরে উদ্বোধনে এবং ভবিষ্যতে গ্রন্থাকাবে 
প্রকাশের ইচ্ছা আছে। উংন্থুক পাঠকগণকে একটু ধে্য।বলম্বন করিতে 
হইবে। 





